দ্বাদশ বর্ষ । আ্রাবণ ১৬৬২ - আমাঢ ১৩২৩, 
বিষয়নুভী 
দা ৰ 
৪৭ জর্জ টপ্রসাদ দখেপাধায় 
টি বো" বাগচীর ছাত্র ও কর্ম - জীবন ৩৩ খ্রংপরিচা 
ন্‌ তি দহ অনন্দলাল বন্ধ 
২ নগর রমেহনাখ 
| জক্ষয়কৃমাহ মৈত্ৰেয় ৃ ববির ছড়া 
| (নলী bs নরেশ গুহ 
দীঅঢ্লচন গপত জীবনানন্দ হাস 
| ই তহালেন দৃক্ষি এনলিনীকাণ গণ 
খইন্দিযাদেনী চৌধুরালী , : 'পনেৰিইদ'-কাছিনী 


১৮৭) ২৪৮ জর্থন, কি রিল্কে-হ হুট করিস) 


আকল্যাপকুনার সরকার সী প্রন্নাণ বিশী 
= প্রবোধচন বাগচীৰী গ্ৰন্থপন্ধী ০২০৮৫ কবি ছিগেতররাগ ঠাকুর XA রি 
ইলা সান * ২২্ীপিফজ্ন দেন ন্‌ 
| লোশিলাল বন্যার 4২, প্রলাধচল বাল্য 


" জু)?" ইল এ রৰীশ্বনাৰ NA বিনয় থেক 


এ নস 1 
y সিহপরিচ [ 2৪১ শ্রীবিনে|দব্হারী যুখোপাধ্য।ণ ' 
১ ্ীপ্িরিমোহন সেন g বমেক্জনাধেৰ শিছধাধনা , 

J হাউল-পকিয ২ ৩, ১৪5/২১৮, ৬৮২ জবিমলচ্র লিজ” 

॥ a ]ু বসথণখিক খালী .. 


ছাপ 
সাদ হার মাবিজধার ৩০). ভ্াৰনলাপ্রসাদ মুগ্োপাধ্যায় 


কও ne ye 
1) Sr পিহারী মঙ্ছুনদার 


বাহলাহ নবনধাথরণে বিদবপা! ১৪১; ১৯৯, ২৮৮ 





স্রীরমেশচন্্ বন্দ্যোপাধ্যায় রঃ জীস্ুকুমার দেন ৮ 
ছেলেটি উহ... আর কাহিনী চি 
ররীন্ত্রলা* ঠাকুর পা পিতি-দ্ধ ই 
পর -- ১ ২৪2 - 
ত্য ১ 
বিভীষিকা বিজনকুমার মৃখে।ণাধ]া 
নিদিবাদের নিবন্ধ জি নার চট্টোপাধ্যায় 
প্ীরাথে 2 ৯, 
স্বর মিত্র অল্-বীন্ধনী ও লংস্কৃত ডগ 
নু বালি টা প্রবোধচন্দ্র বাগচী oxuh 
লিপি রস্বনীলচন্্র সরকার খা পক 
প্রলীলা মনগুমদার হবীজুনাখের শিক্ষা-দর্শন & 
পরপরিচ ভহুণীল রায় 
ক্শশিড়্ষণ দীশঞ্চা করুমানিধান বন্দ্যোপীপ্যায় 8). 
বোংলার পাক ঞ্রহাল৷ রীপ্রস্ধিবেদী ৫8 
এপরিচই + হিন্দী ওক্তিগাহিত্য 
শ্ীহোক্সনাথ বহু ৮ = 
প্রবোদচঞ বাগচী ৩১৯ রনেশ্র্গীখের চিংপ্রস্থাবলী 
‘ 
চিত্ৰস্ুচী 
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি ক এ 
সিজেতুনাখ ঠাকুর ভিচ্মানীয়, রাগ চর £ বই El 
জ্রোত্তিরিন্্রনাথ ঠাকুব ধাত. ৪ ১১৮ 
ছিফেেনখ চারুর প্রতিকৃতি ॥ সমালো সচিত্র 
ওুনম্মলাল বনু আইনন্টাইন ও ভর়েলাল ৬ 
কষা নেবা 5 করুপানিধান হান্যোগ্যাধার 8৯ ৩৯ 
স্ডকপ্রবাষ ৮২ জগ্নদীশচজ বসু, মেঘনাদ সাহা ৩৩৬ "7 
তাশা পাইন বন ২১২ জরীচহরলাল দেহক ও প্রবোধচগ্র বাগচী ০২৯৭ 
দুর্গা দি ্ঁ ৭৯ হবনানন্দ দাশ টি 
বেবতাঁযা ছিনালয ১০২ টমাস মান $ ১৫৪ 
এযোধচু বাগচী 1 ১৬০ 
সু eg ২ প্রবোধচষ্র বাগচী ও ধন ৩২১, 
লী করাও উপেশ' > বিভা হৰ গো ঢা 
রবনেন্মদাথ চক্রবর্তী 4 ১... মোচিঙলাল বঙ্ধূযবার শা 
ফলকাতার বর্ষ! ৮১০৪ খিবীন্রনাথ 2েনওপ ৯ Ed 
কাইখোদাই ও তান চিত্র ৮০, ১৯৪, ১১-, হেরাথ চক্রবর্তী সন ১,১৬৬, 
১২০, সব র্্্নাখ ৬ আটনম্টাইন ৬৪5 
মাজার ১৬৩২ লিলা লেতি, প্রবেধচজ বাগচী লীন 7 
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| হে মৃত্যুঞ্জয় কৰি! আমরা তোঁষার বৈচিত্র্য বিরাঁট 
| সৃষ্টির কথা স্থরণ করি; আর দেশবাসীর সে তোমার 
| উদ্দেশে 'নাৰদন করি আমাদের স্বতঃস্ফর্্ শ্রদ্ধা-ভক্তি। 
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শ্বণ-আশ্বিন১৩৬২ 
চিঠিপত্র 
মবীজ্রলাখ ঠাকুর. 
শা্দিনিকেহবের আদম ছা টিঅরব্নিযোযৰ কনকে শিশিত তা 
৮০ 
। || যোলপূস 





রয় 
র চির পড়ে দেসলুম। তিনি-হ মার সঙশ্ধে এতটা রশি ক্ষৃষ্ধ হরেছেন নে আমার = ' ফিক! 
ভাল করে পড়েও দেখেননি। আৰি কেনো প্রবাছে কোনে ভাহগতেই বলিনি বে ক)" এক করা 
চি: 'আার্সি কোথাও আভাসে মাতও বলিনি থে ভারতে স্ব জাতিবেই ব্রিক (কই পরম গৃত্ণ 
করতে হবে পৌতপিকতার্ বোষগুণ সন্বদ্ধ আমি কেনে কথা এ পথ্য উত্থাপন কদিলি। গাব 
কোৱণনা= এই কথাটুকু বলেছি বে বয়কটই করি আর ঘাই করি অনয অয অধর্্নে অবলছন করে 
কি: ই আমাদের শ্রেষ চবেন।। থা সফলের চেরে হেঠ লতা ৷ সর্বোচ্চ গল ২ কে, কে:নে! উপতি্ 
প্রয়োজনসাধনেরে কাছে পর্কা করবে কাক উদ্ধারের চে! করতে পাবন, ত)।ল ঠেকে হত বড় নান 
সালা । ধর্্যকে দেশে প্রতিষঠ। ন করে ণাশকেই উশ্বরের এব ধর্দের আসন প্রতিষটিধ ফরবার মে চে। 
[কে ঘূৰোপী। নজিরের খাতিরে আৰ্যা কখনই শর করতো পাবনা) Manliness দো দিছে 
ধক দুর্বল ৪4058010৩হ বশে উড়িয়ে দেখা এসট প্রথা বুরোগে গাছে আও তং নকণ 
কলতে সুক্ বেছি কিন্তু »-যার্দের দেশে দাকে নহয়ত বস ভা 2428110৬২৯৭ 018 আনক বড়_- 
বদর বেন ও বূরোগীয় Mএ॥৷liL.ৎ৪৩এব গিক।রে লচ্ছিত হয়! তাড়াতাড়ি এ নংচেৰ-₹ (রসঙ্গন ৰিতে 
প্রত না ₹ঠ। জ্বামাের দেশে বলেছ, "কুমাৰ বিডিচ্ঞাসিতায কমা স্বান হিল টি 
ৰেড কেই গানতে তাকেই পাভ করাতে চাইবে-_ ত্যকে পার কিছুলই কাছে ছোট করতে ঈইবেন-_ 
হুদি ডাকে পর্ব করে গা টি বটিজযকেই চরম করে খুলি তবে পে প্যাটিয্টিজ্ম্‌ একটা ঘোরতর 
, অন্থততা। আমাদের দেশের হাটি টিকটিকি, 'রলাহিবি চৌ;পৃত্জার মতই অন্থতা ; প্রাভের এই হে. এই 
সার উপর সভাদোশব ছাপ ২:0। আছে__ এই অঙ্তা। বড় নাম «রে আযাবের বড় বকৰ করে 
ধর্তালাতে পানে একথা নিশ্চয় কুন রাখতে ছবে দেশ অনোদের দেবতা দদ্_ অথ! ঈশ্বরের 
পরিষর্থে খর! দেশকে কণ করতে পারিনে। তুমি 01০০৭ ০৫ ০৭৭৮০০৬ পড়েছ হে বুস্ধদের '' 
বলেছে “Conduct moules character and character ia ৭০৪83: ব্যকিই বল আৰব 
জাতিই বল কোনো কায উর সতে ধনে character নই করতে খাকে বে হৃলংন * 
মরে বলৈ দেউলে ছার ছে শায। হাই ছোক এ! লন তর্কের বিহ্য নয় এ ছল গোডাকার কথা 
মৃলল্জর্ৰ্ত হিবাষন্থের যখো শরির সমন্ধ উত্তেরধারি মধ্যে, প্রহোজনেই লন প্রলোড়নের নগে এই 
[বাট হালমটলভাবে চেপে হে থাকতেই হবে ৫ লাই হোক আর ক্ষতিই ছোক, ঝ/ডিই আন নরিই, 
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ধন্দকে, রূৰাকে, মর্বাং শ্রে্তস সম্যকে বহত্তম মঙ্গলকে সর্বান্তংকরণে দ্বীকার করবই-_ দুর্্লডাবশত' 
ভাল থেকে ভই হত পাহি কিন্তু স্পা করে কোনোদিন দেন একথা মনে চিন্তাও না করি থে ধর্ম চুলোয 
নাফ দেশকে হামি বড় করে ভুলব দেশের ব্রন চুরি করব, ডাকাতি কব, অস্তা করব। দৈশিকতা 
(পদটি ঘটিজ্ল্‌ ) আানানের স্মাশ্াকে, চরম আশ্রদ দিতে পায়বেলা, আমি নচন্তগ্ছকে বরণ করে নিয়েছি 
আনি হীরের মূলো কাচ কিনব না__ দৈশিকতা হে মৃতকে লঙ্ঘন করবে এত আমি আমার দ্বীবনে ঘটডে 
দিতে পারবন!__ সেই লে ছু প! বাড়িয়েই দেপসুন, পারলুষ ন।__ দেশকে ছ্যজিয়ে যদি যর্্মকে ছদি 
বিশ্বনানবকে =! দেখতে পাই, "যদি দেশের সংক্ধাসে আনার ঈশ্বরকে আছ্ছয ক্বরে..জীঁছেলে আমি আনার 
'অ'স্যার খাম হতে বঞ্চিত হই । 2 

- আনার উপসন 'অসস্থ্ হয়ে উঠেছেন সেটা কেবল বর্তনান লযূরের উত্তেদ্ন।রণত। এই 
ওএই আনার উপপ্রে অনেকেই বিরক্ত হয়েছেল| এ সনস্থই সামাকে গ্রহণ করতে হবে। আমি, ৯ 
চত্বরের কাছে বারবার প্রার্থনা করেছি তাকে যেন আমি আমার সমস্ত সযপর্প করতে পারি ত।€লেই নানার, 
সকল বোক। হালল্চা হয়ে ধাবে-_ আমার খ্যাতি হদি তিনি কেড়ে নেন আনি যদি বন্ধু ও অন্ত লকলেন খারা 
বসবে সহিত তিসস্বত হতে পারি তাহলে আবার নঙ্গলই হবে__ এপলও আমি অন্তের সৃযপেক্ষ! করে 
বাকি অমার সেই আঙ্গত্রে্ ভাল কাটেনি মপূর্ন একলা তার মুখের দিকে চেয়ে আবার সমস্ত জীবন 
ভরে উঠবে এন শভদিন বান তিনি দেন ভবে পনি পষ্ট ছব 1 আনার প্রতি যি কেউ বিমুখ ও বিরক্ত হন 
তাহলে তুনি মনে কিছুমাত্র বেদনা বোধ কোর্রোদ!__ ঈশ্বর আমার সনস্ত ক্ষতিণূত্রণ করবেন প্রত্যেক ক্ষতিতে 
আমি তাকেই বেশি করে ধরব-_ আলি তাকে কিছুতে ছাঁড়বলা। ইতি ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩১৫ 

Et গুভাহুধাবী 
র্পবীন্নাখ ঠানুর 





ভাঙা তকে বলল না রিল কোনোনতেই কৃতকাও হইব না। কোনে! দেশব্যাণী হবি কোনো রাগ ব্টিসোদানর গুলোভন 
কোনোদিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের হলে পতি সকার করে নাই" এদিএমেশি উপগ্রিত ফৌলো উদ্দেক্কসাধনের কৃপশতায় 
আমানের দুল চি্তকে এমনি অভিকৃত করে কে আমানের সাধনার কেলরস্িত ধর্মকে সর্কতোভাবে রক্ষ। করা ভর আনরা ফিল্ম 
চে তবে ইয়ার মতো তক দিব জার কিছুট হইতে পারে না ।- আজ আধর হেলে বদি পরিখর্মকেই -প্রচড় করিবার আন এৰ 
চইয়, থাক তে তাহারেও ফি সোপ্যাও বিপনের কোনো! সম্ভাবনা নাই ?. উচ্মনতা অন্তার ও অনাচার কি শকিবই ছদ্মবেশ ধর্মী 
তাহার দূলে আদা করে না 1. আন্টির চডিবেকে নষ্ট করিয়া আবহ! জতিকে গড়িয়া তুলিব এষন ভরকের ভূষঠকে জিবি কখনোই এক, 
রর 23 সনে দান দিতে পারেন না বিনি হর্জবেই পচ বনিয| বিশ্চর জাবেন।- আমাদের দেশের বে ছুইটি দীন সহাকাা বা 
সেই ছুই মহাকাধো এই একটিও নীকি শুচার কৰিয়াছে ৰে, অৰ বেখানে হে-নাসে রেএৰেশেই প্রেশনাত করিটাছে সেইযানেই 
করের সর্বনাশ সাধন কর্বিযাঙে ; আমরা শানিঃ সঙ্গে কজির সঙ্গে আপাতত সঞ্চি করির| সৎ কাধ উদ্ধার কিস এমন বদ 
দানের দেশে॥ কোথাও দি প্রবেশ করে তৰে স্মান্াদের দের বহাকবিগের শিক; দিশা ও আমদের দেশের মহা দিযে, 
লাখ! ব্যর্থ হঠবে ।- “দেশের ফিতিসাধনের জন্ত জান পরাণ সমর্পস করিব, কেননা! সেইরূপ মালের “হণ সবর্পণকরাই খর 7 কিন্তু 
কোনো! কল-- সে-ফককে ইঞন্ধিরাসে হত লোতনীয় শলিগাই প্রচার করক-না-_ মেক, কানে» ফললাত করিবার জঞ্ কে 
বিসর্জন ছিব এরাপ নাবিক তকে শ্রহর দিলে রঞ্চ। পাইব না । কলস চরহ লাত লহ, বর্মলাভেই লা, এ কণ। ঘি কেবল লেহন) 
বেসাকেঠ না৷ খাটে তবে দেপহিত মাহুমের বার্থ ছিত নহে" ্ 





বাউল-পরিচয় 
গ্রক্ষিতিমোহন দেন 


বাউল অর্থ পাগল। কেহ কেহ অর্থ করেন যাহারা বায়ু সাধন করি! স্হুগপথে দেহস্থিত চক্রের পর চক্র 
ভেন করে তাহারাই বাণুল ব! বাউল। বাউলদের মধো অনেকে চক্রবেধ মানেন বটে, কিন্তু তাহ: বে বা 
ছার! লাধিত য় তাহী সকলে মানেন ন]। অনেকে ননে করে সেই “বেদ ধালবেধ |” লেহতব ও 
যোগনাস্ের গ্রন্থে ও ন্তানের ও ধানের দ্বারাও বেখের কথা বুঝিতে পারা যার। কাজেই বাউল অর্থ “বাঘ 
হার! চক্রবেক নণ্ডলী" এ কথা মানা গেল' না। বাউলের পাগল অর্থ ধরাই স্বাভাবিক ৷ ইহ! ঠক, 
বুকাইবার ঘ্ন্ত নরহরির্র একটি পদ উল্লেখ কর! যাইতেছে 
তাই তো পাগল ( বেদ ) হৈনু ভাই । 
এখন লোকের বেছের ফেদ-বিভেদের আর তো দাবিনাওয়া নাই । 
নাই হাকর হকম দুলুৰ নেন রীতি, 
নিষানন্গে চলি সদাই ( সহঙ্গ) নানা গীতি । 
যন! শ্রেেতে যোগ, নাই রে দ্বিছোগ, সবার সাপে নাচি গাই ॥ 
এখানে বাউন আর পাগল একযোগে ধরা হইয়াছে। এবং বাউল হইলে তার আর বাহ দাহ্নাওয়া 
রহিল না, তখন সে আত্মভাব ও গ্রীতিতে সকলের সঙ্গে প্রেনে ঘুক্ত হইয়া নাচিবে গাহিবে, বাছিরের লোকের 
বা শান্তর অর্থহীন হকুনের দুলু আর তার উপর চলিবে নাঁ। 
দাবি তো কেবল বাহিরের শাস্মের বা সনাজের নয়, নিজের ইচ্ছা রুটি-অক্চির, ইচ্ডি় ও কামের দাব্রিও 
অন্ত নাই। তাই সবাজের এই-সকলের জুলুম ও দাবিদাওছ! মিটাইবার দন্ত ইহানের নধ্যে নিয়ম আছে 
জীবন থাকিডেই একবার মরিঘব| ঘাইতে হইবে। মরিলে দাবিদাওয়া সব ছুরাইয়া যায়| শলনাঙ্জও তখন 
বাধ্য হইছা নিষ্গতি দেয়। জীবস্তে মরার এই পদ্ধতিকে মূদলঘান ভাবের বাউলরা বলেন “কানা” । এই শন্প 
ও এই পদ্ধতি সুফীদের মধ্ও খুব চলিত। ক্ষীর নানক প্রতৃতির মধোও “বাউর” পাগল অর্ণে আছে 
এবং *জীতে হি নর জানা” ( জীবন থাকিতে মরিদ্বা ধাৎয়| ) তরটিও বহ স্থানে আছে। 
এই বিষয়ে বিখ্যাত স্থফী খোল রকীর হিফাদত-ই-তৃতী নামে একট চমৎকার উপাণ্যান আছে। 
পারলীক এক বনিকের একটি শ্রিষ্ব তোতাপাখি ছিল। পািটি ছিল ভারতের বড় মধুর তার বুলি। 
বর্ণিকঞ্থকবার ভারতে আমিতেছেন বানিজ্য করিতে । ছনে ছনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কি উপহার চাই। 
তোতাকে ভ্রিপ্তান! করিতে সে বলিল, ভারতে আনার মুক্ত ভাইদের খিঞ্তাল। করিও আমি কিলে মুক্তি পাই। 
ভারতে "আসিয়া বণিক বনচারী তোতাকে ছিগ্ঞান! ফরিভেই তোভাটি দাটিতে পড়িয়া মরিয়া গেল। বণিক * 
অপ্রনতত হইয়া দেশে ফিরিয়া তাহার তোতার কাছে বাধ্য হইছা দেই কথাই ঘণন লে বলিল তখনই তায় 
শ্রিন্থ তোতাপাধিও খাচার মরি গেল। পাখিটি ফেল্লির! দিলে তখন সে আবার উড়িস্ন। গাছে বসিয়। কহিল, 
এই উপদেশই আদাকে বলচারী তোতা দিদ্া গিপ্নাছে। ফীবস্তে না ঘরিলে আর মুক্তি নাই । ঘধন আমার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


দ্বার] কেহ কোনো কাজ পাইবার আশা রাখিবে না তখনই আমাকে মুক্তি দিবে] এই উপাধ্যানটির বত 
অহ্বাদ আছে। নিকলদনের ইংরাজী অনুবাদে সহজেই মিলিতে পারে। 
আবার যখন দাবি না থাকিলেও আপনাকে লুটাইয়। দেওয়া যায় তখনই তো! প্রেন। ঘতক্ষণ দাবি 

আছে, প্রয়োজনের বাধন আছে, ততক্ষণ মুক্তি কই? মুক্তি না হইলে প্রেম অলন্ভব। প্রপ্নোজনের 
অতিরিককে লইদ্াই প্রেমের কারবার ॥ তাহাই অথববেদে “উচ্ছিষ্ট” ( অথর্ব ১১-৯)। জীবনে মরিতে 
পারিলে যখন সব দাবি এড়ানে! যাঘ তখন সবই "উচ্ছিষ্ট" বা অতিরিক্ত; তখন সর্বত্রই মুক্তি ও প্রেমের 
অবকাশ ৷ 

বাউল-ভাবের ভাবুক গৃহী ও বৈরাগী দুই শ্রেণীই আছে। ইহার! জাতি পংক্তি, তীর্থ দেবতা মন্দির কিছুই 
মানেন ন! | বৈষ্ণবদের সঙ্গে কোনে! কোনো উৎংস্বস্থলে একত্র হইলেও ইহারা কোনো! দেবমন্দিরে 
প্রবণ করেন না। বলেন “ঠাকোর-ঠোকোর মোদের নাই।” ~ই্বাদের নিঘরেদের যে সাধন-ঘর আছে 
‘তাহাতে কধনে! নেবমৃতি প্রতৃতি থাকে না। কোথাও কোথাও শুরু বা প্রাচীন সাংকদের আসন ঘয় করিয়া 
সাক্গাই! রাবিলেও সতাকার বাউলদের মধ্যে তাহা৷ পৃ! করিবার রীতি নাই? 

হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর খুব নিঞন্তরের লোকদের মধ্য হইতে এফ-আধঞ্গন ভাবের ভাবুক লোক 
আসিফ! এই বাউলনের মণ্ডলীর মধো প্রবেশ করেন। তাই গৃহী ও বৈষ্ণব এই উভয় শ্রেণীর কাছে ইহার] 
নিন্দিত ও অবক্রাত্34 নিম দাতিতে থাকিতেও কোনো মন্দিরে ইহাদের এবেশ-অখিকার থাকে না, তাই 
বাউল হইঘ়াও ইহার! কখনো কোনো নম্বরে প্রবেশ করেন না ঠাকুর এই মানবদেহেরই মধো। 
বাহিরের ঠাকোর-ঠোকোর দর্শন করিতে যাওয়া ইহারা! অতিশয় অবজ্ঞার সহিত দেখেন। নিদেনের 
মানবত্ধের গৌরব (15810 ) ইহার! এইভাবে দুঘরে রক্ষা করেন ! 

ইহার! বলেন : মন্দিরে আর ঘাইব কেন? এই মানবনেহই তো মন্দির । ইছার মধ্যে সেই পরনদেবত1 
পরনপুকুষ ব্রাদমান । মানবের রচিত ক্ষৃত্ ঠাকোর-ঠোকোরের স্থান এ মন্দিরে নাই । থে দেহ সবার 
নিন্দিত ও লাঞ্িত সেই দেহকেই তার! দেবনন্দির বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইর্নাছেন, আর দেবতাকেও মনের মানুষ 
বলিয়া! আপনার জন করিয়া লইঘাছেন। 

নান! সম্প্রদায়ের নানা ভাবে কেশ ও শর রাধিবার ও কামাইবার বিধি; ইহাতেই ভিএ্ ভিন মম্প্রনায়ের 
কিহ ভিন্ন পরিচয় । পাছে কাহারও লঙ্গে "ভে-বিভেদ" হয় তাই বাউলেরা লর্বকেশন্মপ্র রক্ষ! করেন। 
বলেন, এই ভাবেও আমরা সহদ হইছ। থাকি, কোনো বিশেষ দলে ধরা দিই না। শিখদের সর্বকেশ রক্ষাও 

হার সহিত তুলনীয়। ০ 

ইহারা কখনো! নিজেকে অনাবৃত বা নয রাখাটা ধর্মের সাধন! বলি! মনে করেন না বাউলদের যত, 
সর্দেহ সানাগিধা আচ্ছাদনে পরিহিত রাখিবে। যদি নূতন বন্ধ লা জোটে তবে নানা স্থান হইতে ছড়া 
যোড়া বন্ধ সংগ্রহ করিয়া ঘৌত পবিত্র করি নিজের! সেলাই করা আলঘাল্লা তৈয়ার করিবে।- দেহগত 
"ীলতা লবছে ক্ষ! করিবে।| কাছেই ইহারা দিগৃর বা ক্ষপণক শ্রেণীর মত নহেন। এ বিষয়ে ইহারা অনেক 


তির রিতা 
কবীর, নানক, রবিদাস, দাদু, রঙ্জবনজী প্রতিও এই দেহকেই দেবতার মন্দির বলিয়াছেন। এই দেছেই 
বিশ্বসয়ের অধিষ্ঠানভুমি । এই “মানবদেহে বিশ্বনাথ ও বিশ্বমন্দিরকে প্রত্যক্ষ করিয়। কৰীয় বলিঘাছেন_ 


প্রথম সংখ্যা বাউল-পরিচয় 


ইস্‌ ঘট জের বাগবা্টচে ইলী থে সির ৰারা|। 
ইল ঘট অতর নাত সমুঙ্গর ইসী মে নৌলখ তার! । কবীর ১-১*১ 
এই দেহের মধ্যেই কুৱকানন, ইহাতেই স্ছনকর্ডা বিরাজমান ৷ ইহার মধ্যেই সপ্ত লনূত ও নব লক্ষ তারা। 
ক ঘট তীর কাণী দ্বারকা চাহী থে ঠাকুর সবার । কনীর ১-৮৫ 
এই ঘটের মধোই কাশী হ্বারক!, ইহার মদোই ঠাকুরের দন্দির । এই ঘটের মধ্যেই সর্ব ভান ও সর্ব শান । 
লাস্বের কথা বলিতে দাদূ বলিয়াছেন _ 


কাম হন কিতা কৰিছে লিখি যাও নহিযান 1/ 
এই কায়াই আখার কোরাণ শাস্ব। ইহাতেই দানব তার বাণী লিবির! রাখেন। 
রজ্জব বলিঘাছেন-_ 
সাধন হান্নকী অতর কাপঞ প্রা মক্ষর নাহি) 
সহ পুস্তক কো বির্লা বাচে মৰ শব্দ ন হৰা হি। 


লাদকের মন্বরই কাগজ, তাহাতে প্রাণের অক্ষরে প্রকটিত শাস্বথ। এই পুস্তক কচিংই কেহ পড়ে, মরনের 
ধ্বনি শুনিছা ও শুনে না। 


এই বাউলনের সার কথা হইল যোগ। ত্যাগ নয়'। জগতের কাহাকেও বা কিছুই ত্যাগ কর! লাদন। 
নয়। সাধন! হইল সবার সঙ্গে ও সব-কিছুর শঙ্গে মুক্ত হওযা। প্রতোক মানবজ্ধীবনই নেবমন্দির | 
জীবনের প্রনীপটি ছলিয়। উঠে নাই বলিয়া মন্দিরকে আমরা বির বলিযা অশ্ব করিতে পারি না। সাধনার 
দৃষ্টিতে সকল মানবের সেই মন্দির দেখিয়া লব ্র্ধা় প্রত ও সন্ত রীতিতে ঘুক্ত হইতে হইবে । কাহাকেও 
কোনে। সতা ব। জান দিতে হইলে মবজ্ঞার ও অপ্রেমের সাঁহত নিবে ন!$ কারণ, বিনা! প্রেনে কোনো দতা 
ও দীবস্ত তর দেওয়া ব| নেও ঘায় না। প্রতি জীবনেই চিন্ময় পরমান্তার প্রদীপ দীপামান। দেখিতে 
জানে না বলি! অন্ধকার মনে হয়। শ্রদ্ধা ও প্রেনের দুটিতে দেখিতে ছানিলে সে বাধা 'মপগত হয়। 
এই কথাই কবীরও বলিদ্বাছেদ-_ 
ঘর ঘর দীপক যয়ৈ লখৈ নহি আহ হৈ । 
লখত লধত লখি পরৈ কটে জম বন্দ হৈ॥ কবীর ২-০১ 
ঘরে ঘরে দীপক ছলিতেছে, অদ্ধ তুমি দেখিতে পাও না। টিসি দেখিতে নেই কিম নেহার বিন 
অমনি হনের পাশ মুক্ত,হইয়া ঘাইবে। 
কবীর আরও ঝলেন-__ 
নে যোগী পড়ে বিজোদ কহ ঘর ঘুর হৈ। কৰীয় ২-৩৪ 
বিষ হইয়। আছেন বলিয়াই যোগী বলেন সেই ধাম বহু দূরে। সাধনার দৃষি হইলেই দেখা যাইবে সকল ঘটে 
তিনি বিযাজমান। তাই সর্বত্র যুক্ত হইতে হইবে। মিটি 
বাউলদের মতামতের লঙ্গে উততরপশ্চিম, রাজপুভালা, পভভাব, সিন্ধুদেশ প্রভৃতি স্থানের মধ্যযুগের 
মাধকদের অনেক স্থলে মিল আছে। তবে বাউলের! পশ্চিমের এঁলব সাধকদের মত নিক্ষেদের সম্প্রদায়কে 
একটা বিশেষ দঠ বা ০৩৫০০ করিছা গঁড়িঘা তোলেন নাই। কবীর প্রস্থৃতিরও ইচ্ছা ছিল ঘাছাতে মঠ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বধ 


সম্প্রদান গড়িছা না উঠে । তবু তাহা! ক্রষে গড়িয়া উঠিছাছে। বাংলা দেশে বাউলেরা তাহা থটিতে দেন 
নাই। কাক্সেই বাংলার বাউলদের এমন একটা বিশে শ্বাধীনত। ও নি কতা আছে ঘাহা বুঝানো কটিন। 
আজ বাংলার বাউলদের বিধদ্রই প্রধান আলোচ্য । প্রণঙ্গক্রমে অন্ত প্রদেশের ভক্তদের বানী এক-আধটুকু 
বলিতে হইতে পারে । 


বাংলার বাউল 
"বাংলা দেশের নর্মের কথা প্রকাশ পাইয়াছে পদ্নীর বাউলদের গানে। শিক্ষা ব। বংশ-আভিঙ্াত্যের 
কোনে! গৌরবের দাবি ইহাদের নাই; অথচ অসাধারণ ইহাদের চিন্তার সাহল ও প্রকাশের অপুর্বত্ব। 
সমাজের নিত জাতির লোকদের মধো এই ঘে আধ্যাস্তিক নির্ভাকতা আমরা দেখিতে পাই তাহা 
উচ্চতন শ্রেণীনের মধ্যেও দুর্লভ । এই বিষয়ে স্ক্ষীদের মধ্যে একটি চম২কার গল্প আছে। রাজার ছেলে 
"ও চাষার ছেলে পড়েন এক পাঠশালে। পাঠ সাঙ্গ করিঘ। দুজনে ঘরে ঘান। দুজনেরই বাপ মারা গেলে 
বছকাল পরে আবার দুজনের এক তীর্থে দেখা! রাজার ছেলে জি্লাস! করেন, “তোমার বাপের কবর 
কিসের?” চাধার ছেলে বলেন, “মাটিয়। তার উপরে একটি গোলাপ গাছ।” রাদার ছেলে গে 
বলেন, “আনার বাপের কবর ত্রিণ হাঙ্গর শিলা-শিল্পী ঝুড়ি বছর ধরিয়! গড়িঘাছেন।” চাধার ছেলে বলেন, 
“টের পাইবেন তোমার বাপ বিচারের দিনে। ভগবানের ডাক আলিলে তাহাকে একট! এই দারুণ বাধ! 
ভাড়িয়। বাহির হইতে হইবে।” ভগবানের ডাক আসিলে ধাহার| অভিজ্ঞাত তাহারা জাতি কুল মান বিশ্য| 
সম্পদ ইত্যাদির ভারে সে ডাক শুনিতে পান না। সহজ অকিঞনের| সে ডাক অনায়াসে শোনেন ॥ ভাই 
বন্ধ তার সিংহাসন, মহাপ্রভু তার বিষ্থার ভার সরাইয়। দেন। যহাপ্রহ্ু তো ম্পটই হলেন, “আমি ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূত্র নই, ত্যাগী ব্র্চারী গৃহস্থ বানপ্রস্থ নই, আমি শুধু প্রেনপথে পথিকদের দাস দাসামুদাস ।” 
নাহ: বিপ্ৰ ন চ নরপতিনাপি বৈস্তো ন পূৱ: 
নহে: বদ! ন চ পৃহপতির্নে। বন ঘতির্ধা। 

বর্তমান কোলের প্রভাবে এইরূপ ভারমূক্ত সহজ সরল নির্ভীক শ্রেণী এখন দিনে দিনে লোপ পাইতে 
বঙিয়াছে/৭ীধব| নিজের বিশেষত হারাইয়া এখন কোনোনতে ইহার! অস্তিতটুকুমাতর বজায় রাবিবার চে 
করিতেছেন; প্রাচীন কালের বাউলদের গানের মত গান আর এখন বড় একটা রচিত হয় ন|। নে সাহল 
লে বীর্ঘ ইহারা ক্রমেই হারাইতে বসিহাছেন, চারিদিকের আব্হাওঘাও এখন অনুকূল নহে। তবু এখনো মাঝে 


মাঝে বে লয়রধ সাধক লা দেখা। যায় তাহা নহে । রি 
ব্যাধ বাউল দিনে দিনেই”কমিছা আমিতে/আর কিছুদিন পরে ইহাদের দেখা পাওয়া অলন্তব 
হইবে। অথচ ইহাদের লভ্য পরিচয এখন পর্যন্ত লিখিত ভাবে কিছুই রাখা হয় নাই ॥ °° 


আবাদের অতিশয় সৌভাগা ষে রবীন্দ্রনাথ নিদ জীবনে ইহাদের কিছু পরিচর পাইঘ/ছিলেন। তিনি 
ম্বরোপে এই পমীদাধকদের “বিষয় hoot বলিহ্নাছেন, তাহাতে কুহৃহলী চিত্ত তাহাদের নম্বন্ধে আরো! 
কিছু জানিবার অন্ত ব্যগ্র হুইয়! ওঠে। “বাউলদের রচনার প্রতি দিনই অধ গতম ও সণ 
ছিল $/ এই যুগে তাহার অপেক্ষা বাউল-রসের মর্জ্ঞ ও খাউল-পাহিত্যের অঙ্থরাসী কাহাকেও দেখিত্াছি { 
বলিমা মনে হয় না 1 


প্রথম সংখ্যা বাউল-পরিচয় 


সহজ ভাব সম্বন্ধীয় ফেকর্যানা পুথি পাও ঘায় তাহ!তে লাচ্চ! বাউল ভাবের পরিচয় ৰেলে না। 
আসল বাউলরা তো পুধির ধারই ধারেন ন|। ঘাহার। আধ! বৈষ্ণব আধা বাউল, কি মাধা তাস্তিক মাধ! 
বাউল, তাহারাই নিজেদের পরিচয় খানিকটা বৈষ্ণব বা তাস্িকভাবে, €5::02০715 এর নত, দিতে 
চাহিঘাছেল। কিন্তু যথার্ব বাউলের লে নির্ভীক শক্তি ব! রচনার গভীরতা খর্থী বাউলদের নাই । লহ 
নামে ভাহারা থে সস্তা ইন্ডিয়-উপভোগের পন্থা খুলিছছেল তাহ! বাস্তবিক পক্ষে কোনো সাধনার ভিত্তি হইতে 
পারে না। চটধাচর্যবিনিশ্চ প্রভৃতি স্ব তাস্িক ভাবের গ্রন্বী বাউলের শ্রেণীর সঞ্চয় । 

আমল বাউলরা! কোনে! রকমের শাস্ব পুথি বা! লেপার ধার ধারেন না। তীাহাত্রা বলেন, “এসব তো 
সঞ্চয়। অমুরাগের জীবনে লক দি! কি কাজ হইবে? ও-সব হইল বিদ্দীনের 'গাঠ'। এ-দব আমর 
মানি না। বিয়ের হাটের ও-দূব বোঝ! প্রেমেশ্র াচ্ছ্যে অচল।” 

মাস্থবের ছীবনে যে নিত্য নব নব ভাবের লঙ্গীব লীলা চলিদ্বাছে তাহাতেই তাহাদের আস্থা! ॥ মিনীয় 
এই লীলার প্রকাশ ভাষাতে কর! যায় না। এই অপন্নপ লীলা ধর! যায় কতকটা গানে। স্থরে ও ছন্দে 
ভাষায্প যে অনির্বচনীয়ভার আভাস দেখ! দেদ্ধ তাহাতেই এই ল'ল। কতকট! ধরা পড়ে। এই গান এ 
হইতে শিল্তক্রমে ইহারা শিক্ষা! করেন। শক্তি থাকিলে ও লেই লীল! প্রতাক্ষ ফরিলে নূতন গানও কেহ 
কেছ রচন। করেন কিন্ধ পুধিতে ডাহা সঞ্চয় করেন না। 

ইহাদের কাছে কোনো প্রশ্ন করিলে ইহারা সেই-সব গান গাহিযাই উত্তর দেন। সাধারণ কথাদ্ব উত্তর 
দিতে ইহার! বড় চাহেন না। কারণ জরিল্লাম! করিলে বলেন্‌, “আমর! পক্ষী ছাতি, পানে হাটিয। চলিতে 
জানি না, আমরা পাখায় উড়ি।" 
’ আনরা পাখির জাত 
হেঁটে চলার তাও মালি ন! . উড়ে চলার হাত । 

শাহ বা সাম্প্রদায়িক কোনো পদ্ধতির ইহার] ধার ধারেন ন!। ভাব প্রকাশের শক্তি ইঠানের অসাধারণ, 
এবং ভাব বাক্ত করিতেও ইহাদের বিন্দুমাত্র ডদ্বডর নাই । 

দক্ষিণ বিক্রমপুর -নিবাশী ছক ঠাঙ্থুর নানে একজন অশীতিপর ব্রাহ্মণ কাণীতে শেষ জ্বাবন যাপন করেন। 
ইনি নমশৃদ্র্গাতীহ গঙ্গারাম নামে একজন বাউলের শিল্প বলির।ত্রন্মণশ্রেণীর মধো তাহার কোনো স্থান ছিল 
না। কাঈীতে তাহাকে ব্রাঙ্মণ বলিব! কেহ খাইতে নিনস্থণ করিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতেন না। বলতেন, 
"আমি তো ব্রাহ্মণ নই । আমি মাঘ । মান্বঘ বলিয়া যদি নিযঙ্থণ কর তবে যাইতে পারি।” কানঈধান- 
স্থল আচারবিগার তিন্তি মুলিতেন না। অথচ সাহার বত গ্রেমরসিক লোক আীবনে কনই দেষিস্থাছি। 
তীর্থের নানাবিধ নোংবামিতে কখনো তাহাকে মলিন দেবি নাই। তিনি নির্ভয়ে ডাহার ভাব বাউলের গালে 
ব্যক্ত ঝরিতেন। » 

একবার একজন তাহাকে বলেন, “লোকের মধো যে আপনাদের নিন্দার সীম! নাই। আপনি যাকে- 
তাকে এসব কথ। ন! বলিলেই হয়” তাহাতে ছকু ঠাকুর গাহিলেন_ ls 


বুলুক’ রে বুক বুলুক যার ঘনে বা লয় গ্ৌ। 
* আপন (সাচ্চ। ) পথের পিক আমি কার বা করি সর গো! 
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আমের বীচে হই হে আস, জানের বীচে হই রে জাম। 
"আমি'র বীচে আসল 'আমি' জর ওর জয় জয় গো। ইত্যাদি 
বাক্রিত্বকে তাহার সতা সডাবনার দিকে অগ্রসর করাই সত্য সাধনা । বাউলদের সাধনার সেই সার কথা 
তিনি তখনই গানের মধ্য দিঘা শুনাইঘা দিলেন! 
বাউলর! অহ্থরাগকেই প্রধান বস্তু বলি মানেন একবার এক বৈঞ্ণতডাবাপন্ন লোক এক বৃদ্ধ সাধক 
বাউলকে বলেন, “বৈষাবনের নধো থে অহুরাগের নানা শ্রেণীডের আছে সে-দব আপনি দেখিঘাছেন ?" বাউল 
বলিলেন, “আমি মূর্খ নিরক্ষর মাস, শাস্বের বা জ্ঞানের কি কোনে! খোআ আমর] রাপি বাব।?" সেই 
লোকটি বলিলেন, “মানি আাপনাকে তবে সে-সব শাস্ব পড়িঘা শুনাইব।* তার পর বৈষ্যবদের প্রেমরসের 
অলংকারশাস্ত্ের গ্রথ হইতে অনুরাগের নানা প্রকারভেদ ও নানা লক্ষণ বিশদভাবে সেই প্রেমিক বৃদ্ধ 
,বাউলকে পড়িছ। শুনাইলেন ৷ বাউলটি কোনোমতে দীর্ঘকাল ধৈধ ধরিয্া! রহিলেন। অবশেষে ঘধন তাহার 
কাছে সেই লোকটি সেই বিয়ে তাহার মতামত নিতে চাছিলেন তখন তিনি গাহিঘ। উঠিলেন_ 
ফুলের কনে কে চুকে রে সোনার জী, 
নিকবে ঘৰয়ে কমল আ ময়ি মরি । 
অর্থাৎ, অগ্থরাগের কুম্থমবনে এই-সব বিষযীন-হলভ স্ব্বকারের পরীক্ষা চলিবে না। 
ইহারা নিঙ্েদের কোনো ইতিহাস রাখেনও ন। এবং তাহার জঠ় ইহাদের কোলে। মাথাবাথা ও নাই । 
বিক্রমপুরে এক নদীতীরে এক খালের «মুখে একবার এক যাউলের কাছে বসি আছি, গিপ্তাসা 
করিলাষ, “বাবা, তোমরা তোনাদের কোনে! ইতিহাপ ব। চিহ্ন রাখিয়া ঘাও না কেন?” বাউল বলিলেন, 
“আমরা সহঙ্গ কিন।, তাই কোনো চিহ্ন রাখিয়! যাই না” 
খালে ভাটা, তপন ছল নাই। কচি দুই-একটি ডিডিলৌকার নাঝি গরঙ্জের দায়ে কাদার মধ্যে 
নৌকা! ঠেলিযা ঠেলিঘ্। চলিযাছে। বাউল বলিলেন, “ওঁ থে নদীতে সহজ মলে নব ডিঙি পাল তুলি 
চলিন্নাছে, উহার! কি কোনে। চিহ্ন বাখি্ব। ধায়? উহারা ঘে সহজ পথের পথিক। এ কৃত্রিম কাদ|-পথের 
মাঝি যে কাদায় নাও ঠেলিগা ঠেলিহ নিগ্গ চিৎ রাবির! ঘাইতেছে, সংখ পথের মর্ঘ ও কি জানিবে?* 
[ ক্রমশঃ 
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(অনেক বংসর মাগেকার ঘটনা। ছুটি ছেলে কুটি করে ঠোট কানড়ে হাতে ইট নিয়ে দৃগোুখি দাড়িয়ে 
আছে। বদল দশ-এগারো, সম্পর্কে নামতৃতো ডাই । এরা প্রচণ্ড ঝগড়া করেছে, এপন পরস্পর ভয় 
দেখাচ্ছে, হয়তো! একটু পরেই ইট ছুড়বে। তার পরিপীন কি সাংঘাতিক হবে তা এর! নোটানুটি বোকে, 
তবু মারতে প্রস্তুত আছে। এদের মায়ের! দুর থেকে দেখে ভয়ে চেচিয়ে উঠলেন। ছুক্তনেই আনার ভাগনে, 
একটু খাতির ও করে, স্বৃতরাং এদের নিরপ্ত করতে আমাকে বেগ পেতে হছ নি। 

হ্রাফিন আর সোভিএট ঘুকরাষ্ট্রের কর্তাদের বর্তমান অবস্থা প্রায় এই রকম, কিন্ত ওঁদের দান! দেই।") 
এই ছুই পরাক্রান্ত রাষ্ট্র পরমাণুবোমা উদ্ভত করে পরস্পর বিভীষিকা] দেখাচ্ছে, মানবজাতি সন্ত হয়ে আছে। 
রফার চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু ত! সফল হবে কিনা বল! ধায় ন|। বিগত ত্রিশ বংলরের নখো দুই নহাদুদ্ধ হয়ে 
গেছে, আর একটা মহত গ্রলয়ংকর ঘৃদ্ধের সম্ভাবনা দেখা! দিয়েছে। অনেকে বলছেন, এই পৃপিবীবা'লী 
আতঙ্ক আর অশাস্থির মূল হচ্ছে বিজ্ঞানের অতিবৃদ্ধি। এদের যুক্তি এই রকম।-_ 

পরমাুবোমা আবিষ্কারের পূর্বে যৃদ্ধ এত ভয্নাবহ ছিল না।, প্রথম নহাহৃদ্ধে আকাশঘানের সংখ্যা কন 
ছিল শেদন্ত বোমা-ব্ধণে ব্যাপক ভাবে জনপদ ধ্বংস হয় নি। ১৮৭১ ুষ্টাব্দের ক্রান্স-প্রশিয্না যুদ্ধ, তার পর 
ত্রিটশ-বোঅর আর রুশ-দাপান যুদ্ধ প্রধানত দুই পক্ষের সেনাদের মধ্যেই হদ্বেছিল, জনসাধারণের আধিক 
ক্ষতি হলেও লোকক্ষ বেশী হয় নি! নেশিন-গন, দ্ক্ষপী'কানান, টরপিডো, সবনেন্ীন, বোনা-বর্মী বিনান, 
এবং পরিশেষে পরমাণু-বোমা উদ্ভাবনের কলে নাহুষের নাশিকা শক্তি উত্তরোত্তর বেড়ে গেছে। ভবিষ্যতে 
হয়তো অন্তান্ত উংকট মারাত্মক উপায় প্রযুক্ত হবে, মহামারীর বীক্ ছড়িয়ে বিপক্ষের দেশ নির্দমৃত্থ কর! হবে, 
অথবা! এমন গ্যাস বা! তেলক্ধিয় পদার্থ বা তড়িচচ,স্বকীঘ তরঙ্গ উদ্ভাবিত ছবে ঘার স্পর্শে দেশের সমস্ত লোক 
অডবুদ্ধি হয়ে ভেড়ার পালের নতন আত্মলবর্পণ করবে । মোট কথা, মাহুয বিজ্ঞান শিখেছে কিন্তু তরোস্কর 
দ্যান লাভ করে নি, বহি:প্রকৃতিকে কতকটা বশে আনলেও অস্তঃপ্রকৃতিকে সুংঘত করতে পারে নি। তার 
স্বর্থবদ্ধি প্রাচীন কালে বেদ সংকীর্ণ ছিল এখনও তাই আছে। বানরের হাতে যেমন তলোয়ার, শিশুর 
হাতে যেমন জলন্ত মশা, অনূরদর্শী অপরিণততুদ্ধি যাহুষের হাতে বিজ্ঞান তেমনি ভঘ্ংকর। অতএব 
বিজ্ানচর্চ কিছুকাল স্থগিত থাকুক__ বিশেষ করে রদায়ন আর পদার্থবিদ্যা, কারণ এই দুটোই যত অনিষ্টের 
মূল | এজ্লোকে যাবার বিমান, রেডিও-টেলিভিশন মারফত বিদেশবাসীর সঙ্গে মুবৌনূধি আলাপ, রেশমের 
চাইতে মত কাচের সুতোর কাপড়, ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক অবনানের জ্ত আনরা দশ-বিশ বং সুর করতে 
রাজী আচি। মাহুযের ধর্মবৃদ্ধি যাতে বাড়ে সেই চেষ্টাই এন সর্বতোভাবে করা হক । ্ 

এই অভিযোগের প্রতিবাদে বিজ্ঞানচর্ার মমর্থকগণ বলতে পারেন __ সেকালে ধধন বিজ্ঞানের এত উন্নতি 
হয় নি তখন কি মামুবের লংকট কম ছিল? নেপোলিঘনের আমলে বে সব যৃদ্ধ হয়েছিল, তার আগে থার্টি 
ইয়ার্স ওমর, কাংখলিক- প্রোটেস্টনটদের ধর্দঘৃদ্ধ, তুর্ক কর্তৃক ভারত অধিকার, খীষ্টান-মুশলমানদের কুলেড এ 
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ঝরেহাদ, সম্রাট অশোক আর আলেকছাণডারের দিগ্বিজয়, ইত্যাদিতেও বিস্তর প্রাণহানি আর বহু দেশের 
ক্ষতি হয়েছিল । সেকালে লোকসংখ্যার অনুপাতে যে দোকক্ষয় হত তা একালের তুলনাঘ কন নব! 

প্রতিবাদীরা আরও বলতে পারেন -- বিজ্ঞানের অপপ্রস্থোগে কি অনিষ্ট হয়েছে শুধু তা দেখলে চলবে 
কেন, সপ্রযোগে কত উপকার হয়েছে তাও দেখতে হবে। খাস্যোংপাদন বেড়েছে, দুড়িক্ষ কমেছে, 
চিকিংসার উন্নতিন ফলে শিশুসহ কনেছে, লোকের পরমানু বেড়েছে। রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ টেলিফোন 
যোটয গাড়ি এয়ারোগেন সিনেমা রেডিও প্রভৃতির প্রচলনে মান্ধষের সখ কত বেড়ে গেছে তার ইয়ত্তা 
নেই । অতএব বিজ্ঞানের চর্চা নিষিদ্ধ কর! ঘোর মূর্থতা। 


উক্ত বাদ-প্রতিবাদের বিচার করতে হলে ছুটি বিষ পরিষ্কার করে বোঝ| দরকার __ বিজ্ঞান শব্দের 
অর্থ, এবং মানবঙ্গভাবের সঙ্গে বিজ্ঞানের সশ্বদ্ধ । 

সায়েন্স বা বিজ্ঞান বললে ছুই শ্রেণীর বিষ্ভা বোঝার । দুই বিদ্যাই প্বেক্ষণ আর পরীক্ষার ফলে 
লন্ধ, কিন্তু একটি নিষ্কাম, অপরটি সকাম অর্থাং অভীষটসিদ্ষির উপায় নির্ধারণ । প্রথমটি শুধুই জ্ঞান, 
দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে শিল্পসাধনা। মাহুযের আদিৰ অবস্থা থেকে বিজ্ঞানের এই দুই ধারার চর্চা হয়ে 
আমছে। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাচীন গানে আছে -_ মহাবিষ্বে মহাকাশে মহাকাল মাকে, আমি মানব 
একাকী লমি বিদ্বরে ভ্রমি বিস্বয়ে। যারা বিশ্বর বোধ করে ন! এমন প্রাকৃত জনের সংখ্যাই জগতে 
বেশী। ধার! বিদ্দয়ের ফলে রসাবিষ্ট বা ভাবসমহ্বিত হন তারা কবি বা ভক্ত । আর, বিশ্ময়ের মূলে থে 
রহস্ত আছে তার সমাধানের চেষ্টা ধারা করেন তার! বিজ্ঞানী । বিজ্ঞানীদের এক দল ভানলাডেই তপ্ত 
হন, এঁর! নিষ্কান শুদ্ধবিজ্ঞানী। আর এক দল নিজের বা পরের লন্ধ জ্ঞান কাজে লাগান, এরা সকাম 
ফলিতবিজ্ঞানী । সংখ্যায় এরাই বেশী। 

জ্যোতিষের অধিকা'শ তবই নিষ্কাৰ বিষ্ঠা । হেলির ধূমকেতু প্রায় ছেরাত্তর বংসর অন্তর দেখা দেয়, 
নদ্দল গ্রহের দুই উপগ্রহ আছে, বরগ্াণ্ ক্রমশ ফেঁপে উঠছে __ এই সব জেনে আমাদের আনন্দ হতে 
পারে কিন্তু অন্ত লাভের সম্ভাবনা নেই, অস্ত আপাতত নেই । সেঞ্ডন আর ঘেটু একই বর্গের গাছ, 
চামচিকার দেহে রাডারের নতন হন আছে, তারই লাহাযো অন্ধকারে বাধা এড়িছে উড়ে বেড়াতে পারে _- 
ইত্যাদি বৈদানিক তব এখনও কোনও সং বা অসং উদ্দেশ্যে লাগানো যান নি। চুম্বক লোহা টানে, 
তার এক প্রান্ত উত্তরে আর এক প্রাস্ক দক্ষিণে আকৃষ্ট হয় -_- এই আবিষ্কার প্রথমে শুধু জান মাত্র বা 
কৌতূহলের বিষয় ছিল কিন্ধ পরে মাহুষের কাজে লেগেছে। তপ্ত বা সিদ্ধ করলে বাংল স্যার হয় 
এই আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রন্ধনকলার উৎপত্তি হয়েছে। 

ভাল মন্দ নানা রক, অভীষ্ট সিদ্ধির জন্তু সামু চিরকাল অন্ধভাবে বা সতর্ক হয়ে চেষ্টা করে আসছে। 
মোটামুটি কার্ধনিদ্ধি হলেই সাধারণ লোকে তুষ্ট হয়, কিন্ত জনকতক কুতুহলী আছেন ধারা কাধ আর 
* কারণের সম্বন্ধ ভাল করে জানতে চান। তারাই বিজ্ঞানী। আদিম সাহু আবিষ্কার করেছিল যে, 
আগুনের উপর জল বসালে ক্রমশ গরম হতে থাকে, তার পর ফোটে । বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে জানলেন _ 
আ্বাচ যতই বাড়ানে। হক, ফুটতে আরম্ভ করলে জলের উষ্ণতা আর বাড়ে না। আমাদের দেশের অনেক 
পাচক পাচিকা এই তব জালে না, জানলে ইন্ধদের খরচ হতো একটু কমত । 


প্রথম সংখ্যা বিজ্ঞানের বিভীষিকা 


কাজান ( ০০০007 5৫856), সাধারণ অভিজ্ঞতা, আর বিজ্ঞান _এই তিনের মধ্যে আকাশ 
পাতাল গুণগত ব্যবধান নেই। সূল দক্ষ সব রকম জ্ঞানই পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ অন্যান ইত্যাদির দ্বার! 
লন্ধ, কিন্তু বিজ্ঞানের বৈশিষ্্য এই যে ভা সাবধানে অজিত, বহু প্রনানিত, এবং তাতে কার্যকারপতা যথালন্তব 
নিন্তপিত। বিজ্ঞান শব্দের অপপ্রয়োগও খুব হঙ্ব। চিরাগত ভিত্তিহীন লংস্কার, শিল্পকলা, এমন কি গেলার 
নিম বিজ্ঞান নানে চলে। ফলিত দ্যোতিধ আর সামুত্রিককে বিভ্ঞোন বলা হয়, দরম্বীবিজ্ঞান শতর্ত- 
বিজ্ঞানও শেনি! ঘায়। 

ধার! নিষ্াম গিজ্ঞান্, লাভালাভের চিন্ত। ধাদের নেই, এমন জ্ঞানষোস শুন্সবিপ্রানী অনেক আছেন। কিস্ক 
তাদের চাইতে অনেক বেশী আছেন ধার! লকানী, বিদ্ধানের সাহাবো অভীষ্ট সিদ্ধি করতে চান। নিউটন, 
ফ্যারাডে, কুরী-দম্পতি ও কন্ঠা, আইনস্টাইন প্রভৃতি প্রধানত শুস্কবিজ্ঞানী, ধদিও তানের আবিষ্কার অন্য লোকে 
কাজে লাগিয়েছে! কিন্তু এরিন টেলিফোন ফোনোগ্রাফ রেডিও রাছার প্রভৃতি ঘেরে, সালভার্সান 
স্টেপ্টোমাইলিন প্রভৃতি উধের, এবং. বন্দুক কামান টরপিডো আর আযাটন-ছাইভ্বোজেন বোম! প্রস্তুতি” 
মারপাষ্বের উন্ভাবকগণ ফললাভের জড়ই বিজ্ঞানচর্চা করেন । এঁদের কাছে বিজ্ঞান নৃশ্যত কাধসিস্থির উপায়, 
উকিলের কাছে আইনের রান যেমন নকদ্দদা জেতবার উপান্ন। নব নব তথের আবিষ্কার এবং তবের 
প্রয়োগ _ এই দুই বিগ্/াই বিজ্ঞান, কিন্তু বিস্তার যদি অপপ্রয়োগ হর তবেই তা ভয়ংকর । 


ইতর প্রাণীর যেটুকু জ্ঞান আছে তার প্রা সমস্তই সহজাত, কিন্ত মাধ নৃতন জ্ঞান অর্জন করে, কাজে 
লাগার, এবং অপরকে শেখা়। মানবস্বভাবের এই বৈশিষ্টোর কলেই শিল্পকল! আর বিজ্ঞানের প্রায় 
হয়েছে। মাহয নিজের প্রবৃতি অচ্সারে বিস্কার স্থপ্রয়োগ বা কুপ্রয়োগ করে। দুষ্ট লোকে দলিল দ্রাল করে, 
অনিষ্টকর পুস্তক প্রচার করে, কিন্তু মেজত লেপাপড়া নিষিদ্ধ ধরতে কেউ বলে না। চোরের জন পিধকাঠি 
আর গুণ্ডার জন্য ছোরা! তৈরি হয়, বিষ-বধ দিয়ে মাহ খুল কর! হয়, কিন্তু কেউ চাদ না থে কামারের কান্ত 
আর উবধ তৈরি স্থগিত থাকুক । 

কৃটবুঞ্ধি নিষ্ঠুর লোকে বিজ্ঞানের অত্যন্ত অপপ্রযোগ করেছে, অতএব সর্বনম্মতিক্রনে সকল রাষ্টে বিজ্ঞানচচা 
স্থগিত থাকুক _ এই আবদার করা বৃখা। ছবুচঙ্ছের ঝাক্সে সে রকম বাবস্থা হতে পারত, কিন্তু এখনকার 
কোনও রাষ্ট্র প্রস্তাবে কর্ণপাত করবে না যুন্ধবিরোধী অছিংস ভারতরাষ্ট্র সর্বপ্রকার উৎকট বারণাঙ্ের 
লোপ চা, কিন্তু ভাল কাজে লাগতে পারে এই আশার পারমাণবিক গবেষণাও চালাচ্ছে। 

বিজঞানচ্। স্থগিত রা্পেলে এবং পরমাতু-বোমা নিবিষ্ত করলেও সংকট দুর হবে না। আরও নানারকম 
নৃশহ ঘুদ্ধা্থ আছে __ টিএন-টি আর ফসফরস বোনা, চালকহীন বিমান, শব্মভেদী টরপিভো, ইতা]দি। খন 
কারন বন্দুক ছিল না তখনও মানুষ ধনবাণ তলোঘার বর্শা নিছে যু্ধ করেছে। দোফ বিজ্ঞানের নদ, মাছহের 
স্বভাবেরই দোষ । 

অরণাবাসকালে শত্বরপাণি রামকে সীত! বলেছিলেন __ কদ্ষকলৃষা! বুদ্ধি্জায়তে শঙ্ত্রসেবনাৎ -- শহর * 
সংসর্গে বুদ্ধি কার্য ও কলুষিত হয়। এই বাক্য সকল যুগেই মতা । পরম নারণাস্ব ঘি ছাতে থাকে তবে 
শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে সংঘম অবলম্বন করা কঠিন। কিন্তু সকল দেশের দলমত ঘদি প্রবল হয় তবে অতি 
পরাক্রান্ত রাষ্টুকেও অন্গনংবরণ করতে হবে। প্রথম বহাযুক্ধে বিষ-গ্যাস ছাড়। হয়েছিল, কিন্তু হিতীয় মহাযুদ্ধে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


হ্য় নি, আয়োজন থাকলেও জনমতের বিরোধিতার জন্ত দুই পক্ষই সংঘত হয়েছিল। পরমাণু:বোষার বিরুদ্ধেও 
যদি প্রবল আন্দোলন হয় তবে সমগ্র সভ্য মানবশমাজের ধিকৃকারের ভয়ে আমেরিকা রাশিদ্বাকেও সংযত হতে 
হবে। আশার কথা, ধাদের কোনও কূট অভিসন্ধি নেই এমন শাস্তিকাবীর্যও ঘোষণা করছেন বে পরমাণু 
বোনা ফেলে জনপদ ধ্বংস আয অগণিত নিরীহ প্রন্গা হত্যার চাইতে নহাপাতক কিছু নেই। অনেক 
বিজ্ঞানীও প্রচার করছেন যে শুধু পরীক্ষার উদ্দেস্তেও ঘদি পর়মাগুবোমার বার বার বিস্ফোরণ হয় তবে 
তার কুফল এখন দেখা না গেলেও ভবিন্তং মালবসম্তানের দেহে প্রকট ছবে। 

ক্রীতদাসপ্রথা এক কালে বহুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু জনমতের বিরোধিতাঘ এখন প্রায় লোপ পেয্রেছে। 
শক্তিশালী ছাতিদের উপনিবেশপত্খতি এবং দুর্বল জাতির উপর প্রতৃত্ব ক্রমশ নিন্দিত হচ্ছে। কালক্রমে 
এই অন্তায়ের প্রতিকার হবে তাতে সন্দেহ নেই। আফিম কোকেন প্রভূতি মাদকের অবাধ বাণিজ্য, 
জলনন্থ্যতা, পাপবাবসায়ের জন্ত নারীহরণ প্রভৃতি রাষ্টরমংঘের সমবেত চেষ্টায় বহ পরিমাণে নিবার্িত 
“ ছয়েছে। লোকমতের প্রভাবে পরমানুশক্তির যথেচ্ছ প্রযোগও নিবারিত হতে পারবে ॥ এচ. জি. ওয়েল্স, 
ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি প্রভৃতি যে একচ্ছত্র! বন্থধার স্বপ্র দেখেছেন তা যদি ফোলও দিন সফল হ্য় তবে হয়তো 
যুদ্ধও নিবারিত হবে। 


এক কালে পাশ্চাত্য মনীবীদের আদর্শ ছিল __' লূরল জীবন ও মহং চিন্তা। আজকাল শোন! ঘায় _ 
মহং চিন্তা অবস্কই চাই, কিন্তু জীবনধাত্রার যান আর সববিধ ভোগ বাড়িয়ে যেতে হবে তবেই যান্বন্থীযন 
সার্থক হুবে। পাশ্চাত্য অর্থনীতি বলে -- আরও কানন! কর, আরও পরিশ্রম কর, আরও উপার্জন কর ; 
কামনার তাড়নায় খেটে যাও, আয় বাড়াও, তা ছলে নব নব কামনা পূর্ণ হবে, জীবনযাত্রা উন্নত থেকে 
উত্নততর হবে। এই পরন পুক্যার্থ লাভের উঁপায় বিদ্রান। অনেক পাণ্চাত্ত পণ্ডিত মনে করেন, 
বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে নামুযের স্বাচ্ছন্দা আর ভোগন্থুপের বৃদ্ধি। 

ভারতের শা বিপরীত কথা বলেছে -_ ঘি ঢাললে যেনন আগুন বেড়ে যায় তেমনি কাযা বস্তুর 
উপভোগে কামনা শান্ত হয় না, আরও কেড়ে যাছ। পাশ্চাত্য সমন্ধ দেশে বিলাসবহুল জীবনযাত্রার ফলে 
দুনীতি বাড়ছে, তারই পরিণাম স্বরূপ অন্ত দেশেও লোভ ঈর্ষা আর অসন্তোষ পু্ভীভৃত ছচ্ছে। কামনা 
সংযত না করলে নামুধের বঙ্গল নেই এই সত্য পাশ্চাত্তা পণ্ডিতর। এখনও বোঝেন নি। 

দরিদ্র দেশের জীবনযাত্রার মান অবস্থই বাড়াতে ছবে। সকলের জন্তু যথোচিত গাচ্থ বর আবাস 
চাই, শিক্ষা! সংস্কৃতি স্বাস্থ্য এবং উপঘৃক্ত বাত্রায় চিন্তবিনোদনের ব্যবস্থাও চাই ॥ *এই উদ্দেশ্য সাধনের অস্ত 
বিচ্ঞানচর্চা একান্ত আবশ্তক। প্রতিবেশী রাষট্রসকল হদি অহিংস না হয়, নিজ দেশ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা 
মৰি থাকে, তবে বিজ্ঞানের সাহাযে) আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। কিন্তু অস্থের বাহুলী আর 
বিলাসলামত্রীর বাহুল/ দুটোই মাস্ুবের পক্ষে অনিষ্টকর এই কথা যনে রাখা দরকার । 
** পৃথিবীতে বহ বায় প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। নৃতন পরিবেশের সঙ্গে যে সব মান্য নিজেকে খাপ 
খাওয়াতে পেয়েছে তার! রক্ষা পেছেছে, ধার পারে নি তার! লুপ্ত হয়েছে। বিজ্ঞানের বৃদ্ধির কলে প্রকৃতির 
উপর মানুষের প্রভাব পড়ছে, তার অন্তও পরিবেশ বদলাচ্ছে। নাহুয এমন দূরদর্শী নয় যে তার সমস্ত 
কর্মের ভবিস্তৎ পরিণাম অঙ্গমান করতে পারে। বিচ্ঞানের সাহায্যে ব্যাপক ভাবে যে সব লোকহিতকর 
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চেষ্টা হচ্ছে তার কলেও সমন্তা দেখা দিচ্ছে। যদি দুডিক্ষ শিশুনত্য এবং ন্যালেরিয়া বসা প্রভৃতি বাধি 
নিবারিভ হয়, প্রজার শ্বাচ্ন্দা বৃদ্ধি পায়, এবং সেই লঙ্গে যথেষ্ট জন্পনিযনণ না হয় তবে জনলংখ্া। ভয়াবহ 
রূপে বাড়বে, প্রজ্জার অভাব মেটানো অসম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলহবনের কলে এখনও কিছুকাল 
ক্রমবর্ধমান হানবঙ্গাতির খান্ত ও অন্তান্ট দ্রীবনোপায়ের অভাব হবে না এমন আশা করা যেতে পারে। 
কিন্তু ভবিস্ততের কথা বল! ঘাছ না, মাহুষ সকল ক্ষেত্রে অনাগতবিধাতা ছতে পারে না। 

প্রাচীন ভারতের চতুৰ বা পুরুঘার্থ ছিল __ ধর্ম অর্থ কান নোক্ষ। সংসারী মানুষের পক্ষে এই চারটি 
বিষদ্বের সানা শ্রেস্কর বিবেচিত হত। বর্তমান কালে বিদ্রান পঞ্চম পুরুধার্থ তাতে সন্দেহ নেই । বিজ্ঞানের 
অবহেলার ফলে ভারতবাণী দীর্ঘকাল ছুর্গতি ডোগ করেছে, এখন তাকে লযত্রে সাধনা করতে ছবে। কিন্তু হনে 
রাখা আবস্তক __ কোনও নবাবিষ্কৃত বস্তুর প্রয়োগের পরিপাৰ দূর ভবিষ্যতে কি প্রকম দাড়াবে ত| নকল ক্ষেত্রে 
অনুমান করা অস্তব ॥ ডাক্তার বেণ্টলি বলে গেছেন, বাংল! দেশে ম্যালেতরিরার বিস্তারের কারণ রেলপথের 
অনতর্ক বিন্যাম। পেনিসিলিনে বহু রোগের বীজ নষ্ট হয়, কিন্তু দেখা গেছে, অসতর্ক প্রয়োগে এমন ভীবাগু- 
বংশের উদ্ভব হয় যা পেনিসিলিনে মরে না। ডি-ডি-টি প্রভৃতি কীটয়ের ক্রিদ্া প্রতিরোগ করতে পারে এন 
মশকবংশও দেখা দিয়েছে। বিকিনিতে বে পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছিল ভার ফলে বহন্রস্থ জাপানী 
" জেলেরা ব্যাখিগ্রন্ত হবে এ কথ! নাধিন বিজ্ঞানীরা ভাবতে পারেন নি। বোট কথা, বিজ্ঞানের স্থপ্রছ়োগে 
যেমন মঙ্গল হয় তেমনি নিরঙ্কুশ প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে সফলের পরিবর্তে অবাদ্ছিত ফলও দেখা দিতে পারে। 


ইতিহাসের মুক্তি 
উতুলচজ্্ ওপ্ত 


মাহ মাহুযের কথ! শুনতে ভালোবাসে; প্রাচীন নাহুবের কাহিনী, সমকালীন মানবের সংবাদ । আধুনিক 
সভা শ্রগতে এই ছিতীছ চাহিদার ঘোগান দেয় খবরের কাগজ। প্রথম আকাক্ষাটি পূরণের জন্য অনেক পূর্ব 
থেকেই মানব রচনা! করছে ইতিহান। কোনো এঁতিহাঙগিক নিশ্চন্থ স্বীকার করতে রাজি হবেন লা যে 
তানের ইতিহাস-রচনা খবরের কাগজ প্রকাশের সমধর্মী। ইতিহাস গড়ার মালনসলা, প্রশ্তাবিক ও সম্ভব 
অনস্তব নান! মূল থেকে বহু বিচিত্র উপাদান সংগ্রহ কি খবরের কাগজের জন্ত ক্ষদু পথে ও কুটিল কৌশলে 
হাংবাদিকেহ সংবাদ-লংগ্রহে সনতুল্য ? সংগৃহীত সংবাদের সত্যাসত্য ও লঘুগরু যাচাই করে সম্পাদকীয় 
মন্দর্ড যে তথ্য ও তর প্রকাশ করে, সূংগৃহীত উপকরণের তীক্ষু বিশ্লেষণে ও নির্মম বিচারে খাটি সত্য নির্ণয় 
করে এতিহাসিক পে ব্যাপারের থে বিবরণ দেন ও তার মর্সগত এঁতিহাসিক তবের বিচার করেন, সে কি 
ওঁ খবরের কাগজের সম্পাদকীয় সন্দর্ের মনগোত্রীয় নিজ কর্মের গুরুত্বে অবহিত কোনো আত্মসন্থানী 
উতিহাসিক এন কথ! ভাবতে পারেন যে বর্তবান ও ভবিস্ততের কাছে তিনি অতীত ঘটনার সাংবাদিক ! 
যদিচ মনে পড়ছে, ইংরেজ লেখক ওয়ার্ড ফাউলার তার রোমের চটি ইতিহাসে, প্রাচীন য়োমান সেনেটের 
থে বিবরণ পণ্ডিতের! অনেক নিরীক্ষা-পরীক্ষীয় সংগ্রহ করেছেন, তার কিছু পরিচ্ন দিয়ে বলেছেন যে, 
এসব পাণ্ডিত্য বিশ্বৃতির অতলে ডোবাতে তিনি রাজি আছেন যদি এ রোমান সেনেটের একদিনকার 
অধিবেশনে তিনি উপস্থিত থাকতে পারতেন, অর্থাৎ ঘদি একদিনের অধিবেশনের রিপোর্টার হতে 
পারতেল। 

খবরের কাগন্ের সঙ্গে ইতিহাসের নান একশঙ্গে উচ্চারণে এঁতিছাসিকের বিরক্তির কারণ তার চেষ্টা 
ও স্থিকে খেলো করে দেখাতে । থে বিচারবুন্ধি ও মননপক্কি, সত্যসন্ধিংসা ও বন্রনি্ঠ কমন! ইতিহাস 
রচনায় প্রয়োজন তার তুলনা বিজ্ঞানীর বিচ্ঞানকর্মের সঙ্গে । সেখানে খবরের কাগজের রিপোর্টার ও 
সম্পাদকীয় স্তন্ভের পেশাদার লেখকদের কথা তোলা বিকুরুচি রসিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্ত 
এতিহাসিকের উচ্চাঙ্গ মানসিক চেষ্টাকে খাটো করে দেখাই ইতিহাসকে হেয় করার মুখা কথ! নয়। বড় 
কথা ইতিহাসের লক্ষ্যকেই ছোর্ট করে ফেল।। মনের নানা! েয়ালধুশির চরিতার্থতুয় সাম্য অনেক রকম 
হি করেছে। রাজারাদ্রড়া এবং বীরপুরুষের! প্রাচীন বীরত্বের কাহিনী শুনতে চেঘ্সেছে। চারপের! 
কিংবদন্তী ও কল্পনায় মিশিয়ে গাথ। রচন! করে রাজসভা ও বীরসভায় গান করেছে। মাহুঘ সাধার ৬ 
অসাধারণ মানুষকে নিয়ে হাসি-কারা উপহাস-পরিহাসের কথায় মশগুল হয়। তাই কথাসরিংসাগরের 
কত বই দেশে দেশে লেখকেরা লেবে। মাহুহ গল্প শুনতে ভালোবাসে । পড়তে-লিখতে-জানা আধুনিক 
পৃথিবী গল্প-উপস্থাযে ছেয়ে গেছে। কিন্ত ইতিহাস এসব যনোরগুকদের দলে নয়। তার লক্ষ্য উচু। 
অতীতের কাহিনী সে বলে বটে -_ সমস্ত রকম নিখ্য। রাগ-বিরাগ কল্পনার খাদ প্ুক্ত অতীতের খাঁটি সত্য । 
কিন্ত ,সত্য গল্প বলাই ইতিহাসের কাজ নয়, ঘদিও গল্প সত্য হলে লোকের তাতে বেশী অনুরাগ । লোকে 
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ভূতের গল্পও সৃত্য-হৃতের গল্প শুনতে চা $ কারণ গল্প-বলাট! ইতিহাসের উপলক্ষ না হোক, উপায় মাত্র। 
ইতিহাসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, অতীতের আলোতে বর্তমানের পথ দেখানো, সনান্ ও গোষ্ঠীর চলাচলের পণ 
ও বিপথ দেখিয়ে মাহুঘকে সাবধান করা। তরদর্শা জ্ঞানীর! বেলব উপদেশ করেছেন তাদের উপদেশের 
বাস্তব স্কপ দেখা ঘায় ইতিহালে। সমাজ ও সভ্যতার অভ্যদদ্ ও পতনের বন্ধুর পথে মামুনের যাত্রা ও 
যাআশেষের দিগ্দর্শন হচ্ছে ইতিহাল। ইতিছাল কাহিনীকার নহ, ইতিহাস উপদেষ্টা। নান্সগের চরিত্রের 
নিগূঢ় তবদর্শাদের নীতি্তরের ভান্ত হচ্ছে ইতিছাস। 


চু 
ইতিহাসের এই উপদেষ্টার পদগৌরব অনেক কাল থেকে স্বীকৃত তয়ে আমছে। দশরূপকের লেগক 
খন, ফেলব লোক আনন্দনিস্তন্দী নাটোর ফলও বলেন ইতিহাসের নত গাংধারিক জানে বাংপত্ধি, সেইসব 
আমবুদ্চি অরলিক দাধূলোকদের নমন্থার করেছেন । 
নিশ্ন্দিতু ্পকেষু 
পত্তিবা ফলসমরু্ধি: । 
যোহপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ 
তন্ৰৈ লন: স্বাদপ্রাভ্নূরায় ॥ 
পনগছ়ের মতে নাটোর স্থান ইতিহাসের উপরে কি না সে কথা অবাস্তর । কিন্তু ইতিহাসের ফাঁগ যে 
আনন্দ দেওয়া নয়, উপদেশ দেওয়া, তার এ অভিনত স্থম্পষট। 
ধনৱয় আধুনিক লেখক। নাত হাজার বছরের পূর্বেকার লোক । কিন্ক ধনঞ্য়ের দনহের অনেক পূর্ব 
থেকেই আবাদের দেশের নানা পু ধিতে ইতিহাস নানে বিদ্যার উল্লেখ আছে। 
যাজবস্াস্থৃতিতে স্িত্াতির পাঠ্যের তালিকায় একটি পাঠাবিষন় হচ্ছে ইতিহাস ॥ 
বাকোবাক্যং পুরাণং চ নারাশংশীশ্চ গাধিকা: | 
ইতিহালাস্তথা বিদ্থাঃপক্তাদীতে হি ঘোহস্হন্‌ ॥ আচার, ৪৫ 


বেদাধধপূরাণানি সেতিহাসানি লক্তিতঃ । 
ঘপবতার্থসিস্তারথং বিদ্যাং চাহধ্যান্মিকীং জপে২* আচার, ১*১ 

যাজব্াস্বতি খুব কম করেও ধনের পাচ শ বছর পূর্বের 

* ম্ুস্থতিতে পিতৃপুক্তবের শরান্ধের সময় যেসব শাহ পড়ে শোনাবার বিধি আছে আর মধ্য ইতিহাস একটি ৷ 
স্বাধাম্ং শ্রাবয়ে পিত্রো ধর্মশা্ানি চৈব ছি। 


আখ্যানানীতিহালা-স্চ পুরাণানি ধিলানি চ ॥ ৩২৩২ 
মনস্থতির যে পুথি আমরা পেক়েছি, খৃষ্টীয় অষ্টস কি নবম শতকে নেধাতিথি যার ভাষ্য লিখেছিলেন, 
তার রচনা বা গ্রশ্নন -কাল নিয়ে পত্ডিতদের মতভেদ আছে । কিন্ত কোনো মতেই সে রচনা-কাল বৃষ্টান্ব 
দ্বিতীয় শতকের পরে নয় । ভার চেরে দু-তিন শ পূর্বে হওয়াই সব সম্ভব । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


কৌটিলোর অর্থনান্বে লামবেদ খ্ষগ্বেদ ও বছুর্বেদ এই ত্ররীর বাইরে ইতিহাসকেও অধর্যবেদের সঙ্গে বেদ 
বলা হয়েছে । 
গা্য্যনর্বেদোহরহমী । অথর্ববেদেডিহাসবেদৌ চ বেদাঃ ॥ প্রথম প্রকরণ, তৃতীয় অধ্যায় 
ইতিহাসকে বেদ বলাতে বোঝ! যা হে, নানা বিষ্টাকে লক্ষ্য করে ব্যাপক অখে শব্দটি বাবহার হয়েছে। 
ওর অর্থ কি তা রাজার নানা বিষ্যা চর্চার প্রদঙ্গে কৌটিলা নিজেই ব্যাখ্যা! করেছেন। রাজ! দিনের পূর্বভাগে 
যুদ্ধের নান। অঙ্গের বিষ্ঠা শিখবেন ॥ 
পশ্চিমমিতিহাসশ্রবণে । পুরাপনিতিবৃতমাখ্যায়িকো দাহছরণং 
ধরমশান্বনর্বশাহবং চেতীতিহাসঃ ॥ দ্বিতীয় প্রকরণ, পঞ্চম অধ্যাপ্ 
দিনের শেষভাগে ইতিহান-শ্রবণে শিক্ষালাভ করবেন। পুরাণ, ইতিবৃক্ত আধ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাহ, 
অর্থশান্ধ__ এদের বলে ইতিহাস ॥ কৌটিলোর অর্থশাহের রচনাকাল পণ্ডিতদের বিরাট তর্বস্থল। কিনতু 
অপত্ডিত লোকও হদি প্রচলিত ননুস্থতির সঙ্গে এ অর্থনাহ্থ পড়েন তবে প্রতীতি হতে দেরি হয় না যে, 
কৌচিল্যের বহু অংশ মসুস্মতির চেয়ে প্রাচীনতর। স্থৃতরাং বে পত্ডিতেয়া অর্থশাস্বের রচনাকাল বলেন 
খৃ্টপূর্ব তৃতীয় শতক তানের নত অগ্রাহ্ করবার কোনো সংগত কারণ নেই । 
গৌতমধর্মগুজে, যেসকল বহশ্রত ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে, সমাজ বা রাষ্ট্রের স্থিতি রক্ষ! করেন, তাদের বছক্রতব- 
লাভের রত যেসব বিগ্য! আয়ত্ত করতে হয়, তার নধো ইতিহাস একটি । 
দ্বৌ লোকে ধৃতরতৌ রাজ্র| ব্রাহ্দণশ্চ বছশ্ীত: ॥ ৮১ 
স এষ বহশ্রীতে! ভবতি। 
লোকবেদবেদাঙ্গবিহ ৮ 
বাকোবাক্োতিহাসপুরাপকৃশলঃ। ৮৪-৬ 
বাকোবাকা নামে বিগ্রাটির উল্লেখ ঘাক্জেব্ধ্ম্কতির বচনেও আছে। টীকাকাররর| ব্যাগযায় বলেছেন, 
প্রশ্নোত্তর-দ্রপ বি্যা, সম্ভব তর্কশাহ। গ্রীসে S০cratic ৫19198৩-এ ঘার আরস্ত । 
যেলকল প্রাচীন ধর্মশাস্বের পুথি টিকে আছে ব| এ পর্যন্ত আবিষ্কার হয়েছে, গৌতম্মত্র তার নধো 
সবচেয়ে প্রাচীন । এক্স মেলব প্রপঙ্গ কৌটিলোর অর্থশাস্বের সঙ্গে এক তাদের মিলিয়ে পড়লে বোকা যায় যে, 
গৌতনধর্মস্থত্রের বাবস্থা! কৌটিল্যের অর্গশাস্বের চেয়ে প্রাচীনতর কালের ব্যবস্থা । পণ্ডিতপ্রবর কানে তীর 
খ্র্মশাস্বের ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন যে, গৌতমধর্মসবত্রের রচনাকাল খুষ্টপূর্ব ছু শ থেকে চার শ শতকের 


পরে নয্ব। এ মত গ্রাহযোগা । 
অর্থাৎ অন্তত আড়াই হাজার বছর পূর্বে থেকেই আনাদের দেশে ইতিছাম নামে বিস্তার স্ব্টি হয়েছিল’ও 


চর্চা চলেছিল। এ বিস্তার স্বন্প কি ছিল? 


৩ 


কৌটিল্যের অর্থশাত্তে ইতিহাসের মধ্যে ধর্মশাস্ধ ও অর্থশাস্বের গণনা স্পষ্টই পরিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপার । 
ওর মূল অপারিভাবিক অর্থ, অন্ত যেলব বিদ্যার নাম করা হয়েছে তাদের পনি । পুর্রাতনকালের বৃত্তান্ত 


প্রথম সংখা ইতিহাসের মুক্তি 


আধাস্িকা ও তাদের মধ্যে দে উপদেশ নিছিত আছে, যেসব ঘটনার উদাহরণ তাদের দৃঢ় করে। এরকন 
উদাহরণের বেশ একটু চনকপ্রদ নমূন! কৌটিল) থেকে উদ্ধার করা হেতে পারে । 
কৌটিলা শ্লাাকে বাইরের ও ঘরের নানা! শত্রু থেকে 'াবুরক্ষার সাবধানতার উপদেশ করেছেন। তার 

মধ্যে একটি উপদেশ এই : মন্ঃপুরে বহিদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছলে সাঙ্গ পূর্বে পরিচারিকাকে দিয়ে 
অন্দন্ধান নেবেন বে বিপদের কোনো সম্ভাবনা আছে কি না, এবং এমন পরিচারিকাকে সঙ্গে না নিগ্ে একাকী 
যাবেন না, কারণ 

দেবীগৃছে লীনো ছি ভ্ৰাতা ভদ্রলেনং জদান। 

মাতুঃশদ্্যাস্র্গতশ্চ পূত্রঃ কান্শম্‌ । 

লাজান্সধুনেতি বিষেণ পর্যস্ত দেবী কাশিরাজন্‌ । 

বিষদিছেল নৃপুরেণ বৈরন্থ্যং মেখলানণিন।ং লৌবী রং 

জালুধাদর্শেন বেণ্যাগৃঢ়ং শনবং কৃত্বা দেবী 

বিদ্রথং জঘান | ১৫১৭ 
প্মহিষীর ঘরে লুকিয়ে থেকে রাজা ভ্রসেনকে ভার ভাই হত্যা করেছিল। নার শয্যার তলে প্রচ্ছ্ থেকে 
কান্শরাষ্জাকে তার ছেলে হত্যা করেছিল। মধুর ছলে প্রই-এ বিষ নেখে কাশিরাজের মহিষী তাকে হত্যা 
করেছিল। বিষগিসতনৃপুরের আঘাতে বস্তা রাজাকে, নেখলামনির 'আথাতে লৌবীর রাজাকে, মূকুরের 
আঘাতে ছানুধ রাজাকে তাদের মহিষীরা হত্যা করেছিল। বেণীতে অস্থ লুকিয়ে রেখে বিদ্রথ রাডার 
নহিষী বিদুরথকে হত্যা করেছিল । 

মন্দেহ নেই যে কৌটিলা প্রকৃত এঁতিছাসিক বৃত্ান্ত ঝোপেই উনাহরণগুলির উল্লেখ করেছেন, কজিত 

আধ্যার়নিকার নয়। নে ইতিহাসের মূলে তথ্যের সঙ্গে কিন্বদস্তীর ধতই মিশ্রণ থাকুক | অন্রাত-মতীতের 
ভগ্রসেন-বিদূরথের হত্যা থেকে হাল আনলের 'লিকুইডেশন' পর্স্ ক্ষমতালোভী যাহুষের ছল ও লিট্রিতার 
পরিবর্তন হয় নাই। 


মনুশ্বতির যে র্লোকে 'ইতিহাসাংস্ঠ' ব'লে বহুবচনে ইতিহাসের উল্লেখ আছে তার ভায়ে মেধাতিথি লিগেছেল 

“ইতিহালা-মহাভারতাদয়ঃ"। যাজ্ঞবন্ধা স্বৃতির ‘ইতিহাসাংস্তথা'র ব্যাখা বিজ্ানেশ্বর মিতাঙ্ষরায় এ এক 

কথাই বলেছেন, “ইতিহাঠ্রাস্মহাডারতাদীন”। মেধাতিথি ও বিজ্ঞানেশ্বর হনগুর তুলনায় অনেক আধুনিক । 

মেধাতিথি ন্ট অষ্টম কি নবম শতকের, বিদ্রানেশ্বর দশম কি একাদশ শতকের লোক। কিন্ত ইতিহাস 

থে মঁহাজারতের মত গ্রন্থ এ ওঁতিহ প্রাচীন। কৌটিলোর অর্থশাস্থে অধ্ববেদের সঙ্গে ইতিহাসকে বেদ বলা, 

ও মহাভারত যে পঞ্চম বেদ এই প্রচলিত ধারণা, সম্ভব তার প্রমাণ। মহুশ্থুতির কোথাও নাম করে, 
মহাভারতের উল্লেখ নেই । অনেক মনে করেন বে, বস্তির বর্তসান আকারে রচনার সময় বর্তমান আকারের * 
মহাভারতের রচনা হয় নাই। কিন্তু মহাভারতের ঘূল কাহিনী অবন্ত অনেক প্রাচীন ; এবং সে কাহিনী নিয়ে 

অনেক রচনা, অনেক গাখিকার নিশ্চয় স্ব হবেছিল। নহাভারতের আদিপর্বের প্রথম অধানেই সে স্বীকৃতি 

রয়েছে। লৌতি বলছেন, অস্তুতকর্ম। ব্যাসের বে রচনা তিনি শোনাতে ধাচ্ছেন_ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বধ 


আচখ্াঃ করছ: কেচিৎ সন্তত্যাচক্ষতে পরে। 
আধাশ্রন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভূবি & আদি, ১1২৬ 
লে ইতিহাস কোনো কোনো কৰি পূৰ্বে আংশিক বলেছেন, অপর কবিরা বর্তমানে বলছেন, এবং অন্ত 

কবিরা ভবিস্ততে বলবেন । এবং সে ইতিহাসের সঙ্গে ঘে অনেক কলিত উপাধ্যানের নিশ্রণ ঘটেছে, সে কথা 
মহাডায়তে স্পষ্ট করেই বলা আছে। উপাখ্যান নিয়ে মহাভারতের ক্লোকসংখা! এক লক্ষ। কিন্তু উপাখ্যান 
বান দিয়ে থে চব্বিশ হাজার ক্লোকে বেদব্যাস ভারতসংহিতা রচন! করেছিলেন পণ্ডিতের! তাকেই বলেন 
প্রকৃত মহাভারত । 

ইদং লতসহমন্ত ল্লোকানাং পুণাযকর্মণাম্‌ । 

উপাখ্যানৈঃ সহ জে আ্রাব্যং ভারতমুত্তমম্‌ ॥ 

চতুবিংশতিসাহশ্রীং চক্ষে ভারতসংহিতাম্‌ ৷ 

উপাব্যানৈৰিনা তাযন্ভারতং প্রোচাতে বুধৈঃ ॥--আদি ॥ ১ ॥ ৬৩-৬৪ 
অন্মান কর। কঠিন নম থে, লক্ষকে কেটে নহ, চব্বিশ হাজারকে বাড়িয়েই লক্ষ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত 
রচনাটিই মূল ভারতেতিহাস। গে কাছিনী থে এঁতিছাসিক, প্রাচীন কালে সত) সতাই ঘটেছিল, প্রাচীনদের 
এ বিশ্বাস দৃঢ় । আখ্যায়িকা ও পুরাণ থেকে তারা মহাভারতের কাছিনীকে ভিঙ্গ করে দেখেছেন। পুরাপের 
কথায় মেদাতিথি বলেছেন, "পুরাণানি ব্যাসাদিগ্রসীতানি স্ৃষ্যাদিবর্ণনরূপানি", অর্থাৎ যার বেশীর ভাগ কল্পন।। 
আমানের দেশের প্রাচীনেরা মহাভারতের কাহিনীকে এঁতিহাসিক মনে করেছেন, ঘেমন খুকিডিডেদ্‌ হোমার- 
বর্ণিত ট্রোজান-যুক্তধকে এঁতিহাসিক মনে করেছেন। তবে নহাভারতের কাহিনীও থে উপদেশাত্মক, 
শান্্কারের! সে কথা বলতে তোলেন নাই। মন্স্বতির সপ্ত অধ্যায়ে বিনয়ের স্থল ও অবিনয়ের কুফল- 
বর্ণনা আছে। জ্ঞানবৃদ্ধদের উপদেশে চলার নাম বিনর, তাকে অগ্রা্থ করা অবিনয় ! অবিনয়ের ফলে 
রাদ্রারা সপরিগ্রহ বিন হয়, আর বিনয়ের গুণে কোশহীন বনবাসীও র/জালাভ করে! উদাহরণ, 

বেপো বিনষ্টোই বিলগবাহহুষশ্চৈর পাথিব: ॥ 

স্থদাস-যাবনিশ্চৈব হুমুখে। লিমিরেৰ চ ॥ 

পৃথুস্ত বিনয়াত্রাছ্যং প্রাপ্তবান মন্রেব চ। ৯৪ ৪১-৪২ 
মেধাতিথি খুব সংক্ষেপে ভাম্ব করেছেন, *এতানি যহাভার্ভাদাখ্যানানি জেছানি”। এবং মহাভারতেই তার 
উপদেশের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা আর্ছে। 'এতে চার বেদেরই কথ! আছে, এ কাহিনী পবিত্র ও পাপভয়ছারী। ॥ 

বেদৈশ্চতুভিং সংঘুক্তাং বসঙ্ান্তৃতকর্মদ্: | 

লংহিতাং শ্রোতুমিচ্ছাম: পুণ্যাং পাপভয্বাপহাম্‌ আদি ॥ ১২১ . 

সনৈমিধারণ্যের কবিরা সৌতির কাছে সোপাখ্যান লক্ষ্সোকের ‘শ্রাব্যং ভারতসুত্তমম্‌' শুনতে চেয়েছিলেন। 


মহাভারতের কাহিনী থেকে নান! উপদেশ সংগ্রহ কিছুই কঠিন নম্ব। মান্থষের অনেক কর্মচেষ্টা ও তার 
পরিণতি থেকেই কঠিন নহ । কিন্ত মহাভারতের বিচিত্র দীর্ঘ ইতিহাসের রচন! হয়েছিল ভুটিকদ্বেক উপদেশের 


প্রথম সংখ্যা ইতিহাসের মুক্তি 


উদাহ্রশ স্বহ্ূপে-__ এ উপদেশই লক্ষ্য, কাছিন:র বর্ণনাট! উপলক্ষ্য _ এমন কল্পনা সুস্থ মনের কলনা নয়। 
কোনো! তবের মারায় বুস্ধির বিশ্রান্তি না ঘটলে সর্পে এমন রক্ধুভ্তম হয় না। নৈৰিঘারণ্যবাসী তপন্বীরা 
মহাঁভারত-কথা শোনার জন্ত সৌতিকে ছিরে দীড়িয়েছিলেন, কারণ সে কথা বিচিত্র “চিত্রা কথাঃ । 
সাশ্রমমহপ্রাপ্তং নৈমিযারপাবাসিন:। 
চিত্রা: শ্রোতুং কথান্তত্র পবিবক্রস্তপস্থিন: ॥__আদি ॥ ১1৩ 
থে কাহিনী বিচিত্র, গতানুগতিক সাধারণ ঘটনা নয়, তা মান্থষের ননে গভীর দাগ কাটে। মাহুয সে 
কাছিনী তুলতে চার না। তাকে রচনাদ নিবন্ধ করে স্থাতী করে রাবতে চা। উপদেশের চিরুকালীন 
ভাণ্ড বোধে নত, অসাধারণ বিচিত্রকে স্থায়িত্ব দেবার মনের স্বাভাবিক প্রবণতার । 'প্রস্ৃতিরেহা ভূতানাং' 1 
কিন্তু সমাজের হিতে ধারা অনুচিত তার| একে উপদেশের পুণ্ছ্ছলে শোধন করে নান্থবের কাজে লাগাতে 
চান। এতিছালিক কাহিনী বে কাহিনী মাত্র নম, সংসারের ধাত্রাপথে অঙ্গুলি লংকেত, লে শিক্ষা ডারা 
ইতিহালের কাহিনী থেকে নিষ্কাশিত করেন__ সহজে বা কষ্টে। সমার্জংতৈবীদের 'প্রবত্তিরেবা'। এঁতিহাসিক 
বলেন তথান্্। ভেবেছিলাম অতীত নিয়ে বেল! করছি, কিন্তু দেখি পালের হিত করছি। মনে করেছিলান 
প্রাচীন কাছিনী-তৃফার জল এনেছি, কিন্ত দেখছি ঘা এনেছি তা উপদেশের অমৃত । 'ধন্তোইছং 


৬ 

বর্তমানে আমর! যাকে বলি ‘যথার্থ ইতিছাল' (2৫31 5০৮ ), হোযারের উযদ্ধের কি বেদবাসের 
ভারতমুষ্ধের ইতিহাসের নত ইতিহাস নর, তার লেখকেরাও অনেকে বলেছেন যে, খারা ইতিহাস লিখেছেন 
কেবল অতীতের কাছিনীকে বর্ণনার কত নয়, যাতে অতীতের কাছিনীর আলোতে বর্তমানের ও ভবিশ্যতের 
পথ-বিপথ চেন। যায় সেই উদ্দেপ্ডে। খুকিডিডেদ্‌ পেলপনেনিদ্বান যুদ্ধের ইতিহাস লিখেছিলেন, হাতে সেই 
অতীত ঘটনা থেকে এর পর অহুক্তপ ঘটনায় তবিগ্রৎ নির্ণয্ করা ঘায়। পলিবিয়াস নোম-কার্থেক-ুদ্ধের 
ইতিহাসে ঘটনার কার্দকারণ-সম্বন্ধের অনুসন্ধান করেছেন, যাতে ভবিগ্যতের লদৃশ ঘটনায় এ স্বন্ধের প্রয়োগ 
করা যায়। ইউরোপের কেবল গ্রীক কি গ্রীকো-রোমান যুগে নয়, তখন থেকে আতর পদস্থ বহু এতিহাসিক 
ইতিহাসের এই রূপই কল্পনা করেছেন। ইতিহাশ লোবপিক্ষক-_ গ্তায়পতের শিক্ষা দেয়, সামান্দিক ও 
রাষ্্রীয় জানের লে পরানদাতা। এই কল্পনাকে যু উপহাস করে র্যাঙ্কে তার বিশ্বইতিহাদের গোড়ায় 
বলেছেন, 'ইতিছালের উপরে বে কর্তবা ন্তন্ত করা হয়, অতীতকে যাচাই করে বর্তমানকে ভবিষ্যং সম্থছে 
উপদেশ দেওয়া, লে গুরুড়ার-বহনে তিনি অক্ষম । তিনি কেবল এইটুকু নার দেখাতে চেষ্টা করতে পারেন 
ঘে যা ঘটেছে তা ঠিক কেমন করে ঘটেছে” 

"শাহ কি দার্শনিকের! থে কারণে ইতিহাসকে মর্যাদা দিছেছেন এবং এতিছাত্রিককে উপদেষ্টার আসনে 
বসিরেছেন লে সন্মান বহ এঁতিহাসিক লিওপোল্ড র্যাক্কের মত প্রত্যাখ্যান করেন নাই । দে বর্ধাদা ও 
সম্মান শিরোধা করেছেন এবং নিজেদের কাজ সম্বন্ধে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু ঘদি বাইরের 
দেওয়া পদবীর মোহ থেকে মুক্ত হয়ে এঁতিছাসিকেরা ওঁদের নিজের কান্দ পরীক্ষা করে দেখেন 'কিমিনং' 
ভবে ইতিহাসের হ্বন্থপ ও লক্ষের যথার্থ জ্ঞান, বৌছেনা যাকে বলেন ‘সমাক্‌ জ্ঞান’, তা! লাভ হয়। 

ধুকিভিডেস তার ইতিহানের গ্রন্থ এই বলে আরম্ভ ঝরেছেন_ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


“এথেন্সবাসী খুকিভিডেল পেলপনেসিয়ান ও এখেনিয়ানদের মধ্যে যুদ্ধের ইতিছাল সংকলন করেছেন। 
যুদ্বের সুচনাতেই তিনি লিখতে আরস্ত করেন এই ধারণায় ফে, পূর্বে পূর্বে যা সব ঘটেছে এ যুদ্ধের ওরুত্ব 
তাদের চেয়ে অনেক বেশী। তিনি দেখলেন, সমস্ত গ্রীল দেশ এই যুদ্ধে এক পক্ষে নয় অন্ত পক্ষে যোগ দিয়েছে 
বা দেবার ছগ্ত প্রস্তুত হয়েছে, এবং অনেক অ-গ্রীকেরাও যোগ দিচ্ছে। স্থতরাং বলা যেতে পারে ঘে, 
পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এই যুদ্ধের ব্যাপারে লিপ্ত হবে। অতীতের, বিশেষ দূর-অতীতের কথা কালের 
বাবধানে সম্পূর্ণ জান বায় না। কিন্তু অমুলদ্ধান ও গবেষণায় যতদূর ছানতে পেরেছেন তাতে মনে হয় না 
যে, অতীতের কোনে। ঘুগ্ধ ব। ঘটনার এই যুঞ্ধের নত গুরুত্ব ছিল।' 

পরবর্তী আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে খুকিডিডেসের পেলপনেমিদ্বান যুস্ধের গুরুত্ 
ও ব্যাপকত্বের ধারণা অতিমাত্রায় মাত্রাজ্ঞ/নহীন মনে হওয়| স্বাভাবিক । যেমন এইচ. জি. ওয়েল্‌দ্‌ বলেছেন 
থে, শেষ পর্যন্ত ও ধৃদ্ধট। ছিল একট! মাঝারি রকমের ঝগড়া । ওর স্থতি একটু বেশী টিকে আছে এইজন যে, 
খুকিডিডেস তার ইতিহাস রচনা করেছিলেন। খুকিডিডেসের ধারণা বিজ্ঞতার হাসি ছালার পূর্বে মনে কর। 
ভালো! ঘে, যেসব ঘটন1 ও ব্যাপারের গুরুত্ব ও ব্যাপকন্ধে আরুষ্ট হয়ে বর্তমানের এতিহাসিকের! ইতিছাল 
লিখেছেন, আড়াই হাজার বছর পরে সেসব ঘটনা ও ব্যাপারে তাদের ধারণা লোকে কি চোখে দেখবে__ 
অবস্ত যদি ততদিন তার প্বতি বেচে থাকে ) 

খুকিডিডেস তার গ্রন্থো২পতির যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা ঘায় যে, উপদেশ দেবার মহৎ কর্তব। 
পালনের জন তিনি রচনায় প্রবৃত্ত হন লি। এ রচনায় তার প্রবৃত্তি এসেছিল, কারণ এ যুদ্ধের কাছিনী ভার 
মনে হয়েছিল ‘চিত্রা কথ।:'; এবং অতীতের সনস্ত ঘটনার তুলনায় ‘বিচিত্রা: কথাঃ’ । 

এর পর খুকিডিডেল তার ইতিহাসের উপাদান-সংগ্রহ ও রচনারীতিয় কথা বলেছেন_ 

“এই যুদ্ধে যেসব ঘটনা ঘটেছিল কেবল লো্িকর মুখে গল্প শুনে কি অহুমানে নির্ভর করে তাদের বর্ণনা 
করিনি। থে ঘটনা আমি নিজে প্রতাক্ষ করেছি নিজের জ্ঞান থেকে তা লিপেছি। যেখানে তা সৃন্তব 
হয়নি সেখানে প্রতাক্ষদর্শীদের বিবরণ বহু পরীক্ষার পর গ্রহণ করেছি। একাদ কঠিন, ফারণ একই ঘটনা 
যারা দেখে তাদের বিবরনের মধো অনেক অসংগতি । মনের পক্ষপাতিত্ব ও শ্বতিশক্তির তায়তমা এই 
অপংগৃতির কারণ। আমার বিবরণে গঞ্জ ও কল্পনার মিশ/ল নেই, সেজন্য হয়তো তেমন হুখপাঠা নয়। 
তবে তাদের তৃপ্তি দেবে যারা অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ ভালোবাসেন। আমার ইতিহাস সাধারণের 
স্থায়ী সম্পত্তি, সাময়িক হাততালি লাভের কৌশল নয় ৷ 


লী 


খুকিডিডেদকে বলা হয আধুনিক ইতিহাসবিদ্ঠার গুরু। এ সম্থান তার প্রাপা। ইতিহাসের উপকরণ 
সংগ্রহ ও বিচারের এবং অপক্ষপাত কল্পনাশৃন্ত অনাবিল কাহিনী রচনার যে স্তরের তিনি সুত্রকার, আধুনিক 
* 'রতিহাসিক রীতিকে তায় ভান্ত বলা যায় । অবনত অতি বিস্তৃত ভান্ত। কারণ আধুনিক কালে ইতিহাসের 
উপাদান সংগ্রহ ও ুলাবিচারের চেষ্টা ও পন্ধতি যেমন বিপুল তেলনি জটিল | দু-তিন শ বছরের মধ্যে 
আবিষ্কৃত অনেক বিজ্ঞান-বিদ্য! ইতিহাসের তথ্য নির্ণয়ের সহায়, বার কল্পনাও খুঁকিডিডেসের কালে সম্ভব 
ছিল না। বহু বিজ্ঞান-বিদ্যার সথএতিষা সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা স্পষ্ট করে এ্তিহাসিককে অনেক 


প্রথম সংখ্যা ইতিহাসের যুক্তি 


প্রাচীন মূলহীন সংস্কার থেকে মুক্তি দিয়েছে। এবং এলব দৃ্টকল বিদ্যার দার্বক অহনীলন সতামিপ্যা- 
পরীক্ষার যে কঠোর মনোভাবের জয় দিয়েছে, ইতিহাপের তথা নির্শছে এরতিহালিককে তা প্রভাবিত ঝরেছে। 
তার স্বীকৃতির শন্মে উতকর্ষেক দাবি মিশিয়ে আধুনিক ইতিহ!সক!য় নিজের বরচিত ইতিহাসের নান দিদ্বেছেল 
“বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, অর্থাৎ যা প্রাচীনদের ঢিলেঢালা ইতিহাস থেকে ভিত । এ নামকরণে মৃত্যাভাল কিছু 
আছে, নাদের মহিমায় বস্তুর তথাপ্রকাশের চেইা় | অপরিহার্দ। কিন্তু আদ্রকের দিনের এঁতিহালিকের 
হাতে সত্যনির্ণয়ের ঘা সব উপান্ এসেছে তার তুলনার প্রাচীনকালের ইতিহাসকার ডিলেন রিক্ত-অহব 
মৃিযোদ্ধ। নাত্র। একটু দূর-অতীতের ইতিহাস চন! বুকিডিডেসের কাছে খুব মস্ত ননে হয় নাই। 
কারণ তত পূর্বের ঘটন! সম্পূর্ণ সানা ঘায় ন!। বন্তত খুকিডিডেপের একুশ বছরের ইতিহাম তার সনকালীন 
ঘটনার ইতিহীপ। পলিবিছাদের পিউনিক-যুদ্ধের ইতিহাস ঠিক তেনন না হলেও প্রা লমপনী। দূর- 
অতীতের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে আধুনিক ওঁতিহাসিকনের রীতিপস্ধতি অনেক অগ্রসর ও অনেক 
সুস্থ । যে প্রাচীনেরা তাদের কালের ইতিহাল লিখে গেছেন ব| এমন বিবরণ লিখে গেছেন বা থেকে 
ইতিহাসের নালহমল| পাওয়া যায় সে ইতিহাস ও বিবরণকে বহু নিক থেকে পরীক্ষা করে মতা নির্ণয়ের 
অলীম চে্।। যে কাজকে খুকিডিডেস কঠিন বলেছেন তা থেকে বহুগুণে কঠিন কাজ আধুনিক ইততিহাম- 
লেখকেরা নিতা করছেন । বিব্রপের লিপি কত প্রাচীন, তার ভাষা কোন্‌ কালের, ঘে প্রাচীন ভাষা ও 
লিপির স্মৃতি লোপ হয়েছে তার পাঠোস্ভার, নাহুষের সঁভ্যতার ঘেদব সৃষ্টি মাটির নীচে চাপ। পড়েছে দাটি 
খুঁড়ে তার পরিচয়-লাভ মনে হয় যেন অনাধ্যসাধন। সে, অসাধাসাধন আধুনিক ইতিহামবিষ্ঠার সাধারণ 
কা্। অতীতকে জানার এই চেষ্টা ও পরিশ্রম সম্ভব হয়েছে অতীতকে জানার আগ্রহে। আর কোনো 
[কচুর উপলক্ষ্য হিলাবে নয়, ও জ্ঞানই এঁতিহাসিকের চরম লক্ষ্য ব'লে। অতীতের নিহু'ল নিখুঁত জ্ঞানলাভের 
এই বিদ্যা মানধ শি করেছে। সেই বিস্তার ও তার াঁদর্শের আাকর্ষণ ইতিহাসকারের উদ্বমের উংস। 
মেই আদর্শে পৌছিবার কোনে! শ্রমকেই শ্রন ননে হয় না। এই আদর্শের মাপকাঠি ছাড়। অন্ত যে-কোনো 
মাপকাঠি মাপে এতিছাসিকের অনেক শ্রদ মনে হবে নিরর্থক পণ্ডশ্রন। ধীশু ভন্মেছিলেন ঝুষ্টপূর্ব চার 
অন্দে না দশ অকে, যুদ্ধ) আরম্ভ হয়েছিল শনিবার দুপুরে ন! রবিবার প্রাতে, সে গবেধণার শ্রম ও বৃদ্ধি বায়ের 
আর কোন্‌ সার্থকতা আছে? সে সার্থকতা হচ্ছে মত্য আবিষ্কার ও সত] কখনের এঁতিহাসিক আদর্শ থেকে 
অবিচ্যুতি। তোর ছন্তই সত্যের অন্ুলরণ। 'মত্যে নাস্তি ভয়ং কিঞ্চিৎ এতিহাপিকের সে ভয় 
হচ্ছে এতিহাসিক সত্যের আনর্শ থেকে শর্ট হবার ভর॥ অই কোনো ড় নয়। ইতিহাসের উদ্দে্ট যদি 
হত অতীত সত্য ঘটন্লার উনাহবণে নীতিমার্গের উপদেশ দেওয়া__ ধর্মের নীতি, সামাজিক নীতি, রাষ্ট্রের 
নীতি-_ তবে অনেক ইতিহাসকে কিছু বিকৃত করলেই তা উপনেশের বেশী উপযোগী হত। অনলংকৃত 
নিরাবন্ছ। সত্যের চেয়ে কল্নান্ রাঙানো ও সাজানো কাছিনীর আকর্ষণ লোক্ষের কাছে অনেক বেশী। 
ছে আকর্ষণের অভাব আছে বলে খুকিডিডেস তার ইতিহাস-রচনার ব্যা্রনিম্থা করেছেল। ঘে কারণে 
নৈযিষারণ্যের গুবির1 লোপাধ্যান ভারতকথাকে অধিকতর শ্রাব্য মনে করেছেন । রা 

ইউরোপের মধ্যযুগে সকল বিস্তার ধারক ও বাহক ছিলেন ক্যার্থলিক চার্চের ধর্মগুরু ও ধর্মযা্রকেরা। 
তারা যে ইতিহাস তখন লিখৈছেন ভার বেশীর ভাগ বৃষ্টধর্মের নানা ঘটনার ও খৃন্টান সাধুসন্তদের 
জীবনের ইতিছাস। 172 ও মনোহারী করে ধর্মের উপর লোকের ভক্তি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


ও ভগ্ন গাঢ় করার চেষ্টা দোষের ছিল না। তাতে লেখকের ধর্মপ্রচারের নিষ্ঠাই প্রমাণ হত। এ 
প্রহ্োজনে অপতাকখনেও দোষ ছিল না। কারণ ধর্মের মহিমা সত্যের মহিমার অনেক উর্ধে! লে কাল 
গত হয়েছে, কিন্তু সে মনোভাবের বীজ মরে নাই । আছ ক্রমশ ধর্মের দাবির ছায়গা নিচ্ছে রাষ্ট্রে 
দাবি। ধর্মপ্তকুর আসনে বলেছে রাষ্ট্রনেত৷। সেই ইতিহাস হবে তাদের কামা ঘাতে রাষ্ট্রের উপর, 
অর্থাৎ রাষ্টরনেতাদের উপর লোকের ভক্তি ও ভঙ্ প্রবল ও প্রগাঢ় হর। তাতে ঘদি কিছু অসত্যভাবণের 
প্রয়োজন হয় তাতে প্রমাণ হবে স্বাষুসচেতন এঁতিছাসিকের দেশপ্রেম । ইউরোপের নখাষুগে খুঁকিডিডেসের 
ইতিহাসের আদশ বেঁচে ছিল না। আজ পে পুনর্জীবিত আদর্শ অনেক বেশী স্পষ্ট, অনেক বেণী কঠোর 
হরেছে। কিন্তু দেশপ্রেমিক উতিহাসিকের অভাব ছবে না। শোনা ঘাবে ইতিহাসের জন্য ইতিহাস 
নয । কেবল সতাভাষণেয় আদর্শ থেকে ভার লক্ষ্য নেক উঁচুতে, তার লক্ষ্য রাষ্ট্রের হিত, জাতির মন্গল। 


৮ 
এক কাল ছিল যখন, আজ যে সকল বিদ্যা নিছের গৌরবে স্বগ্রতিষ্, তার অনেকগুলি ছিল -.অগ্ত 
সাধনার অঙ্গ ও উপার। সেই উপাের কাজ সম্প্ করাই ছিল তার লক্ষ্য ও পরিণতি। কিন্ত 
মাহুবের চঞ্চল কমরুৎ নন ও প্রতিভা উপায়ের গণ্ডি ভেদ করে শ্বতঙথ বিদ্যায় তাদের গড়ে তুলেছে। 
আমাদের দেশের প্রাচীন বেদাদদবিষ্ঠাগুলি তার উদাহরণ। যে বিশ্যা। ছিল বেদমঙ্ের শুদ্ধ উচ্চারণ ও 
ত্য অর্থ-গ্রহণের উপায় নাত্র, তা! গড়ে উঠল ভাষাতরের বিজ্ঞান হয়ে । ছন্দ:শাস্ব বৈদিক ছন্দোবিভারে 
আবপ্ থাকল না। জ্যোতিষ ও আনিতি বৈদিক করিক্াবর্নের প্রয়োজন ছাড়িয়ে স্বাধীন তত বিষ্চায 
পরিণতি পেল। মানুষের প্রতিভার এসব সবহি ও বিগ্তার চর্চাকে বৈৰিক কুলপতিরা স্থনদরে দেখেন নি। 
নহগসংছিভায় তার স্তি রয়ে গেছে। “যে হিজ বেদ অধাছল ন! ক'রে অন্ত বিস্যান্ব শ্রম করে এই অন্সেই তাত 
সবংশ আশু শৃড্রব-প্রান্তি হয়।' 
ঘোহনমীত্য দ্বিক্ষে! বেদমন্তত্র তুরুতে শ্রমম্‌। 
স আবহে শূতরত্বমাশ গচ্ছতি সাধ: ॥ ২৫১৬৮ 

'অগ্তর কথার ব্যাধ্যা্থ মেধাতিধি লিখেছেন, “শাহানেযু, তর্কশাহগ্রন্থেহু বা"। কুলক সোমাহঞ্ছি 
বলেছেন, "অর্থশান্্রাদৌ” । সবজ্ঞ নারায়ণ শুধু বলেছেন, "অন্ত্র শাহ্ে,” অর্থাৎ বেদ ভিন্ন অন্ত বিদ্যায়) 

ইউরোপের মধ্যযুগে দৃষটান ধর্মতবের আলোচনা! ছেড়ে অন্ত বিচার যার! চর্চা, করত ধর্মওরুর| তাদের 
সন্দেহের চোখেই দ্েখতেন। এর প্রেরণা থে ভগবানের নয, আসে শয়তানের কাছে থেকে, শে সম্বন্ধে 
ভারা প্রায় নিঃসংশয় ছিজ্পেন | ফাউস্টের প্রাচীন গল্প এর উদ্দাছরণ। ধর্ম ও নীতির রথচক্রের বন্ধন খেকে 
বিগ্তাগুলির বুক্তি হয়েছে অনেক প্রতিকূলতার বাধা কাটিয়ে। ইতিহাসের ঘটেছে সেই মুক্তি। 
*ফিস্তু কোনো বছল থেকে নুক্তিই চরন মুক্তি নপব । নুক্তিকে রক্ষার কও মাহষকে অতন্দ্র থাকতে হ। 
কারণ পুরাতন বন্ধন নৃতন নৃতল রূপে মানবের মুক্ত মন ও বিস্তাকে আবার বাধতে চার । মানুষের মুক্ত 
মন ও বুদ্ধির উপর আত্রকের পৃথিবী অস্গকৃল নন্ব। সম্ভব এতিহাসিক সভানিষ্ঠাকে আবার কঠিন পরীক্ষায় 
উত্তীৰ্ণ হতে হবে। 


প্রথম সংখ্যা ইতিহাসের মুক্তি 


প্রশ্ন উঠবে, তবে কি ইতিহাস মনের একটা খেয়াল-পরিতৃপ্বির উপায় মাত্র, মানবের কোনো কাজে 
লাগে না? মামু নিজের কাজেই ইতিহাস স্টি করেছে, সুতরাং মান্গষের তা কাছে লাগে। কিন্ত 
যে নাহযের কাজে লাগে সে যামু সত্যের পূর্ণাঙ্গ ৰাহহ, তের মাপে কাটাছাটা প্রমাদসই standardised 
মানুষ নয় মানুষ পৃথিবীকে জানতে চায় মুপ্যত জীবনযাত্রার প্রযবোজজনে। সুতরাং প্রস্বোক্রন সিঞ্ছির কাঠানে 
মে বস্তুকে পূরতে চায়। তাতে বন্তহ সনগ্রতা ধরা পড়ে না৷ কিন্তু সমগ্রকে ধরা কাঠানের কাদ্ধ নয়; তাতে 
কাঠামো স্তর উদ্দেশ্বই বার্থ হয । কার্ধসিদ্ধির জন্ত বা প্রয়োজন তা থেকে নিশ্রদোঞ্ন অবাস্থরকে দূরে রাখার 
জন্তই কাঠামো। যা থাকে কাঠামোর বাইরে প্রয্োদ্রনসিদ্বির দৃষ্টিতে ত। অবস্থ। তাকে অগ্রা্থ করেই কাপর 
চলে এবং অগ্রাহ্‌ করলেই কাজ ভালো চলে। ক্রমে মাহুযের ব্যবহারিক মনের ধারণ! জয়ে বে, কাঠামোর 
মধো যা রয়েছে তাই বন্ধ, তার বাইরে বন্র আর অস্তিত্ব নেই । 

আম ধারা সভ্য মাহুয, একদিন ছিল যখন তাদের পূবপিতাবহদের শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি বাহ হত 
শরীরকে বাচিয়ে রাখার আহার আবাদ ও আচ্ছাদন সংগ্রতের চেষ্টায়। সে মাহুযের কাঠানো বুদ্ছিনান্‌ দেঠসর্বগ 
জীবের কাঠামো। তার পর অনেক হাজার বছরের নানা সামান্ধিক পরিবর্তনের নধা দিয়ে মান্গষের নন 
শরীরের একাস্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেই মূকুবাছলা নন স্থির প্রেরপায় ও আনন্দে বহু সই করে 
চলেছে ধা শরীরের কাছে লাগে না, বাহলা মুক্ত মনের কাজে লাগে। কাব্য ও লাহিতা, 
দর্শন ও বিজ্ঞান, চিত্র ও ভাগ্থধ সবই এই মুক্ত মনের স্বর । . কিন্তু সেই আদিম কাঠামোর স্তি বাহুযের 
ননে বেচে আছে। তার এক কারণ, অনেক মাসুবের হন আজও শরীরের সেই একা দুরত্ব কে 
মুক্তি গাছ নি। তাই যখন পরশ হয়, এ বন্ধ আছরের কোন্‌ কানে লাগে তখন পরথকর্তী যে মানুষের 
কথা বলেন সে মান্য হচ্ছে জেদ জীবের কাঠানোর নাহ্য। প্রশ্নের অর্থ, সে বস্তু শরীরের পুষ্টি ও 
শ্বাচ্ছন্দোর কাছে লাগে কি লা। ধত গাস্তীর্ ও মূরবিবয়ানার সঙ্গে প্রশ্থ হোক-ন! কেন, একটু বাজিয়ে 
দেখলেই ওযা চিনতে ভূল হয় না। বে ইতিহাসের কথা বলছি সে ইতিছালও মাহুযের ঘুক্ত মনের 
স্থতি। তাকে শরীরের কাগে লাগানো যায় না। যে সমাজ বহ শরীরে. সমষ্টি মাত্র তার কাজেও লাগানো 
যাহ না। চিরপরিচিত মাহুধ মানুষের চিরকালের বিশ্ব্ন। সেই চিরবি্ময়ের বার্তা বহন করে ইত্হাস। 


অধর সুদোশীহযার বর়ুতামাল! (১৯৫৪ ), প্রথম বত । কলিকাতি। বশ্বিদ্াগয়ের দোঁৱস্মে পরকানিত 


বিশ্বপথিক বাঙালী 
শ্্রীবদলচত্র দিংহ 


সভাভার আদি যুগে মানুষ ঘর বাধতে শেখে নি, তবন তার ছিল যাযাবরযুত্তি। পৃথিবীর সহজ দানের 
প্রাচূধ যেখানে মিলত শেখানে দিনকয়েক থাকত সে, তারপর আবার চলত অন্যত্র দানডাণ্ডার খোদার পালা। 
এমনি করে সে দুরে ঘুরে বেড়িয়েছে দেশে দেশে, সে তখন ছিল পথচলতি মানু, তার জক্গমতায় স্থাবরত্ধের 
কোনো বাধন ছিল না। তার পরে এল যুগবদলের পাল!। পৃথিবীর দান দোহন করবার কৌশল তখনো 
না্ধবের আয়ত্ত হয় নি, কিন জীবন্ত পালন তখন ভার আহে । লে দুধ খায়, নাংদ খায়, নেষের লোমে 
"গামা করে, অস্কর চামড়া তাবু করে তার জীবনের সঙ্গে পশুপালন সংযুক্ত হয়েছে। কালক্রনে এই 
পশ্তচারণ যুগ ও মানুষ কাটিয়ে এল সে যন শিখল কৃষির গোড়ার তব পৃথিবীর দানকে নিজের মতে! করে 
আদায় করার কৌশল। সে কৌশল প্রথমে খুব উৎকৃষ্ট ছিল না। এখনও আদিন দাতের মধ্যে জুম চাষের 
প্রচলন আছে হুলকর্ধণ তারা শেখে নি। যাই হোক? কৃষিযুগের শুরু নেখানেই। সেই প্রথন স্থাবরতের 
শক্ত বাধন পড়তে লাগল জক্গমতার। যাযাবর বাধলছেড়াভাবে বেখানে খুশী ঘুরে বেড়াতে পারে, তার কোনে। 
পিছটান নেই। পণ্ুচারণ যুগে হয়তো সামান্স.কিছুটা বাধন লেগেছে, কেননা পশুর পাল নিয়ে অত সহজে 
ঘুরে বেড়ানো যায় না, যেখানে চারণতৃমি নেই সেখানেও বসবাস করা ধায় না। তাছাড়া পশুর পাল শুধু 
জীবনের সহায়ই ছিল না, সমর সময় বিনিময়েরও বাহন ছিল। কিন্তু তবু তার জঙ্গমতার অভাব হয় 
লি। কিন্তু মাটির মায়া লাগালে প্রথন বাধন।' থে জমি চাষ করে সে জমি ফেলে সহজে অন্তত্্ যেতে 
পারে না, অন্ততঃ যতক্ষণ ন! আর এক জায়গায় আরও ভালো জনি পায়। পেলেও সে জমি তৈরি করা 
পরিশ্রম আছে। ম্থতরাং কৃবিসভ্যতার লঙ্গে নাম্ধও ঘর বাধতে শুধ্ করল, আরত্ হল গ্রামের পত্তন । ক্রমে 
ক্রমে গ্রাম থেকে নগর, নগর থেকে মহানগরী । সভ্যতা! যুগে যুগে বিবতিত হতে লাগল । 

আশ্চ্ হবার কিছু নেই যে এই সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু থে ভ্রীবিকার কৌশলই বদল 
হয়েছে তা নয়, মাস্থযের দ্বীবন ও তার সনাজসংগঠনও বদল হয়েছে। কারণ, ইতিহাসের এই ব্যাপক 
পটভূমিকার আলোচনা করলে গা যায়, শেষ পর্যন্ত নাহুথ তার সমাজকে সেইভাবেই সংগঠিত করবার 
চেষ্টা করেছে থে সমাজের নাধ্যমে তার জ্রীবনযাত্র। স্বভাবে চলতে পারে। ব্রেখানে সে তা পারে নি 
লেখানেই তার ক্ষর। উদাহরণস্বত্রপ বল! যার, টয়েনবী বলেছেন যতদিন গ্রীক রাষট্রগুলির আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য ছিল না ততদির্ন তাদের সনাজসংগঠন হিসেবে নগর-রাষ্টর বা ০-5০5 গুলির সার্বকত। 
ছিল যথে্ট_ কিন্তু যন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দেখা দিল এবং প্রয়োদনও হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যোর, 
“তখনও তারা নগর-াষ্ট্রের বাধন কাটিছে দেশজোড়া বৃহৎ সংস্থা গড়তে পারল না বলেই গ্রীসের 
ঘটল অপস্বতুঃ়। কিছু কিছু এরকন সংস্থা গড়ে ওঠার চেষ্টা শেষের যুগে গ্রীলে হয়েছিল বটে, কিন্তু তা সফল 
ছয় নি। বাস্তবিক, এই সহজ সত্য বৃঝতে অন্থবিধা হয় না। যে ঘাহাবর মাহয সঙ্গীহীন চলেছে 
দেশদেশান্তরে, কোথায় তার পরিবার, কোথারই বা তার শদাব্স আর কোথায়ই বা তার রাষ্ট্র! লে একা। 


প্রথম সংখ্যা বিশ্বপথিক বাঙালী 


কিন্ত বৃহৎ বৃহৎ পত্র দল চারণ করতে গেলেও কিছুটা! সংগঠন দরকার, দরকার পারস্পরিক সাহাবা_ 
কাজেই তার মধো রাষ্ট্রে বা সমাজের সন্ধান না পাই, অন্ততঃ পরিবারের বা গোস্টার সন্ধান পেলে বিশ্বিত 
হবার কিছু থাকে না। তেমনি একথাও সহছেই বোঝা বাহ, কৃষির কাদ্দ একলার নর, তার নধো 
বিপুল এবং বিরাট সংগঠন ও সহযোগিতার প্র্বোজন আছে। কাছেই তার তাগিদে ঘদি শুধু পরিবার 
বা গোষ্ঠী নয়, সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ এবং রাষ্ট্রও সন্ধান পাওয। যায় ত! খুব স্বাভাবিক ঘটলা। ্রানীণ 
জ্বীবন ও নাগর ডীবনের পার্থকোর ঘূলও তো এইখানে । বে প্রয়োজনের তাগিদে নগর বা নহান্গর গড়ে 
দে তাগিদ আর গ্রামলমাঙ্গের তাগিদ এক তে! নগ,__ বরং একেবাত্রে মূলতঃ: তফাত । 

ক্রমিদ্রীবন জগতে বহুকাল স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিল, শুধু ভারতবর্ধে নয়ন অন্তত্রও। লে তুলনাদ্র বাসেতযতা তে। 
নেহাতই নাবালক । কিন্তু এই দীর্ঘকাল ধরে যে কৃষিসভযত। চলে এসেছে বাহুত: দে কৃষিসভ্যতা বলে 
চিন্ধিত হলেও তার চেহারা কালে কালে বিপুল পর্রিবতিত হয়েছে__ বস্তুত: তার আৰি ও অষ্থ যুগের চেহারা 
মোটেই একরকদ নয় ॥ সমাছশাস্থীয়া জানেন, কৃষিসভাতার গোড়ার যুগে ছবির দখল ছিল যৌথ, ক্রমে 
ধীরে ধীরে তা বাকিগত হয়ে উঠল। এ বিবর্তন হতে কলদিন লাগে নি। এইভাবে তৃষিসভাত! চলতে 
চলতে আর এক ধাপ দেখা দিল। ধাতুর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সবিরও যেমন চেহারা! গেল বদলে, তেমনি 
অন্দিকে দেশ। দিল হস্তশিল্প । এর সঙ্গে ঘটল আর একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন । এক্ষেলদ্‌ তাৰ “পরিবার, 
বাক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের গোড়ার কথ!' ( The Origin of the Family, Private Properly 
and the $916) নামক পুস্তকে এই বিবর্তনের কথা! বলে গিদ্বে বলেছেন, The division of 
production iuto two great branches, agriculture and handicrafts, gave rise 
to production for exchange--- and with it came trade, not only in the interior 
and on the tribal boundaries, but also 0Verseas. অর্থাৎ কৃষি এবং হস্তশিল্প এই ছুটি বিভাগ 
গড়ে ওঠার দঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন আর শুধু নিদ্বের প্রয়োক্সন নেটাবার দন্ত উৎপাদন রইল না__ উৎপাদন 
হুল বিনিময়ের বাছন। লক্ষ্মী ছেড়ে মাহুযের মন ধাবিত হল কুবেরের ভাণ্ডারের দিকে__ প্রমোক্দনের সীমানা 
গেল বদলির়ে। সেই সঙ্গে স্বত:ঃই দেখা দিল বাণিড্য । শুধু দেশের চত্যুসীমার মধ্যে বাণিক্য নন, 
নধসাগর পেরিয়ে বাণিজাযও। 

কৃষিসভ্যতার ইতিহাস মোটামুটি অনুধাবন করলে দেখ] ধায়, যস্্মূগের পূর্ব প্ঘস্ত তার বিবর্তন মোটানুটি 
এইভাবেই চলে এসেছিল। সেই প্রাচীন ছ্িনিসীয় নাবিকেরা পণ্য বছনু করে ফিরত দেশ দেশাস্থারে, 
ভারতবর্ষের বানিদ্যাতরী «নোঙর ফেলেছে দেশবিদেশের ঘাটে ঘাটে । বাংলার মসলিনের বার ছমেছে 
আসে রোষে-_ পরের যুগে ইংলণ্ডেও। সেই বানিছাতরী গিয়েছে প্রাচাডূধণ্ডের বন্দরে বন্দরে, তার 
স্তডিগাবুকর পাড়ি জন্দিয়েছে উত্তাল ভারতমহাসাগরে__ শুধু বাণিছোর পণা নদ. সংস্কৃতির বার্ডাও পৌছে 
দিয়েছে দীপন মহাঁভারতবর্ষে। তেমনি পাহাড় মরুতূষি পার হয়ে চলেছে সার্ধবাহ, চীনে জাপানে নিয়ে 
গিছেছে ভারতবর্ষের বার্ডা। বস্তুতঃ ইতিছালের সেই হুদূর অতীতে সভ্যতার কেন্্র ছিল এশিয়া__ ইউরোপ * 
তখনও জাগ্রত হয় নি। তাই সভ্যতার বিকাশের দেই গোড়ার যুগে প্রাচাড্‌সণ্ডেই চলত বেশিরকষ 
আনাগোনা দেশদেশান্তরের মধ্যে সংযোগ রচিত হতে থাকত। 

এই বিরাট আদানপ্রদান সবেও একখ! অস্বীকার করার উপায় নেই বে কঁহিপভ্যভার মূল কথাটা! ছিল 
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ভ্বাকড়ে ঘ্াকা। বনিকসম্প্রদায় দেশ বিদেশে যতই ঘুকন না কেন, কষিসভ্যতার গোড়ার কথা হল মাটি। 
মাটি ডেড়ে নড়াচড়া সহঙ্গ নয়। সেইজন কৃবিলডযতার আনুষঙ্গিক হিসেবে যতই বাণিজা চলতে থাকুক 
না কেন, তার মূল ছিল মাটির গভীরে, তার শিকড় ছিল পৌোতা। বণিকদের কথা ছেড়ে দিলে বাকী লোক 
দেশবিদেশে প্রায় যেতই না দূরের শছর নগরেও নেহাত প্রয়োছন না পড়লে যেত ন|। গ্রামকে বেজ 
করেই তাদের জীবন আবতিত হত, কারণ তাদের সমস্ত কর্মই ছিল গ্রাম ও ভূমিকে কেন্দ্র করে। 
অর্থনৈতিক জীবনের এই তাগিদে সমাহন্ষীবনও গড়ে উঠেছিল অনুক্পভাবে। তাই আমাদের পল্যতরী 
যতই মহালনুদ্রে পাড়ি জমাক না কেন, জীবন ছিল গ্রামকেজ্রিক, বহিবিস্তা্ী নয়। 
কালক্রমে দেশবিদেশের সঙ্গে আনাদের এই যোগন্থত্রও গেল শুধিয়ে। বাণিছোর ক্ষীণধারা লুপ্ত হয়ে 
গেল। ফলে আমর! আরও স্বাশ্রযী হয়ে পড়লুম, বছিবিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ গেল কেটে । আর কোনে! 
বশিষ্ঠ হিমালয় পার হয়ে গেলেন না তিব্বত চীনে, কোনো অতীশ-দীপংকর গেলেন ন! বিদেশে, বিদেশের 
কোনো ছাত্র এলে শোভাবর্ধন করতে থাকল না নালন্দার মতো কোনো বিশ্ববিষ্ভালয়ের । অজ্ঞান ছল ভয়ের 
জয়ভূমি, অদ্গানাকে ভয় করা নানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। দেশবিদেশের মাহ ও তার আচার-বাবহার-সংস্তি 
আনাদের যতই অঙ্গানা! ছয়ে পড়ল ততই তারা হয়ে দাড়াল ভয়ের আকর-_ আমরা তাদের লহদ্ধে শঙ্কিত 
হয়ে উঠলুম। থে ভারতবর্ষ একটি বিশেষ সানাঙ্জিক গঠন এবং মানসিক আদর্শের ফলে একদিন নিখিল বিশ্বে 
উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলতে পেরেছিল আয়ন্ত সর্বতঃ স্বাহা, সকলে আসুক সকল দিক থেকে, 
যার বাণী কাল ও দেশের সীমা অতিক্রান্ত দুধে নিখিল মানবচিত্তে ধ্বনিত হতে পেরেছিল, নেই ভারতবর্ষ 
ক্রমে জীর্ণ ঠুন্‌কেো! আচারের বেড়াঙ্গালের মধ্যে নিঙ্ছে লুকিয়ে ফেলে উটপাখির মতে! ভাবতে শুরু 
করল, এইবার মাটিতে দৃখ লুকিয়েছি, আর বুঝি কেউ আমার দেখতে পাবে ন!। আমাদের ছীবনরর্পনও 
তখন সমান্ের প্রাপপ্রবাহ থেকে মুখ ফিরিধেস্টাযের চুলচেরা তর্কের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে গেল। ভারতবর্ষের 
গ্রাপপন্সের বে বিকাশ-সৌরভে শুধু ভারতবর্ষ নয়, লার! এশিয়া আমোদিত হয়েছিল সেই প্রাপপর মূদিত 
হয়ে গেল। এটা আকস্মিক ঘটনা নর, এর পিছনে একটা বিরাট সামাদ্দিক এবং অর্থনৈতিক বদল ছিল। 
যা ঘটেছে তা নিয়ে আক্ষেপ করা বৃথা। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাবতে হয় আমর! যে যুগে বাল 
করছি সেই যুগের সঙ্গে তাল র্লেখে চলতে পারছি কি না। তার অন্ত বুঝতে হবে, এখন জগতে কি 
সামাঞিক এবং অর্ধনৈতিক গঠন হয়েছে এবং তার দাবি কি। একধ! পাঠাপুস্তকেও বারবার বল! হয়ে 
থাকে, গত দু'শো বছর ধরে জগতে যে যুগের আবির্ভাব হয়েছে সে ঘুগ হল ঘের যুগ, তার লভ্যতা হুল 
ঘন্কভ্যতা। যস্থ যে আগে ছিল না তা লগ, কিন্তু সে যস্স এখনকার ঘন্থের মতো? নহাশক্তিশালী হয়ে ওঠে 
নি, আর তখন যস্তুই সভাতার নিয়ামক হয়ে ওঠে লি) কিন্তু কালক্রমে বন্ত্ররাজের আবির্ভাবের সঙ্গে, সঙ্গে 
পৃথিবীর চেহারা গেলপ্বদলিয়ে। উৎপাটিত ছল কৃষিসভাতা, ভেঙে গেল গ্রামকেন্ত্রি শ্বা্রয়িতা, গড়ে 
উঠল বড় বড় নগর বন্দর, পলা চলতে লাগল অনবরত দেশবিদেশে। এ পণা আগের ঘূগের পণা নয়, 
* * ঘা কেবল বণিকদের ব্যাপার ছিল। এ পণ্য উৎপাদন করে সারা দেশের লোকে, বিদেশের বাজারের দুখ 
চেয়ে বলে থাকতে হয়, জগতের এক কোণে মন্দার লক্ষণ দেখা দিলে জগতের অপর কোণে সারা দেশের 
লোকের যাস নব শুবিরে। আর্জেন্টিনা বিপ্লব ঘটলে ইংরেজের ঘরে ঘরে দেখা দেয় মাংসের অভাব, 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে ভাত্ীর ন্যান্চেস্টারের কলে কারখানান্ন পড়ে কালো ছায়া। সারা দেশের লোকের 


প্রথম সংখা! বিশ্বপথিক বাঙালী 


ভাগা গেল ‘অপরাপর দেশের লঙ্গে হড়িয়ে। বার্কস্‌ পর্যন্ত তো বলেছেন, এই হল ধনতস্ত্ের বৈপ্লবিক 
ভুনিকা। সে তার খরনবন্ প্রমারিত করেছে সারা ছগতের গ্রাসে নগরে, তার ছাত্র পড়েছে নিখিল বিশ্বের 
প্রান্ত-প্রান্থরে, উৎধাত করেছে সে দেশবিদেশের গ্রামীণ মভাতাকে, বিপধস্ত করেছে কুষিবাবস্থাকে, অবসান 
ঘটিয়েছে সানম্যতম্বের, বেড়াজালে আবদ্ধ করেছে গোটা জগৎকে, আকাশবাতাসে পোনা গিদ্বেছে তার 
পরাক্রাস্ত সিংছগর্জন । এইভাবে বাড়তে বাড়তেই তে! দেখা দেব তার শেষ কূপ দাকে লেনিন বলেছেন 
ফিনান্স-কাপিটাল। তার রূপই হল আস্তর্াতিক ৷ নর্বাং মানবিক প্রয়োজন দেটাবার উপক্নণ নর 
অর্থ, সে হুল বিপুল উৎপাদন ও লাভের উপকরণ মাত্র। লে উ২পাদন আদিন যুগের নতে। নিগ্গেরে ব; 
আশেপাশের লোকের প্রয়োজন মেটাবার জনত নয, সে হতে স্বদেশের ক্ষুধা না নিযে বিদেশে চালান 
দেবার অন, ঘদি স্বদেশের চেয়ে বিদেশের বাঙ্গার হতে লাডের মাত্রা বেশি হবার সন্ভাবন। থাকে । এই" 
ভাবে ক্রথে ক্রনে বিরাট বিশ্ব একক গ্রথিত হয়েছে, তাদের পারস্পরিক হোগস্ত্র আর কাটাবার নয়। এক 
সমস্থ তো বিলেতী লা বার্কা কাপড়ের দামের ওঠাপড়ার উপর অন্তত: কিছুটা দ্রাসতৃ্ধি হত আমাদের চাষীর 
বদের অন্ধের । 

আজ ধনতঙ্ত্ের ঘূগও অবসান হতে চলেছে, দেশে দেশে দেখ) যাচ্ছে নতুন যুগের ছযবাত্রা। শোন! যাচ্ছে 
নতুন কালের পনধ্বনি। সে বন্ধ সাম্যবাদই হোক সবাজবাদই হোক, একথা নিশ্চিত থে কিনান্স-ক্যাপিটালের 
নিধাধ পরাক্রম গত আর কোনোদিনই ফিরবে না।* কিন্ত তার অর্থ এ নয় যে আনন! কুবেরের বৰলে 
লক্ষ্মীর পু: প্রতিঠা করতে চলেছি বলে জগৎকে আবার পিছিয়ে নিয়ে ঘাব বা পিছিয়ে নিচে বেতে পারব। 
বস্তুতঃ ত| কোনোদিনই সম্ভব নয়। আর ভার প্রয্োনও নেই। থে ঘন্বরাজ াহুযের হাত ছাড়া হয়ে 
গিয়েছিল, আদ্র তাকে আয়ৱে এনে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করতে ছলে এর নানে নয় বে ঘহ্টাকে 
পরিত্যাগ করতে হুবে॥ তার অর্থ হুল ঘটার নোড় ফেরাতে হবে, এই মাত্র। হুতরাং বলে রাখতে ছবে, 
আমরা দু'শে! বছর ধরে যে জালে জড়িয়েছি, ঘধন প্রন্থ-স্ৃতা সম্পর্ক পরিত্যাগ করে আমরা) মমান মান 
হিসেবে অপরের সঙ্গে মিশব তখন সেই জাল তো কাটবেই না, বরং অধীনত মানিমুক্ত অবস্থা 
মান্বকল্যাসের পরিবেশে সে স্বাল আরও শক্ত হবে ধল্যাণন হবে স্থ্যমা্ ভূষিত ছবে। আজকের দিনের 
প্রতোক দেশের সমান ও অর্থনৈতিক সংগঠন এমনই যে আর আমরা একলা! থাকতে কিছুতেই পারছি নঃ। 
বরং বলতে পারা! বায়, বিডি রাষ্ট্র বা শ্রেণীর মধ্যে শোষক-শোধিত সন্বদ্ধ বিলুপ্ত হলে তখনই তে! বেশি 
করে এবং সতা করে শুরু হল বিশ্বপথিকের মহাভিনিক্ষমণ, এই তো মারস্ত হল তার প্রকৃত ছয়ঘাত্রী। এই 
হল জগতের মেলায নার সঙ্গে মানুষের মিলন, এই হল প্রতাক্ষ স্বীকৃতি যে আজকের দিনে কোনো দাহ্য 
অস্যের থেকে বিচ্ছি্ন নয, এতদিনে দেখা দিল সৃতাকার মহািলনের মস্ত । বাস্তবিক, স্বাধীন ভারতবর্ষ দেশে 
দেশে ফেপঞ্চনীলের বাণী বহন করে ফিরছে সেটা মূলতঃ এই কথা ছাড়া আর কিছু নছ্ছ। সেকালের ডারভবধ 
যেমন সেকালের পরিবেশে ডাক দিয়েছিল বিশ্ববানবকে আনন্ত সরবত: স্থাছা, আছা তেমনি লে বলতে চাচ্ছে 
আমরা তোমাদের আহ্ষান করছি রপদামাম। বাদিয়ে নয়, দৌর্বলোর ল্লানিতে নয়, পরাক্রমের অহংকারে নয়, * 
আমরা তোমাদের আহ্বান করছি ছান্বকল্যাণের ঘক্সশীলায়। তোমরা! আমন্ত সর্বত:, সকল দিক হতে এসো, 
স্বাহা, তোদাদের মঙ্গল হোফ। আজকের লন্দেহদিত্ধ বন্াক্ষুন্ত জগতে ভারতবর্ষের ক্ষীণ ক কতদূর 
শ্রুতিগোচর হবে তা জানিনে, কিন্তু একথা সত্য ঘে ভারতবর্ধ আবার নতুন করে এ দুগের পরিবেশে মেই 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


মানবকলাপের আহঘোষণ! করবারই চেষ্টা করছে ধা শুধু ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণীই নর শাশ্বত মানবাস্মার 
বাণী। কথাটা নতুন নয়। 
একদিন লা একদিন একথা হতো! বিশ্বজগংকে শুনতেই হবে, কেননা! মাতলামিটা সাময়িক বিকার 
হতে পারে কিন্ত স্থাদী স্বাস্থোর লক্ষণ নদ্ব। কিন্তু সে চিন্তার দাং আমাদের নয্ব। আমাদের এই কথ। 
ভাবতে হবে, প্রথমতঃ আমরা! যে ঘুগে এসে পড়েছি সে ঘূগে দূরদূরাত্বরের মান্ও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বাধ! ॥ শুধু 
গ্রামটুকু নয়, শুধু চারপাশের সমাজটুকু নয়, কত দেশের কত চেনা অচেনা মানুষ তারলমাজ ও সংগতি 
এবং অর্থনীতি নিয়ে আমাদের জীবনে ছান্বাপাত করছে। তার উপর যাতায়াতের সুবিধার ছ্র কোনো 
বেশই আর দূর নেই। লণ্ডন তে! আমাদের ঘরের কাছে, বিলেভ থেকে ফিরবার পথে কায়রো এসে 
শৌছলেই মনে হয় ধেন আসানলোল পৌছে পগেলুম, পরের স্টেশনই বর্ধমান অর্থাৎ বোম্বাই, তারপরেই 
কলকাতা । অহরহ চলছে দেশবিদেশে যাতারাত। এইভাবে আমরা পরম্পরের খুব কাছাকাছি এনে গিয়েছি, 
দূরত্ব ক্রমেই বিলীয়মান। কিন্ত তার চেয়েও বড় কথা হুল এদব ব্যাপার তো অগতের লর্বত্রই আজ ঘটছে, 
কিন্ত আমর! তার উপর দায়িত্ব নিয়েছি মানবমিলনের বাণী প্রচার করবার । আছকের পথই বে শুধু 
আমাদের বিশ্বপধিক হতে বাধা করছে তাই নয়, আমরাও আগ্রহসহকারে লে পথ বেছে নিয়েছি। দেন্ত 
আদকের দিনে শেষ পর্যন্ত গ্রথোদন হল বিশ্বপথিক হবার। এ যুগের তাংপর্যই এই ৷ এমন কি সে পথ 
ছাড়া আমাদের স্বকীয়তার শ্যধনাও হতে পারে না।” 
প্রশ্ন হল, আমরা লে পথে সতা সত্যই, বেরিয়েছি কি না। মনে রাখতে হবে, যখন জগং এরকম 
ঘনসংবন্ধ হুছ নি, পরাধীনতার প্রথম ধাকা যখন আমরা নীর্শ এবং উদ্বিগ্ন, পাশ্চাত্য সভাতার প্রথম 
সংস্পর্ণে আমর! যখন ব্যতিবাস্ত ও ভারকেজ্রচ্যুত, সেই বেদামাল বিপধস্ত যুগে বাঙালীই সব প্রথৰ 
বিশ্বপবিকতা ও ভারতপখিকতার পথে বেরিদ্বেছিল। “ভারতপথিক রামমোহন’ প্রবন্ধে রবীন্্রনাথ বলছেন, 
“যেমন বিশেষ দেশ নদীনাতক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বল! চলে। 
সে চিত্তের এব নিত্য-প্রবাহিত মননধারা ধার যোগে বাহিরকে লে আপনার মধো টেনে আনে, 
লিজের মধোকার তেৰবিড্দে তার ডেসে ধার, যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফ্ষলতায় 
পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অহ যোগার সকল দেশকে সকল কালকে । 
একদ! সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহুমান মননধাত্র।'-- শত শত বংসর চলে গেল, 
ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হোলো নিন্তন্ধ, ভারতবর্ধের মনোলোকে চিন্তার মহাননী গেল 
শুকিরে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি স্চুফীর্ণ, তার সদীব চিররের 
তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূত দূরাস্তরে। শুকনে! নদীতে হখন জল চলে না, তখন তলাকার 
অচল পাখত্রগুলো পথ আগলে বসে, ভার! অসংলয়, তারা অর্থহীন, পথিকদের তাঁা বিশ্। 
তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে, তখন জ্ঞানের চলমান গতি হোলো অবকন্, নির্দাব হোলো 
নবনবোন্েষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হয়ে দেখ! দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ--. খণ্ড খণ্ড দীমানায বাইরে 
বিচ্ছিত করলে মাহ্থষের সঙ্গে মাহুবের সদ্বদ্ধকে ।--- ্ 
যথন লে আপন দুর্বলতাছ্ অভিভূত সেই অপদানের দিনে বাইরের লোক এল তার 
হারে,--“ভারতের চিত্ত সেদিন বনের অঙ্গ নূতন ক'রে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার 


প্রথম সংখা! বিশ্বপবিক বাঙালী 


ক্ষেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে । নেই অজস্সার দিনে রামমোহন নায় জন্মেছিলেন লতোর 
ক্ষধা নিয়ে।--- 
প্রত্যেক জাতির মধো আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমন্তা, সেই অর্ব তাকে পূরণ 
করতে হয় নিরদতর প্রয়াসে । এই প্রস্থাের হারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্ধাবন'শক্তি 
বললাত করে। -- মানব-ইতিহানের প্রধান লনস্কাটা কোথায় 7 বেখানে কোনো অছতাদ 
কোনে! মৃঢ়তায় মাহুযে মানুথে বিচ্ছেদ ঘটায়। ফানবসনাজের সরবপ্রধান তব নাহ্বের এঁক।। 
সভাতার অর্থই হচ্ছে সাহুষের একত্র হবার অহস্টলনা।'.. 
ভারতবর্ষে তার সনস্থাটা স্থম্প্॥ এখানে নানা জাতির লোক একত্রে এসে ছুটেছে। 
পৃথিবীতে অন্তু কোনো দেশে এখন ঘটেনি। যারা! একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, 
এই হোলো! ভারতবর্দের সর্বপ্রথম সনন্তা। এক করতে হবে বাহ্িক ব্যবস্থায় নব, আন্তরিক 
আত্মীয়তার ।".. এই দ্বন্দের সাবধানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়দুক্ত করতে কালে কালে ” 
যে মহাপুকতবের! এসেছেন বর্তদান যুগে রামনোহন রান তানেরই অগ্রণী ৷” 
তারপর কালে কালে শুধু রামমোহন নয, বহ যহাপুরুঘ বাংলাদেশে জন গ্রহণ করেছেন ধার! এই ধারাকে 
পুট ও সতীবিত করেছেন স্বকীয় তেলে এবং বী্ধে। বি্টাসাগর এর মধ্যে আর এক বিশ্বযকর আবিভাব। 
আচারনিষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণের থরে জনে সংস্কৃতের পণ্ডিত হরে কি উদার আগ্রহ ছিল তার সকল নাম্যকে 
তার প্রাপা সম্বান দেবার, চিত্তের স্থারাঙ্জ এবং মোহসূক্ত মনের নির্বা অহশীলন স্থপ্রতিষ্ঠিত করবার। 
আর কি নিদারুণ নির্ভীক বীরত্বের সঙ্গে তিনি সংগ্রাম করেছেন তার জন্ত! একদিকে বিধবা-বিবাহ, 
স্বীলোকের অধিকার-প্রতিঠা, বহুবিবাহ-নিবারণ ও অন্ত নানাবিধ সনাদসংস্কারের প্রচেষ্টা হতে শুরু করে 
অন্ত দিকে সম্প্রদারনিবিশেবে জানলাভের স্থসোগানের জঁ মেট্রোপলিটান কলে প্রতিষ্ঠা ( হিল কলেছে 
ছিনু ছাড়। কারও প্রবেশাধিকার ছিল না }-- কোন্‌ দিকে তিনি অসীম বীধ্বতার দঙ্গে যুদ্ধ না করে 
গিয়েছেন! শর্স্তলা সীতার বনবাসের সঙ্গে তিনি হেষল পরিচয় ঘটিয়েছেন বাঙালী পাঠকের, তেননি 
বালকপাঠা পুস্তকে লিখেছেন অ স্ব ভিয়েনা জার্মানির গল্প! কি উদ্বার আকাশে তার চি দ্বচ্ছন্দে বিচরণ 
করেছে ভাবলে আশ্চর্ঘ হতে হহ। কিন্ত শুধু বিস্তালাগর ন'ন। বিবেকানন্দের বস্পকণঠ ধ্বনিত হয়েছিল 
ভারতবর্ষের লীমান! ছাড়িযেও, যেমন তার তীক্ষ শর বহিত হয়েছে আমাদের সামাজিক অগ্তায় ও কৃদংস্কারের 
উপর। আর এই আমারে শেষ পংস্ভ এলেন এই ধারার শ্রে্ট প্রতীক রবীজ্নাথ। এঁদের সঙ্গে ছোটবড় 
আরও অনেকে এনেছেন । রাঙ্নীতির ক্ষেত্রে সাধারসত:ই সংকীর্ণতার ধূলোর ঝড় ওড়ে, কিন্ত স্থরেহ্ুনাথ 
প্রদুখ নেতার! ঘন জাতী কংগ্রেসের কম্পন করেছিলেন তখন সারা ভারতই তাদের চিত্তাকাশ জুড়ে ছিল। 
‘এক ধর্মমাজাপাশে ছিন্ন খণ্ড বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আদি'-_এই ছিল তার মোটামুটি উদ্ষন্ত॥ 
এই প্রদঙ্গে মনে রাখা দরকার, বিশ্বপন্থিক বা ভারতপথিক হরে তারা বাঙালীতব বা বাগালিযানা ত্যাগ 
করেন নি, বাংলার ক্ষতিসাধন করেও অন্ত জাদ্রগার হিত করতে বান নি। বস্তুত: মন্ত্র প্রকৃত সাধনায় - 
তাহ না। ববীন্্রনাথই বলেছেন প্রত্যেক জাতির মধ্যেই আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্কা, 
লেই অর্থ তাকে পূরণ করতে হয় নিরন্তর প্রহাসে। এই প্রস্থাসের ছারাই তার চরিত্র সী হস, তার 
উদ্ভাবনীশক্তি বল লাভ করে। সুতরাং নিজের স্বফীন্বতা বিনর্জন দিবে বিশ্বপথিকভার কথা আওযড়ানো 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


কেবল ভানমাত্র। বস্তুত বে মাহুষ তার নিজের স্বকীন্রতা্ সফল হবে, সু করতে পারবে তার চারিত্রদীপ্তি, 
উৎসারিত হবে তার তেছ, সেই ডেজের গ্গোরেই লে বিশ্বনানবের সাধনাকে অযু করতে পারে, 
অন্তধায় নয়। এই পথে তার নিজ্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার বহমান চিন্ত/ম্রোত অন্তফেও সতীবিত করতে 
থাকে, মাড়া জাগিঘে তোলে দিকে দিকে, দেখতে দেখতে সে নতুন ইতিহাসের পুরে।ধা হয়ে দীড়াঘ। গত 
শতকে বাঙালীর তাই ঘটেছিল ॥ 

আল বাংলা তথা ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে দেখলে ননে হয়, ধধন আমর! বাইরের সঞ্গে একালের 
সমান্গ ও রাষ্তীক বনের অনিবার্ধ ফলন্বকপে ঘনিঠভাবে জড়িয়ে পড়ছি, ঠিক সেই সময়ই আমাদের দেশে 
এনন কতকগুলি দুর্লকষণ দেখা যাচ্ছে | ননে ভরসা জাগার ন!। শ্বাধীনতালাভে্র পর এ আশা অগঙ্গত ছিল 
না! যে দেশযছ এবার বিপুল কর্ণের নির্মল স্রোত বইবে, যে শ্রোতে আমাদের বহকাললঞ্চিত আবর্জনা ধুয়ে 
মুছে যাবে। কিন্তু ত! হয্ব লি। আছ দেশে নানাস্থানে কর্মের কিছু কিছু ধারা বইতে গুরু 


* করেছে পতা, কিন্তু তা এবন পরিমাণে নয় যাতে দেশের চেহারা ফিরে ধেতে পারে। পক্ষান্তরে 


দে! যাচ্ছে, আনরা পুরাতন বাধন সব ছিড়ে ফেলেছি, কিন্তু নতুন কোনো বাধন গড়ে তুলতে 
পারি নি। আগেকার সনাপ্র ও অর্থনীতির বাধনে শহর এবং গ্রামগুলি একধরনে বাধা ছিল। আছ 
শে ধাধন কেটেছে। তার বদলে নতুন সমাজের ভিত্তিতে পরস্পরের সহযোগের নধা দিযে মৌচাকের 
কোহগুলির মতে! গ্রাগুলিকে গড়তে চেয়েছিলেন গাদ্ধি্ী। কিন্তু তাও হয় নি। এখন আমরা যে 
পথ ধরেছি ভাতে গান্ধিদ্রীর কথ! আর চলবে বলেও মনে হয় না। কিন্তু সে কথা না চললেও ক্ষতি 
নেই, যদি আনরা একালের অন্ত কোনে সফল পদ্তিতে দেশ গড়ে তুলতে গারি। কিন্ত তা-ও 
হচ্ছে না। ভার ফলে আগ দেশে সকল বাধন কেটে স্বার্থ দ্বেষ হানাহানি প্রবল হয়ে উঠেছে। ভার 
একটা বড় উদাহরণ অসার প্রাদেশিকভা। * মেই সঙ্গে জাতিগত ডেদবুত্ি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্তাও। 
আরও লক্ষ্য করব্যর বিষয়, স্বাধীনতার পর একনল ফিরে হেতে চান সেই, প্রাচীন কালে, অর্থাৎ সেই 
রামরা্ছো, যে অর্থে গান্ধিদী কখনো র্লামরাজা শব্দটি বাবহার করেন নি। কিন্তু অন্ত প্রদেশের কথা বলি 
কেন? মা বাংলার দিকে, দৃর্টিপাত করলেও তে। দেখা যায়, এখানে প্রাদেশিকত৷ প্রথর না হলেও 
জেনবুদ্ধির অভাব নেই । বৃহৎ কাঝেনকুল সখাঞ্জ গড়ার মাহ্বানে আমর! তেমনভাবে মিলতে পারছি কই? 
এনন কি লাধপরনীন পুজে| কি সংস্কৃতি-সশ্মেলনের নতো ছোট ছোট ব্যাপারেও তো! আমরা কেবল ভেঙে 
ভেঙে টুকরে| করতেই সিদ্ধহস্ত । ররবীন্তরনাথের কথায় এরকন বুকি নিয়ে চুল চেরা ঘায় কিন্তু এছিচ্ছেদন করা 
যায় না। সেইদনই বিস্থিত হবার কারণ নেই যে আমাদের ভাগেঃ কেবলই গরস্ঠির উপর গ্রন্থি পড়ছে_ 
আনর! থে সারা ভারতবর্ষের হাতেই নিদারুণ মার খাচ্ছি তাই নম, আব্তহত্যার চেষ্টাও কম করছি নে। 
এক-এক সময় মনে হয়»এই মারের অনেকখানিই হতে! আমাদের স্তাবা. পাওনা। ঘি পাশেরণলোকের 
সঙ্গে বিলতে না পারি, বিলতে না পারি পাশের গ্রামের সঙ্গে, স্বার্থবুদ্ধি যদি প্রলয়ংকর হয়ে ওঠে, প্রতারণা 
খি বৃদ্ধিমরার পরিচয় বলে প্রশংসিত হতে থাকে, সতানিঠার নাম হয় বোকামি, মানবনভার কল্যাপফজে 
নিঃদ্বার্ব কর্মীর সন্ধান বিরল হতে থাকে, ত| হলে বলতেই হবে, ছে পথ শ্রযস্কর তাকে পরিত্যাগ করে 
আমর] আপাত-গ্রেযস্কর পথই বেছে নিয়েছি, তা হলে স্বীকার করতেই হবে আজ বিরাট বিশ্ব তার 
বিশিষ্ট সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিল্তাসের ফলে এ ঘূগে বিশেষ করে আমাদের বে পথে আহ্বান করছে 


প্রথম সংখ্যা বিশ্বপধিক বাঙালী 


উদ্বোধনে আছ স্ব আমাদের 


আমরা সে পথে চলছি নাঁ_ তা হলে নেনে নিতেই হবে মহুগাত্রের যে 
মুক্তি নয় এনন কি আবিক সামাজিক এবং রািক প্রতিটা ও, 
পৌছন্ধ নি। অথচ একদিন এই পরেই বছেল। ও বাহাল! বড় 
এই । আগর সেক্ত মে পপই কানা নে পথে বাহালী সু বে পৰাশৰ দিলিত হতে পারবে তাই 
বাংলাদেশের বিশিষ্ট নিহিতার্থকে পূর্ণ বিকশিত করে 4 কাপ? 
বড় করবে, কারণ তাতেই তার চকিতে প্রতি তাতেই তার দেই তেলের বি 
সকল কালে সকল ছাতিকে উপ্তির উন্ুক্ষশিপবে পৌছে দিতে পেরেছে । 


ন আনোনের কানে 






উ: প্রত হুড বরে পপই 
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$ ্ীকুষ্কীর্তনে, ভ্রীচৈতন্যনীলার ইঙ্গিত 
ভ্রীবিমানবিহারী মন্তুমদার 


১৩১৬ বঙ্গান্দে বযস্তরচন রা বিষহৃলভ মহাশয় বন-বিষ্ণুপুরের নিকট ধীকিল্যাগ্রানে এক গাদা পুধির সঙ্গে 
একখানি নামহীন খক্তিত পুথি পান। বহুদিন ধরিয়! অসাধারণ যয় ও পরিশ্রমের সহিত উহার সম্পাদন। 
করিছা, 'উকক্ককীতন' নাম দিয়া ১৩২৩ বঙ্ান্ধে তিনি বন্ধীয় সাহিত্য পরিঘং হইতে পুথিখানি প্রকাশ করান। 
সথদীর্ঘ দিনের পরিশ্রম সত্তেও পুধির একাদশ খণ্ডের নানের পাঠোস্ধার করা হইঘ্বাছিল “বালথণ*; কিন্ত উক্ত 
খণ্ডকে 'বালথও' বলিবার কোনো সার্থকতা নাই দেখিয়! পরবর্তী সংস্করণে উহাকে 'বাণধণ্ড নানে অভিহিত 
করা হইয়াছে। অবশ্ত প্রাচীন পুথিতে ‘ল’ঘ্বের সহিত দস্তা 'নয়ের পার্যক্য কন, কিন্তু 'ণ'য়ের বেলা লে কথা 
বলা চলে না। 

একখানিমাত্র পুথির উপর নির্ভর করি বৈজ্ঞানিক রীতিতে প্রাচীন গ্রদ্থের সম্পাদনা ফর! যায় না। 
বিশেষত: উপজীব্য পুথিধানি এক হাতের লেখ। নহে__ তিন হাতের লেখ)। তাহার মধ্যে আবার সম্পাদক 
হাশরের মতে “তৃতীছ হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অঙুকরণ থে, বিশেষভাবে পরীক্ষ! ব্যতীত ধর! পড়ে 
না।" একই যুগে বা একই বংসরে একাধিক ব্যক্তি মিলিয়! একখানি পুথি নকল করিলে, একদন অপরের 
হাতের লেখার অস্থকরণ করিবার চেষ্ট! করে ন]। তৃতীয় লিপিকরের এই ইচ্ছারুত অহ্করণ সন্দেহজনক । 
রাখালনাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় পুবিধানির লিপি পরীক্ষা করিয়া বলেন যে উহাতে “একাধিক ব্যক্তির তিন 
প্রকারের হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায় ₹-১। প্রাচীন হস্তাঙ্গর। ২। প্রাচীন হস্তাক্ষরের অহ্ু'লপি, 
৩। অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্থাঞ্ষর।* তিনি পুঁধির কাল নির্ণর করিতে যাইর! বলিয়াছেন, "কেবল যে সমস্ত 
পত্রে প্রাচীন হস্তাক্ষর দেখিতে পাওয়া ঘায়, সেই সমস্ত পত্রের অক্ষত্নাবলী পরীক্ষিত ও আলোচিত হইল” । 
কিন্তু একই পুথিতে তিন রকবের লিপি থাকিলে পুধির কাল নির্ভর কর| উচিত “অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
হস্তাক্ষরের" কালের উপর ॥ 

যোগেশচন্দ্র রায় বিস্যানিধি মহাশদ্ব গ্রস্থপ্রকাশের তিন বৎসর পরে সাহিত্য-পরিধং-পত্রিকাঘ উহার 
অকুত্বিযতা বিধয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন । ১৩৪২ বঙ্গান্দে উক্ত পত্রিকায় তিনি “শ্বীস্ঘ মত স্থাপন ও 
পূ্বদ্রাস্তি সংশোধন করিয্তা* লিখিয়াছেন যে, বিক্ণুপুরের পুথির লিপিতে নাগরী ছাদ থাকিত, “ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় ক-হ্থাতের কয়েকটি বাঙনাক্ষরে কোপশৃন্ততা ও উ শ্বরাক্ষরে শৃঙ্গ হীনতার প্রতি দৃষ্টি রাবিয়াছিলেন। 
কোণশৃন্তভা নাগরীর চি্ন ৷" তাহার অভিন্ত ঘে কৃষ্ণকীর্ভনের পুথি “১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়া 
বরং পরে, পূর্বে নয়।* 

পুথি ঘদি গ্রচৈতন্লের তিরোভাবের পরে লিখিত হইয়! থাকে, তাহা হইলে উহার মধ্যে শ্চৈতনাল'লার 
কিছু ইঙ্গিত থাকা বিচিত্র নহে। 'রাধাবিরহ'খণ্ডে দেখি রাধা বড়াইকে বলিতেছেন, “প্রাপনাধ কাহ্াঞির 
উদ্দেশে চল)” কোবায় কোথায় কৃষককে বুদ্ধিতে হইবে তাহার নির্দেশ দিতে যাইয়া রাধা! বলিতেছেন 

আগেত চাইহ বড়াছি বহুলের ঘরে! 
আবাল চরিত কাছ বায! বড় করে। 


প্রথম সংখ্যা শ্তীবফকীর্ডনে' শ্রীচৈতন্তলীলার ইঙ্গিত তত 


তণ'। না পাইলে চাইহ যশোঘার কোলে। 
আায়াপাতে কাহাকি তথ! নিন্দ চোলে ॥ 
তপ। না পাই! চাইহ ৰদুনার কুলে। 
বছ রাৰিবারে কা জাএ সে দোকুলে। 
তখ।না গাই চাইহ্‌ ঘৰুার খাটে । 
শিশু লঙ্গে বেড়াএ লে নুন! নিকটে ॥ 
বৃন্দাবনে কাহাক" চাইহ ভাল যতে । 
তন্দ্দণে চড়ে কাহ নানা ফল খাতে £ 
হানতে জড় বানি বাএ সে সুয়ঙ্গে । 
তপ। চাইহ নার সুনি সঙ্গে ॥ 
তথাত চাহিঙজ৷ ন| পাছ বৰে কাছ । 
তৰেঁস চাইহ বঢ়ারি গোপগণ পান। 
তথ হোঁ চাহিছ্ধা চাইহ কশক্বেতখালে। 
গোপীগণ লঙ্জ| কিবা করে নিরধুবনে। 
এই পরত বুঝিতে কোনো কট হয় না, কিন্তু ইহার পরই দহস। দেপি যে রাণ। বলিতেছেন 
তখ [কো চাহি! ধৰে না পাহ গোপালে। 
তৰেঁসি চাই গা তালীরথী কুজে। 
তাহ না পাইলে চাইহ সাগরের ঘরে । 
সাগর সোমালে বাত পুছধিহ সরে ॥ 
তথণ। ছেলে ঘৰে বড়াছি না পাহ কাছে। 
তৰেস পূছিহ বড়াছি সব জন খালে । 
তবে হৰি পাইবে শুধ’ । হলে জাগমাণে । 
আছি অস্ত কথ সব কহিল তোহ্মাতে ॥ 
তোর বোলে কা মোর আলিবেক পাশে। 
যানমী নিয়ে বন্দী গাইজ চণ্ডীলাসে £ 
প্রকষের বৃদ্দাবননীলার লঙ্গে ভাগীরখীকুলের কোনো দকগ্ধ নাই । সেইঙ্ন্ত মনে হচ্ছ উদ্ধত অংশের 
রচগ্িত। বলিতে চাছেন__ ‘নিতান্তই ঘনি ব্রদ্মগুলের কোথাও প্রকফের সানু ন! পাতা যায়, তাহা হইলে 
ভাগীরথীকূলে শীকফের আবির্ভাব হইয্বাছে, সেখানে খোজ কর। নেখানে না পাওয়া গেলে সাগরের কাছে 
মন্ধান করিও, কেননা শরীরফরণী উচৈতন্ত সাগরে প্রাচই ঘান। আর সেখানেও না পাইলে সকল লোকের 
কাছে জিজ্রাস। করিও, তাহা হইলে “স্মি পাইবে,” সন্ধান ক। তৱ পাইবে যেখানে জগধাথ বাস করেন। এই 
-তোদাকে ভামীরখীকৃলের আদিলীলা ও জগহাথথানের অন্তালীল। "আদি অন্ত কথ! সব কহিল তোথাতে”। 
এইরূপ স্বাভাবিক ব্যাখা] করিলে পুথির প্রাচীনত্বের দাবি টেকে না। তাই এই ব্যাধ্যাকে উড়াইয়া' = 
দিবার জন সম্পাদক মহাশি়কে ঘথেট কষ্টকলনার মাশ্র লইতে হইয়াছে। প্রথন সংস্করণ ও চতুর্ধ সংস্করণের 
মূল পদে "তাগীরধীকূল" দৃ্িত হইলেও, প্রথম সংস্করণের টাকা এ শব্দ ছাপা হয় “ডাদীরথী" কুল রূপে ; 
আর উহার ব্যাধ্যায় লেখা! হত “ভগীরধকুলে' অর্থাং ভগীরথ লাখ! (কোনো) গোপপ্থহে, এইরূপ অথ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


হইতে পারে।* “লাগরের ঘরে” ‘শন্দের' টীকান্ প্রথম সংস্করণে ছিল_- “পূর্বে একবার পাওয়া গিহ্বাছে 
(পৃ৬)। এখানে আবার সাগর গোআল বল৷ হইতেছে । ইনি কে?" চতুর্ধ সংস্করণের টাকায় মংশয়াম্মক 
“ইনি কে?" শব্দ লোপ করা হইস্ঘাছে। কবি বা গানক “সাগর” শব্ষে সমূভ্রের বারন! করিয়া, 
পারম্পর্ধ অনুরোধে সাগরকে গোয়াল বলিয়াছেন বলিধা আমাদের ধারণা হুইঘাছে। যেখানে ঘগহাথ বাগ 
করেন সেখানে এই উচৈতন্তরপী শরীফের সন্ধান বা তব মিলিতে পারে বলার তাৎপধ বুঝিবার জগ্ত লোচনের 
উ্চৈত্তমঙ্গলের নিশ্বলিধিত উক্তি দ্বরণ করা উচিত হলিদ্বা আমাদের মনে হয় 
তৃতীয় প্রহর বেলা! রবিবার দিলে । 
জঙন্রাথে লীন প্রভু হইলা। আপনে ৮_নেবঘও, পৃ ১১৭ 
“ভাগীরযীকূলে"র অর্থ যে ভগীরথ নামে কোনো গোয়ালার ঘরে হইতে পারে ন! তাহা উপলদ্ধি করিয়া 
সম্পাদক মহাশয় পরবর্তী সংস্করণের টীফায় উহার ব্যাথা করিঘাছেন-_্ত্রণ্ডলস্থ নানসগঙ্গাতীরে” (চতুর্থ 
" সংস্করণ, পৃ ২৭১)| রঘুনাথ দাল গোস্বাবীর স্তববেলীর অন্তর্গত ব্রগবিলাসে “মানগঙ্গন্্বীর” উল্লেখ 
থাকিলেও, ব্ূপসনাতনের বুন্দাবলগমনের পূর্বে উবার অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহের বিষ; ধদি বা উক্ত নামধেযে 
সরোবর প্রাক্-টৈডন্ত যুগের হয়, উহাকে কেহ লহঙবৃদ্ধিতে ভাগী়দী বলিয়া উর্লেখ করে না। 
উরষ্ককীর্তন নামধেয় প্রন্ববানিতে ইচৈতন্থলীলার আরও ছুই ধরনের ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়। ধায়। 
প্রধমতঃ শ্রীরাধারপ্রণয়নাধুরী আস্বাদন করিবার জনই পরী, ীচৈতন্তপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন স্বরূপ 
দানোদর কর্তৃক প্রচারিত ( চৈ. চ. ১/৪/৯১ ) এই সিদ্ধান্ত গৌড়ীয় বৈফব ধর্মের অগ্ততয বৈশিষ্ট্য । এই ধরনের 
কোনো কথ! প্ররুষ্কীর্তনে পাওয়া গেলে তাহা পচৈতন্ত-পরবর্তী যুগের যোজনা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 
“দানবণ্ডের' এক জায়গায় বড়, চণীদাস প্রকে হার! বলাইয়াছেন_ 
হর কুলদলন হয়ি বোর নাম। 
এবে তোর তরে কৈল আবতার কাছ।__প্রপন সম্ভ পৃ ১২ ; চতুর্য সং, পৃ «- 
আবার “ডারথণ্ডে” দেখি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন_ 
তোদ্ধার কারণে রাধা কৈলে| অবতার ।-_ প্রপন সং, পৃ ১৮৫, চতুর্থ স:. পৃ ৭৩ 
দ্বিতীয়তঃ বড়, চণীদাস শীচৈতন্ত-রচিত "নিমেষেণ ঘুগায়িতং চঙ্্া প্রাব্ধাকিতং* লোকের ভাব লইয়! 
দুইটি গীতাংশ রচল! করিয়াছেন। পনিমেবেণ যুগাদ্িতংস, শীকৃফের বিরহে এক নিমেষকাল একযুগ বলিয়া সনে 
হয়, এই ভাবের প্রতিধ্বনি পাই বড়, চণ্তীদাসের-__ 
কাহ ৰিনি মোর এৰে একখণ 
এক কুল দুগ তাএ | প্েখস সং, পৃ ২৯৪ 
আর "চক্ষ্য প্রাব্যায়িতং” এর ভাব পাই 
বআধাড় শ্রাবণ মাসে যে বরিবে হেতু 
স্বর নয়নের পানী । 
1 গ্রে বলা যাইতে পারে বে কৰি থে কেবল “নজর” নুহ, ‘কুতৰাট', ‘বাকি’ প্রতি শব. ব্যবহার 
/, করিরাছেন তাহা নহে, জল অর্থে “পানি' শব্দের প্রয়োগ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় । চতুর্থ সংগরের পতা উল্লেখ 


প্রথম সংখ্যা শীক্বীর্তনে' শরীচৈতস্তলীলার ইঙ্গিত ত্র 


করিয়া! করেকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি__“তোমার যৌবন রাধে পানির ফোটা" (পৃ ২৬), 'দদিধাএ ভা ভাগে দুধে 
দেয়ি পানী” ( পৃ ৩২ ), আবার দধি খাই ভাণ্ড ডাগি দুধে দেহ পালি’ (পৃ ৪২), ‘মার শোঘত পালি নাহি 
পীঠ’ (পৃ ৪৩), ‘ঘোল দি দুধ মোর মেলিলেক পানি' ( পৃ ৪৪ ), ‘ঘোল দুদে দোর দিলেক পানী" পে ৬), 
“পানি ছুটি সিঞ্চ তো্ছে না করিহ লাঙ্গে' (পৃ ৬: ), বারয় নাজ নৈল চারি পাসে পানী' (পৃ ১৪), ‘তোহ্কার 
ঘবরত অন্ন পাণি না! খাইব' ( পৃ ৭৯ ), ‘এহার পানী পাহিঠে সব জনে" (পৃ 29 ), সখি পানি নেউ গে” 
(পু 2৫ ), 'আন্দে পানি নিব (৭৯৮) ‘কাছের কলমী রাধা পানি তোলসি ল' (পৃ ১১৩) 

কথা উঠিতে পারে হে বড়, চণ্ডীদাশ বে ঁচৈতন্থপ্রোক্ত স্নোকাংশের ভাবাহুবান করিয়াছেন তাহার প্রনাণ 
কি? সাক্ষাৎ প্রমাণ কিছু নাই ; কিন্তু এ কবি আয়দেবের ৫৮-১৩ গ্লোকের অন্গবাদ ‘তোর পৃতি আশোমারশে 
গেলা অভিঙারে' (প্রথম সং, পৃ ২*২-২০১)7 ১১২৯ গ্লোকের অনুবাদ ‘যদি কিছু বোল বোলি তবে, দশন 
কচি তোদ্ধারে।' এবং দশাবতার শ্রোত্রের ডাবামুবাদ ( প্রথম সং, পৃ ২৩৫) প্রভৃতি স্থানে অহুবাদে অসাধারণ: , 
নৈপুণা দেখাইয়াছেন। 

এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষা কর! প্রয়োজন যে “ররুষ্কীর্তনেশ্র ৪১৫টি গীতের নধো ২৮৯টি অর্থাং 
শতকর! প্রায় ৭* ডাগে “বড়, চণ্ডীদাদ" ভণিতা আছে। শুধু চণ্ডীদাস ভণিতায় কোথাও অঙুবান_ দেখা 
যার নাই। “অন্ত নামে বড়, চতীদাস গাইল" প্রভৃতি, অনস্থ নানযুক্ত গায়ক বা কবির থে লাতটী গীত 
দেখা ঘা, তাহার সহিত “বড়.চন্ডীদাস" এবং শুধু “চণ্ডীদাস' ডনিতার ভাব ভাবা ও ছন্দের পার্থক্য 
লক্ষ্ীঘ়। “ককফাবীর্নে*র তিনটি শ্রেঠপদ “তমাল কুস্থম চিকুর গণে' (প্রথম সং, পৃ ২২৭ ), “কেনা বাশী 
বাএ বড়া" (এ, পৃ ২৯৪ ), “এখন যৌবন বড়ায়ি সবঈ অসার’ (ওঁ, পৃ ০৩৬) শুধু চতীদাসের ভপিতায় 
পাওয়া ঘায়। রি 

কিন্ত “উরুফকীর্তনের" পুথি গায়কদের মুখে শুনা গান হইতে লেখা । গায়কের। ভণিতা সমন্ধে সদা 
লতর্ক থাকিতেন না। শুধু চতীদাস ভনিতার অনেক নিকৃষ্ট সত এ পুখিতে স্থান পাইঘাছে। আমরা 
শ্তবেসি চাইহ গিজ॥ ভাগীরধী কুলে" গ্তাংশের থে এত জোর দিঞাছি তাহার ভনিতা *বাসলী শিরে বন্দী 
গাইল চণীদাবে*। "উকফকীর্তনে বত প্রকারের ভবিত৷ আছে, তাহার মধ্যে এ ধরনের ভণিডার সংখ্যা 
দর্বাপেক্ষা অধিক | ঠিক এন্প ভনিতা ৪৯ বার এবং “চণ্তীদালে” শব্বের পরিবর্তে “চণ্ডীদাস” দিছা ২৯ বার, 
একুনে ৭৮ বার এ ধরনের ভপিতা আছে। ভণিতার স্তর ধরিছ্া শকষকীর্তনের বিভিন্ন সীতের রচয়িতার 
রচনাশৈলী, ভাব ও ভাবা বিচারের ইঙ্গিত নাত্র দিয়া এখানে এই স্তর প্রবদ্ধ শেষ করিতেছি । 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন 
জীন্বনীলচজ্ সরকার 


শিক্ষা-ফর্শন ও সাঘারণ দর্শল 

ভার নি্রশ্ব কোলো দর্শনের অস্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ বার বার অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তা সবেও তার 
একটি দর্শন ছিল। বুদ্ধি-গঠিত কোনে। ইনারত ন, এক দীর্ঘ বিচিত্র জীবনের মৌলিক অভিচ্চতা৷ থেকে 
শ্বতঃ-উৎসারিত একটি দর্শন। প্রথমে ব্যাপক কাঠানে। রচনা, পরে তার ঘরপূরণ_ এ পদ্ধতি তার নয়। 
তার দীর্ঘ রচনাদ্রীবনে বিভিন্ন সময়ে ও প্রসঙ্গে উচ্চারিত ধারণ! ও অনুকূতিগুলির আপাতবিচ্ছিদ্তার মধ্যে 
একটি গামকন্ত ও ধারাবাহিকতা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং পরে এক বিস্তৃত লাধারণ প্র্যানের 
যখো এরা সহজেই ধরা দিয়েছে। হিবার্ট বক্তৃতা উপলক্ষে এইগুলিকেই তিনি শৃঙ্খপাবস্ধ করেন, যদিও 
বুদ্ধির শৃক্ধল চিরকালই তার কাছে অপ্রীতিকর । The Religion ০1 8191৮এ এই বকৃতাগুলিই 
প্রকাশিত হয়। এ কথা বলা অসংগত হবে না থে, নিজের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে রবীজ্নাথের শেষ স্ব-কৃত 
বিবৃতি এই গ্র্েই পাওয়া ঘাবে। এই দর্শনের মূল্য ঘাই হোক, এর বৈশিষ্্য এই যে মাহ্হটি এখানে তার 
দর্শনের অঙ্থবর্তন করেন নি, বরং দর্শনই একটি অস্তৃত এশ্ব্ম্ত জীবনের অন্বর্তী হয়েছে, তাকে ঘথাঘভাবে 
প্রকাশের চেষ্টা করেছে। 

এইভাবে জীবনের মধ্য থেকে থে দর্শন জন, নে, তার পক্ষে একটা বিলীন বিহয়-নিরপেক্ষ সমগ্রতা 
স্বাভাবিক | রবীন্তরনাথেরও একটিনাত্র সমগ্রদৃষ্টির মধ্যে জীবন ও বিশ্ব্গতের বিভিন্ন দিক ও শর সদ্ধদ্ধে 
তার সমস্ত প্রতিক্রিয়া সশ্থিলিত হয়েছে । তাই ভার সাধারণ দর্শন ও তার শিক্ষাদর্শনের মধো মূলনীতির 
কোনো পার্থকা নেই । 

এই অভিন্রতা আবিারের অক্ষমতার জন্যই রবীশ্রনাখের শিক্ষাদর্শন শিক্ষাবিংদের কাছে তার পূর্ণমূল্য 
পায়নি এমনকি ধারা রবীন্্র-অনুরামী তারাও শিক্ষা! সদ্বন্ধে তার শিক্ষা-বিষয়ক রচনাতেই দৃষ্টি নিষন্ধ 
রাবার ফলে বেষ্ট প্রেরণা ও ইঙ্গিত লাভ করলেও পাশ্চাত্তা শিক্ষা'দর্শনগুলির সঙ্গে তুলনীয় কোনো! একটি 
সমগ্র দর্শনের সাক্ষাংলাভ করেননি ॥ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক রচনার পরিমাণ কম নয়, কিন্তু এগুলির 
অধিকাংশই কোনোঁনাঁকোনে। সামঘিক উপলক্ষের সঙ্গে জড়িত, এবং প্রথম উচ্চারণের সমদ্দেও এগুলির 
অনেক অস্ুচ্চারিভ অংশ পূর্ণ হয়েছে, বা শ্রোতারা মনে যনে পুরণ ক'রে নিয়েছেন, বীর শীষ ও 
-সাহিতোর বৃহত্তর ভূর্নিকায়। 


বিশ্বমানব 


রবীন্দ্রনাথের উন্বেশ্যমূলক গস্তরচনাও ইঙ্গিত প্রধান, উপমাবহল, বোখির বিহাৎ-চমকে উচ্জল। কোনো 
হলি সংজ্ঞা বা সুসম্ধ সার-সংকলন সন্ধানীর পক্ষে লোভনীয় হলেও তীর কাঁছে আশা করা বৃখা। কাজেই 
তাঁর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মতামত একত্র করে সরল স্থলম্বদ্ধ বিবৃতিরচলার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। 


প্রথম স্যা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন 


এই বিবৃতির বাখার্ধয প্রদাণিত হতে পারে রবীন্্রচন! থেকে উচ্কৃতির ্বারা। সেই চেষ্টাই এখানে 
করা হয়েছে। 

রবীন্দ্রনাখে মতে শিক্ষার অর্থ বিশ্বলত্য ব! বিশ্বমানের লক্ষে যামজ্ন্ত রেখে ও তারই প্রভাবে বাকি 
সত্বার বৃদ্ধি ও বিকাশ । এই বিশ্বচেতনার নধো আছে ান্থষের দেহসত্তা, প্রাণ, মন ও আম্মার বসব 
শুরবিভাগ | মানবের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তার মধ্য সনাস্্ত। পরৰ। নিকৃতি বা। অপরিবর্তন্ 
পূর্ণতার ধারক এই বিশ্বচেতনা! নর, তাই তাকে 2$5০1915 বল চলে না। কিন্তু অন্ত এক অর্ধে বিশ্ববানব 
পূর্ণ ও চরন-- তিনি একই হ্ন্দয় সমল চেতনায় মিলিত করেন অস্টহীন বাক্কি-বৈচিত্তা, আশিক অভিজ্ঞতা, 
আপেক্ষক লতা । কিন্ধ লিঙ্গের নধো তিনি একটি সুক্রিদ্ধ শক্তি, একটি তার বিশ্বদগ্ধ আম্মা, মন, প্রাণ এ 
তঙ্ছ থেকে তিনি রচন| ক'রে চলেছেন শেষহীন বিবর্তনইল ক্ষ্-পরম্পরা। তার এই বিপুল উদ্দেশ্বের 
তুমিকাগ দেখলেই তবে ম1£ধের বিবর্তনের লতা অর্থ বোকা। ফাছ। মাগ্ব ইচ্ছ! করলে তার সমস্ত শক্তির 
এই উৎল, অস্তরায্মার এই দূৰক! থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ব। দূরত্ব রক্ষা! করে চলতে পারে। দে ক্ষেত্রে 
তাকে থাকতে হবে বিবর্তনশক্তির একটি অজ্ঞান নিখিল ঘস্মাত্র হয়ে। কিন্তু বদি মে যুক্ত করে নিক্গেকে 
বিশ্ব-মভিপ্রান্ধের লক্ষে, তা হলে তার পক্ষে নিজের বিবর্তনে সজ্ঞান সক্রিয়ত!| সম্ভবপর হয়। বৃঙ্গরর 
সতোর সঙ্গে এই যোগরক্ষ| ও সহযোগিতার ক্ষদতার উপরই নির্ভর ঝরে প্রকৃত শিক্ষার মূলা নির্ণয়। 

বল! ঘেতে পারে, এই রকম এক বিশ্বব্যাপী অস্তিত্বের প্রমাণ কি। রবীন্দ্রনাথের উত্তর এই ঘে, আছ 
পর্মম্ত মাহযের সভাতাগুলির সমস্ত প্রদান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে, বিভি্র সাধন। ও বিচিত্র নানবস্গন্ধ 
রচনার নধা দিয়ে তার আত্মোহছন ও আত্মবিস্তারের সমন্ত চেষ্টার মুখ ওঁ বৃহতের দিকে। তার সচেতন দল 
বিশ্বমানবকে স্বীকার না কুক, তার মগ্লচৈতন্তের প্রবণতার মধ্যে এই স্ব কৃতি রয়েছে। 

The Religion 0f Han গছে নানাদিক থেকে এই বিশ্বমানব সত্যটিকেই প্রকাশ করা হযেছে । 
সেখান থেকে উদ্ধৃত নীচের ছুটি অনুচ্ছেদে এই ধারণার ত্রপটি এবং শিক্ষ! ও গংস্বতির সঙ্গে তার সম্পর্ক 
কোথায় তা রবীন্দ্রনাথের কথা পাওয়া ঘাবে। 

“মামুযের কাকে ঘুক্তির ভাষাছ ঘাই নান দেওয়। ঘাক-না, অস্বীকার করবার উপায় নেই যে আনন! 
শ্রেঃ আনন্দলাভ করি হবন অপরের মধ্যে নিজেকে পাই_- আর এই হল ভালোবালাহ সংজ1। এই প্রেমই 
সৃমগ্রের সাক্ষ্য বহন ক'রে আনে-_ ধা হামুবের পূর্ণ ও শেষ সত্য । এরই দ্বারা উন্মোচিত ইস আমাদের 
যৃহত্তদ মুক্তির ক্ষেত্র "এবং সেখানেই মানব-মান্থার অতুল উহ অদ্লিত হয়েছে সহাএুফূৃতি ও 
সহযোগিতার দ্বারা, জ্ঞানের নিষ্কাম সাধনার ছারা, দাতিবর্ণ-নিবিশেষে জনসেবার দন্ত বুদ্ধির কঠোর তপক্গার 
হ্বার!। আমাদের জীবনে যা অতিরিক তারই অন্তহীন দেশে থাকেন প্রেমের দেবতা, তিনি আবাদের 
চেভনাক্ষে বিচ্ছেদবোধের মায়া থেকে মুক্ত কয়েন, যাস্থষের জগতে তিনিই চিরকাল ক্করেছেল দীধ্িবিস্তারের 
আয়োজন- “আর নেই হল লভ্যতার মূল প্রেরণা” 

আবার_ 

“কামনার দারা আমরা ঘর্শনলাভ করতে পারি এই বিশ্বপুরুষেরে, কিন্তু তিনি আমাদের মনের 
্থটি লন। বাক্তিদাহষের চেয়ে তিনি অনেক বেশি সত্য, আবাদের প্রত্যেককে অভিক্রঘ ক'রে তিনি তার 
সর্বময় সততা অধিরিত। তীর বিরাট স:কল্পের অনথবারী চিন্তাগুলি বহু বাধাবিষ্ই অতিক্রম ক'রে সারিবন্ধ হয়ে 


hd বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


কেবলি চলেছে পূর্ণপত্যের দিকে। তার সংগঠনের মধো আমাদের প্রত্যেকেরই স্থান আছে। কিন্তু তার 
সংকমের সঙ্গে সঙ্গান-সাদরত রাখ! আমানের ইচ্ছাধীন। এমনকি আমর! নিজেদের সর্বনাশ স্বীকার করে 
তার পথে বাধাস্থও করতে পারি। কিন্তু ঘখন আমরা সহবোগিতা করি তার সঙ্গে তখনি কেবল লাভ 
করি আবাদের সত্য ধর্ম ।” 

বিশেষভাবে শিক্ষামূলক র5ন/ওলিতে এই ধারনাগুলি কখনোই বিস্তুতভাবে বিবৃত হয নি, কিন্তু এ সম্বন্ধে 
অস্পষ্ট ও ম্পই ইঙ্গিতের অভাব নেই । এবং এ কথাও মনে রাখা দরকার যে রবীন্রনাথ তার শিক্ষাবিষয়ক 
একটি প্রধান র5ন! 4 ৮০৩৮১ ৪০০০1, একটি অধ্যাদ্ব হিলাবে The Religion ০1 Man-এল অন্তহ ক 
করেছেন। এর থেকে এ কথা নিঃপেষে প্রমাণ হয় যে তিনি তার শিক্ষা-্দর্শনকে তার সাধারণ দর্শনেরই একটি 
অঞ্ বলে.মনে করেছিলেন । নীচের উদ্ধৃতি ছুটির দ্বিতীয়টি A 7০৩৮5 5০০০1 খেকে-_ 
বদ নিৰ বেল ত পরিবেশনই করে না, ঘা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামন্ত রেখে 
"আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।” 

"আনি একান্তভাবে দুটি জিনিসকে মিলিত করবার আকাক্ষ! করেছি: প্রাচ্য সাধকের অন্তর্মর দৃি, 
যার দ্বার! মনের নির্জনে সে দেখা পায় বিশ্ব-আত্মার; আর সেবাকর্সে সেই ধ্যানেরই বহিঃপ্রকাশ-_ ঘা 
ইচ্ছাশক্তি-প্রন্নোগের দ্বারা সংকোচের জড়িমার মধ্য থেকে জাগিয়ে তোলে সম্পদ্‌কে, সৌন্দ্কে, কল্যাণকে ৷” 


রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্ত্য বিবাদ 

বিশবপুরুষের এই তথটি আর-একটু মনোযোগের সঙ্গে এইবার বুঝে দেখা দরকার ॥ জান! দরকার 
পাশ্চাৱা দর্শনের মঙ্গে তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য কোথায়। তাতে রবীন্রলাথের স্থাননির্ণঘঘ ছাড়া আর-একটি 
উদ্দেস্ঠও সাধিত হতে পারে। সব রকমের বিশ্ববাদ ও অতিপ্রাকত তবকে 'প্রাচ্য', 'উপঙ্থাস-সথলভ', 
“আধুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে অচল" প্রভৃতি ধারণার হার| চিহ্নিত ক'রে অবজ্ঞাপোষণের একটি প্রবণত। আধুনিক 
পাঠকের মনে থাক। সম্ভব । ত। এর দ্বার! দূর হবে। দেখা যাবে পাণ্চাত্তা জগতেও বিশ্ববাদের অভাব নেই, 
এবং আধুনিক চিন্তাজ্গং মরাপরি এই তর্কে গ্রহণ না করলেও এর থেকে নিম্প্জ বহু চিন্ত। ও ধারণাকে 
আশ্রয় করেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 

কিন্তু পরিভাষা সম্পর্কে একটি সংশয়ের নিরন করতে হবে। বিশ্বগত ব। সাবিক, পরম বা চরম 
(absolute), অতিপ্রারুত, তুরীয় (trauscendeutall—এই কথাগুলি অর্থের তীক্ষ. লীমানা কেবলি 
অম্পষ্ট হয়ে পরস্পর মিশিয়ে যেতে চায়, সুধু অবিশেষগ্ পাঠকচিত্তে নঘ স্থবিধ্যাত ঘ্যর্শনিকদের রচনাতেও। 
সব চেয়ে অস্থবিধা শেষ শব্দটি নিয়ে । তারতের দার্শনিক ওঁতিহে তার বিচিত্র চিন্তা ও অভিজ্ঞতার একেবারে 
উচ্চতম শিখরটিকে স্থাপন*করা হয়েছে এই দায়াজগং, নিখিল বিশ্ব এমনকি উচ্চতর লোক বা জাগংসনৃহেরও 
উধ্বে। এই শেষ, পরম সত্য ধা ভিগুণাভ:ত, বিভেদ, বহুত্ব, বিকল্প, বিকার ও ক্রিয়াশীলতার দ্বার! ঘা চিহ্নিত 
শ্রয় তাকেই ভারতীঘ্র অর্থে বল! বার তুরীঃ। ইউরোপে ক্যাথলিক অধ্যাস্থবাদের কিছু অংশ ছাড়। আর 
কোনো দর্শনের এই অর্থে তুরীয়ের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। কিন্ত সেখানে নিবিচারে এই পরিভাষা 
ব্যবহ্থত হয়েছে প্লেটোর World of essence ও archetypal ideas সমবপ্ধে, ম্পিনোজ1” ও হেগেলের 
দার্শনিক মতবাদের বিশেষণ হিসাবে, এমনকি কাণ্টের 'ক্রিটিক+গুলি বন্বন্ধেও। কান্ট নিলেই এ বিশেষণ 


প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন 


বাবহার করেছেন অতীস্বিহ লতাকে বোঝাতে । ‘পরম’ কথাটিও খাটি ভারতীয় মতে শুধু এ তুরীন্ব সত্য 
সম্বদ্ধেই প্রঘুদা, কারণ এতেও বোঝার নামস্তপহীন সকল সম্পর্কমূকত নিশ্চল নির্বিকার সতাকে। 

আমাদের আলোচনার উপরের অর্থে তৃতীয় ও পরন শব্দ দুটি নিস্রয়োজন, হদিএ ববীন্রনাথ ইংরেজি 
লেপবার সময় পাশ্চার্য প্রথা অমুঘায়ী কধনো কথানো এই দুটি শব্দ বাবহার করেছেন। তাহলে দেপা দান 
পাশা দর্নিগুলিকে মোটামুটি ছুটি ভাগে ভাগ করা ধায় : যেগুলি কোনো রকম সাবিকতা বা বিশ্বব্যদের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং যেগুলি আপেক্ষিকতা ৪ বহুত্ববাদের ভিত্তিতে গঠিত। শেষের গুলির দৃষ্টি এছিক 
(6০1) এবং বিশ্বস্ত ব্যাপারে তারা বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধিবাদের অন্বর্তী। আগের গুলির মধো কোনে। 
কোনোটি প্রকৃতির কাঠামোর মখোই তাদের সাবিক তব্টিকে খাপ পাইয়ে নিচ্ছে, কোনোটি ব। অতিপ্রারুত 
সতা স্বীকার করেছে। এই “মতিপ্রাক্কত' মানে এদন-একটি তর ঘ! কেবলনাত্র ইল্দিয়বোৰ ও যুক্তির 
অনধ্গিমা, কিন্তু অন্ত উপায়ে যার উপলব্ধি মাস্তব নয । 'অতিপ্রাকৃত? শব্দটি এই ঘর্ণেই আডকাল , 
পাশ্চাত্য দৰ্শন বিষয়ক রচনা ব্যবহৃত ইচ্ছে। 

কোনো বিশ্বতথের হধো, আসাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কোনো অতিপ্রাকৃত ঘতোর নাধো 
এই পরিদৃস্কনান্‌ জগতের অর্থ ও উদ্বেশ্ব অন্বেষণে রবীশ্নাথ একা নন, এ বিধরে তার ল্দী আছেন ইউরোপীয় 
দার্শনিকদের নো প্লেটো, সেপ্ট, টমাস একুইনাল, স্পুনোক্জ, ফ্রোরেবেল ও বাগদি। এদের সঙ্গে, বিশেষ 
ক'রে শেষোক দুজনের সঙ্গে তার দর্শনের অনেক সানৃত্ত মাছে। 

এদের সঙ্গে তুলনা! করলে দেখা ধায়, রবীশ্্রনাথের বৈশিষ্ট্য অর সুমনা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে, তায বিশ্বতবের 
একটা অন্তরগ্ক জীবস্ত গ্রতাক্ষতাঘ। এই তবের সব কলি প্তরকেই তিনি ঘখাঘ মূলা দিয়েছেন, এবং লেওলি 
আপনা থেকে মিলিত হয়ে স্বপ নিয়েছে এক পূর্ণ লতোর, সাবিক পুরুহের। এই পুরুষ ল্। বা তার বিভিন 
স্তর কেবলমাত্র কতকগুলি অংশের সম নয়, শুধুই একট! বিদূর্তন (৪৮3০৩০০০) বা সাধারণীকরণ 
(generalisation) নু ॥ পূর্ণ তার অংশগুলির যোগফলের চেয়ে অর্থগভীরতায, শতোর উচ্চতায়, গুণ 
ও ক্রিয়া, সব রকনেই বড়। জগতে সে আন্তর্লান (৷৷০৭৫!) ললশ্ড গতিবিধি ক্রিয়ার প্রদ্বো্ক 
শক্তি রূপে, কিন্তু নিজের নধো এ একটি সক্রিয় (9503771০) আত্মসপরায়ণ পুর্বষ-শক্তি খিনি নিজের 
বিশ্বময় তন প্রাণ নন আত্মার দুগপং সঞ্চালনে নিরন্তর পূর্ণত। থেকে উচ্চতর পূর্ণতায় অগ্রলর হচ্ছেল। এই 
পুরুষকে আনলে তার সাহাঘো মানুষের বিবর্তনের আস্ছোপাস্ ধারাটি দেখ] ঘায়, দেশ যা ত! নেহ থেকে 
প্রাণ, প্রাণ থেকে মন ও মন থেকে আতস্মান্ব আরোহণের একটি ছেৰহীন প্রবাহ এবং দব চেয়ে প্রণিধানযোগা 
কথা এই থে, এই পুরুব্শক্তিকে স্বাঙ্গীকুত ক'রে জগতে একট! নৃতন শক্তির প্রবর্তন কর! যাস, ব্যক্রিগত 
বিবর্তূনকে ত্বরাহিত করা ষার়। 

কিন্তাফৈলব পাশ্চাত্তা বিশ্ববালীদের উল্লেখ করা হয়েছে তাদের দিকে চাইলে দৌশ তাদের সব চেয়ে 
বেশী আকর্ষণ ও মনোযোগ বিশ্বতবের মানসন্বন্তপের দিকে । কেউ কেউ অপর রূপগুলিরিও ইঙ্গিত দিয়েছেন, 
কিন্তু ছয় এই ইঙ্গিত থেকে গেছে বিচ্ছি, না হয্ব তাদের মিলানে। হযেছে শুধু একটা বুদ্ধিবন্ধনে। এবং 
প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁদের চিন্তার শেষ ফল ও প্রবনতা অগ্রসর হয়েছে এ কেবল একটি বিশ্বমানস-্পায়নের 
দিকে। এমনকি কোলে! বিশেষ দার্শনিক ধন ধর করে তার বিশ্বতবকে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা কিংবা 
বুদ্ধিমনের অতিরিক্ত কোনো ওণ বা ঝশ্বর্ধের হারা মণ্ডিত ক'রে তুলেছেন, তখনি পাশ্চাত্য মনের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


স্বাভাবিক এহিকত| ও বন্ততন্ত্বাদ, সে দেশের পণ্ডিতদের সব প্রকম অভিপ্রাক্কত ও অতিযৌক্তিক (5418৭- 
rational) তবের প্রতি বিশ্রপতা, কমননাটিকে নাৰিয়ে এনেছে মাটির পৃথিবীতে, এবং তাকে তার শমন্ত 
রোমান্স ও অতিপ্রাকৃত এ্সনারহিত করে কাছে লাগিছেছে নিজেদের । 

প্লেটে! দেখেছিলেন একটি সাবিক 'আইডিয়া'র জগং। কিন্তু সুন্দরের, প্রেমের ঢকিতদীন্তিও তার 
চোখে পড়েছিল। কিন্তু এই সবগুলির সমন্বন তিনি করতে পারেন নি এবং তার দর্শনকে শুধু এ 
ideএর ডিকিতেই স্থাপিত করেছিলেন ॥ সন্দেহ নেই তার আইভিঙ্বা একটি অতিপ্রারুত তব, কিন্ত তার 
নিজের শিশ্য আরিস্টটুল্এক্ হাতেই ভা দংস্চিত হয়ে হয়ে দাড়াল Universal Reason ব! বিশ্বমানস, 
গা অতিপ্রাকত হবেই এমন নয় এবং যা সাধারণ বুদ্ধিমান লোকের বুদ্ধিগ্রান্থ । আ্যারিষ্টট্দ্‌এর এই 
Reas০n-এও অর্থের থে প্রসার, যুক্তিবাদের অতিরিক্ত একট! চেতনার যে পরিবেশ ছিল তা কমে কমে 
রেনেসীাসের পরে এলে ঠেকল নিছক বুদ্ধিবাদে এবং এখন সাধারণতঃ এ দুটি ধারণাঁ_ 7৪502 ও 
rationaliswকে একার্থক বলে ধরা হয়ে থাকে । 

শ্পিনোক্গা'দর্শনের বিশ্বতর এই জগতের অন্তরান। তাকে কখনো! তিনি দেখেছেন আত্মন্থগ্রপর 
প্রক্কতি, ‘Natura naturaus' রূপে, কখনে। বা 'সমন্ত স্থানে ও কালে ছড়িয়ে থাক। মানলিকতা'র্র 
সমষ্টি হিসাবে । যাঝে বাঝে তিনি এই তবের প্রাপ্মত্বতা আনন্দময়তারও সন্ভর্পণ ইঙ্গিত করেছেন। কিন্ত 
এ কথ। বল৷ যায় না থে, সৰ্বশমেত একটি স্থসন্রস চিত্র তিনি উপস্থিত করতে পেরেছেন। তার দর্শনের 
ভাগাও প্লেটোর দর্শনের মতই । পাশ্চাত্ত পৃ্িতে যেগুলি এর আতিশধা কা কৌনিকতা তার বর্জনের পর 
এ দর্শন এখন আধুনিক বিজ্ঞান-চিন্তার মূল ভিত্তি, এমনকি একে বলা হয় বিজ্ঞানের নিমস্থ দর্শন 

আধুনিক ইউয়োপে বার্গন-দর্শনের অবির্ভাব একটি কৌতৃহলোদ্ধীপক ঘটনা । তার বিশ্বপ্রা, tan 
vitএl ও তার নিক্ষষণশীল আত্মহষ্টিমূলক বিবর্তন, emergent self-crealive evolution, ভাল নীরজ 
কাঙ্গনিকতা৷ মার নয়, নিছক বুদ্ধিত সংযোজনের কৌশলও নয়। বাপ লীবনশ্রোত “কান পেতে 
শোনেন', ‘আধ্যাত্মিক স্টেখিস্কোপের হারা' শোনেন প্রাণের হ্বংপিওধ্বনি। ভার বিশ্বতব এমন একটি 
প্রত্যক্ষ দ্রীবন্ত সত্য যা ইউরোপীয় দর্শনে দুর্লভ, বরং প্রাচ্য সাধকতরষ্টার উপলন্ধির সঙ্গেই তার মিল 
দেখা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দিকে পাশ্চাত্যস্থলভ অনুরাগের ফলে বার্গস তার এই প্রত্যক্ষ 
দর্শন'কে প্রাণতত্রের ঘুক্তিপ্রনাণের উপর স্থাপিত করতে ভোলেন নি। ব্রবীশ্রনাথের বিশ্ববাদকে বাগসঁর 
এই প্রেরসাময় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে দেখাই পাশ্চাৱায়নের পক্ষে হিতকর হবে। বৰীহ্ছদর্শনের একটি 
দিকের রহ্ত এর ফলে উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এই বিশেষ দিকটিতেও রবীন্দ্রনাথের একটি বৈশিষ্য আছে। 
কারণ তার বিশ্বভর শুধু অন্তর্লানই নয, তা শুধু বোধির (/0101০9) ক্ষু্রণেই নিজের কান্দ ক'রে 
চলে না। নিঙ্গের সির বাইরেও এর দীড়াবার স্থান আছে, এবং পূর্ণ জাগ্রত লতান চিন্তার দ্বীরা কাজ 

,* করতেও এ সবর্ধ। রবীন্্রনাখের বলাকা-ুগের কাব্যে বার্গপ-প্রভাব অনেকেই দেখেছেন। বাসর 

রচনাপাঠে রবীন্দ্রনাথ তার নিজের আবাল্য অভিজ্ঞতার স্বস্প অপেক্ষাকৃত সহ বিশ্লেষণ করেছেন 
এ কথা বল! অসঙ্গত হবে লা। নির্বরের স্বপ্ুভঙ্গেই এই প্রাপন্ধপের প্রথম আবেগময় প্রকাশ, এবং এ 
কবিতা লেখা হয়েছিল 07৫৫৪5৮৫ 78৮০/589% প্রকাশিত হবার বহু বংসর আগে । কবিতাটি মূলতব- 
নির্দেশ হবীন্ঞনাথ নিজেই Ths Beligion ০1 Man করেছেন । 


প্রথম মধ্য! রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন 
A USE 
ফ্রোুৰববেল ও রবীন্দ্রনাথ 

রবীন্ুনাখের সঙ্গে পূর্ণতর সাদৃশ্ত পাও! বাবে এন একজনের নধো চিনি শিক্ষাবিং হিলাবে জগং- 
বিগ্যাত, কিন্ত দাৰ্শনিক জগতে হার প্রতিষ্ঠা কন। ফ্রোছেবেল ক্ান্রিযানের পুত্র, বালোই ক্যাথলিক 
ধর্মনতের কিছু কিছু অংশ তার হালস-গঠলের নবো স্থাসী স্থানলাভ করে। এক ছিলাবে হল যাছ তার 
শিক্ষারর্শনে ক্রোয়েবেল পুনক্ঞাবন দান করেছেন আগারিষ্টট্দ্‌-টমাদ্‌ রফাকে (Aristotelian-Thomistic 
9618698), ছা শতাববীর পর শতাব্দী ইউরোপের শিক্ষানীতি হিসাবে গৃহীত হরেছিল। সেন্ট, টনাধ 
আাকুইনাস গ্রহণ করেছিলেন আারিস্টট্ল্-এর Universal Reason, স্তার ‘matter’ নিরস্থর বিবতিত 
হয়ে '[০r0”এ পরিণত হওয়ার মতবাদ, অর্থাং এই জগতের মধোই সম্ভাবনাগলির সতে! পরিণত হওঘানর 
তব। এরই লঙ্গে তিনি জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন ক্যাথলিক অতিপ্রার্ুত ভাগবততর। ফলে এই দু'রকম 
তর পরম্পরকে কিছুটা প্রভাবিত করলে স্বতহই থেকে গিথেছিল। ক্রোয়েবেল এই সনহয়ের সাধন! , 
করেন। তার কৃষিবিদ্ব/শিক্ষ! ও বাহিরের মূক্ুত্থীবন ঠাকে প্রকৃতির লঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের অগিকার দে, 
লেই অভিজ্ঞতার দাহাযো তিনি অতিপ্রাকৃত সতোর সঙ্গে প্রকৃতি ও ভীবনের প্রত্যক্ষ ও মহৎ তখাগুলির 
যোগসাধনে লক্ষম হন, তার নিজের ভাষায় ‘চার্চের সঙ্গে যুক্ত করেন প্রকৃতির নন্দিনু'। স্থায়ী প্রতাক্ষ 
উপলব্ধির ছারা নয়, বরং ঘা তাঁর সমস্ত লেখায় দেখা যঢ়৷ যেই ধীর শ্রদশীল মননদীলতার সবার! তিনি পান 
জর “চিরন্তন এঁফ্যাকে। 

“এই সব-নিয়ামক বিধানের ভিত্তি ও উৎল হতে পারে একটি সর্বব্যাপী, উদ্যোগস্ীল, ছীবন্ত। আত্মলচেতন, 
অতএব চিরন্তন একা ।"- “এই একাই ঈশ্বর ।” 

এই কথাগুলি রবীন্ুলাখের মুখেও অসঙ্গত হত না। শুধু এ 'বিধান' ও “একো'র বিমূর্ত ধারণার উপর 
হয়তে। তিনি এতটা জোর দিতেন না। বরং তিনি তুলে ধরতেন প্রশ্টতি ও জীবনের আনন্দ ও সৌনর্ষের 
দিকটিকে, স্বষ্টির পরমাণ্্থকে, এক বিরাট চেতনার দীপ্তি, শাস্টি ও স্ধমাকে | প্রসার, গভীরতা, ও 
প্রত্যযঘনতার বে তাত এই ছুদ্ধন মনীবীর মধ্যে দেখ! হায় তার প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথের মন এ 
আত্মার অধিকতর ওঁরা ও সামর্থা। তা নইলে দু জনের নিক্রমণ-ভঙ্গী ও গতিপথের আন্ত সানৃন্ত 
স্বীকার না করে উপার নেই। 

শিক্ষার উদ্দে্ সম্বণ্তে ফ্রোয়েবেলের একটি উক্তি নীচে দেওয়া হল। দেখা যাবে আগে উদ্ধৃত 
র্বীজনাথের উক্তির সঙ্গে এর পার্ধকা বৃবই কম ।-_ 

“শিক্ষার দ্বারা ছুটিয়ে তুলতে হবে মাহাষের দিব্য সারা২লারকে (৫1৮70 55628), তাকে বার 
করে এনে তুলে ধরতে হবে সচেভনতার ; সমস্ত মাম্যটাকেই ভার মধ্যে যে দিবাতখ জীবস্তভাবে বর্তমান 
“তার স্বাধীন সচেতন অচ্বতিভায় প্রবুদ্ধ করডে হবে এবং জীবনে এই তত্র স্বাধীন কপারনে সবর্থ ক'রে 
তুলতে হবে?” তি 

এবারে ফ্রোয়েবেল ও রবীন্দ্রনাথের মিলগুলি আরো স্ুন্ম ও স্ুৃষ্ধলভাবে নীচের বিবৃতিতে দেখানো 
হয়েছে 

>. বাস্তব জগতের চেয়ে উর্বর একটি সভা আছে। ২. তা শুধু একটি বিমূর্ত বা নীতি-সমটি 


চর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বধ 


নয়, কল্পনার আস্মোংক্ষেপনও নয় । আমাদের দৈনন্দিন সত্যের চেরে তা সত্যতর, তার নিজেরই একটি 
স্বতন্ত্র সক্রিছ প্রাণশক্তি আছে, এবং তা আত্মসচেতন। ৩. এই তব নাবিক ও শাশ্বত, অতএব 
“অতিপ্রাক্ৃত'। কিন্তু প্রকৃতির মখোও এ উপস্থিত। প্রতি মানুষের মধ্যেও বিস্তমান্‌ তার অন্তরতম 
একা, পরিণতিসীলতার শত্তিক্রপে ৷ দৃশ্তঞগ২কে পরিপূর্ণ ক'রে এ অতিক্রন করে বর্তমান ॥ ৪. এই লতা 
তার বিরাট চেতনার মধ্যে ধারণ ক'রে আছে নাহুধের প্রাণ নন আম্মার অনুক্ূপ বিডিন্ন স্তর। ৫. শিক্ষার 
ছ্বিবিধ উন্দেশ্ত হল বাক্তিচেতনাকে এ উচ্চতর চেতনায় অন্প্রবেশ করতে ও তার প্রতাক্ষ প্রভাবে 
পরিণতিলাত করতে সাহাযা করা, এবং, বহির্নীবনে ও কর্মে আভান্তরিক এই পরিণতির স্বাধীন প্রকাশ ও 
রপায়নে হুনিপুণ করে তোলা । রবীন্দ্রনাথ এই হিমু ক্রিছ্বাকে, বলেছেন 'প্রেম ও কর্ণ” 'বিশ্ব-আত্মার 
ধ্যানময় দর্শন" ও ‘সেবাকর্মে তার বহিঃপ্রকাশ' ॥ শুধু তাদের মতবাদেই নয়, শিক্ষার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও 
রবীজ্জনাথ ও ফ্রোয়েবেল আনন্দময় জীবন ও সৃষ্টিমূলক কাজকে প্রাধান্ত দিয়ে তাদের সেই পরীক্ষার ফল 
জগতের লামনে উপস্থিত করেছেন ॥ 

বেনন প্রত্যাশা করা যায়, শিক্ষার প্রক্রিয়। ও উপাদান সন্বদ্ধে ছুই শনীষীর বিস্বয্কর লাদৃশ্ত আছে। 
সে সাদৃস্ব এত দূর প্রসারী যে আকস্মিক ব'লে উড়িয়ে দেওয়া ঘা ন!। 'কিগারগার্টেন'-পদ্ধতির সঙ্গে ধগনো 
ন। কগনে। রবীন্দ্রনাথের নিশ্চয় আবিস্তর পরিচয় হয়েছিল । কিংব! ক্রোয়েবেলের রচনা খুব সম্ভব তিনি পাঠ 
ফরেছিলেন। যেনন ভাবেই হোক, তীর চিন্তায় ফ্রোয়েবেলের কিছুটা প্রভাব স্বীকার করে নেওয়া অলঙ্গত 
হবে না। কিন্তু রবীজ্বজীবনের লঙ্গে ধারা পরিচিত তাদের মনে পড়বে বরবীন্্রনাথের পরথনদীবনের অভিজ্ঞতা ও 
চিন্তার সঙ্গে তার শিক্ষাতবের ঘনিষ্ঠ ননবস্ধ। তার দর্শন থে তার মন ও আস্থার পরিণতির সঙ্গে অঙ্ছেদ্ 
বন্ধনে বাধা এ কথা অস্থীকারের উপায় নেই। বাগসি-প্রভাবের মত এক্ষেত্রেও বলা যায় লহমর্ধী একটি 
বাক্কির প্রভাবে তিনি তার নিজের চিন্বাগুলিকেই সহজে খুদে পেয়েছিলেন ॥ 

কিন্তু নিল যতই গভীর হোক, পার্বকাও আছে। এই পার্থকা শেষ ফসলে, দুদ্ধনের কল্পনার শেষ 
তুলির ছোঁয়ায়, সমগ্র চেষ্টার ভিতরফার আবেগে । যথাস্থানে সুক্ষ পার্থকাগুলির আলোচন! হবে, কিন্ত 
দৃষ্টি ও আবেগের কয়েকটি মূল প্রভেদ এখানে দেওয়া হল 

১. একছন ক্যাথলিক প্ররুতিবিজ্ঞালবিৎ, আর একজন কবি__ প্রথম তবদর্শন হয়েছে দুদ্জনের ছুরকম 
পথে। ফ্োয়েবেল অগ্রসর হয়েছেল “বিস্বাস, অন্বদৃ্টি' ও দীর্ঘ একাগ্র চিন্তার মধ্য দিয়ে; রবীজ্নাথ 
জীবনবাপী অভিজ্ঞত| ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে । উপলব্ধির অস্পষ্ট স্থানগুলিকে ছুটিছে তুলতে 
তিনি সাহায্য নির্েছেন 'কল্পনা'র_ যে কল্পনা আব্মকেন্মিক ন, সতাসন্ধীঃ কিংবা তার আলম্তহীন 
সৃষ্টিকর্মের অভিজ্ঞতার । 

২. শ্বভাবে চরিত্রে বালাশিক্ষার ফলে ক্রোয়েবেলের প্রবণত! বুদ্ধিপরায়ণতা ও ধাৰিক শুচিতার দিকে। 
The Education 0f Hana তীর নির্দিউ শিক্ষানীতির দুটি হচ্ছে এই ; (ক) 'জ্ঞানী হওয়াই 
মানুষের মহত্তম উদ্দে্ত ।' (খে) ‘শিক্ষার লক্ষ্য হল একটি বিশ্বস্ত, শুদ্ধ, অবাভিচারী, অতএব সাধু বন 
(915 life )।" কোয়েবেল জীবনের বিজ্ঞানে আগ্রহস্টল এবং তার এঁক্তব ব্যাধ্যানে গণিতবিস্তা- 
বিশারদের বিমর্তনপ্সীতির ঘথেই সাক্ষ্য পাওর। বায়। ঈশ্বর ও লাধুজীবন' বন্ধে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের 
অস্থগত মতবাদের দ্বারাও তিনি যথেষ্ট প্রভাবিত । 


প্রথম সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন 


রবীন্দ্রনাথ শ্বভাবতঃই বেশী হৃদযবান, আবেগপ্রবণ, লৌন্দ্বরসিক, কল্পনাকুপল, ধদিও বৃদ্দিমত্তাতে ও 
তিনি কিছুমাত্র কম নন। তিনি ঈশ্বর অস্বীকার করেন না। তার লিজের আধ্যাস্থিক নব অবিসম্বাদিত। 
কিন্তু তিনি আধ্যান্মিক ও এঁহিকের লখ্য কোনো ভেলরেধা শ্বীকার করেন নি। তার কাছে এ দুই-ই 
একটিমাত্র ধারাবাহিক পরম্পর-অনুপ্রবিই সত্যের অংশ ॥ সাধারন জীবনের বিপরীত কোনো সাধুজীবনে 
তার আগ্রহ নেই, তিনি চান স্তন্ধ সুন্দর আনন্দ জীবন, ভালোবাসার জীবন। 

৩, উপরের দুটি প্রভেদের মূল হচ্ছে এই ৷ ফ্রোয়েবেল যাকে বলছেন ঈশ্বর এবং দেখছেন একটি 
বিদূর্ত তত্ব হিসাবে, রবীন্ছনাথ তাকে দেখেছেন বিশ্বানব, পরমপুকরষ রূপে । রবীহ্ুনাথের বিশ্বতর তাই একটি 
নিকটতর, পূর্ণতর সত্য ঘা নাহুষের জীবনের সমস্ত দিকগুলিকে শ্পর্শ করে। কোনো কঠোর ত্যাগ, 
ব্যক্তিত্বের কোনো! অংশ বর্জন, আমানের পৃথিবী-জীবনের পূর্ণ অর্থের কোনে! সঞ্গেচন এই সতা দাবী করে 
না। বরং এই সভা নিজের পুরুষলবার (675০7311) বলে মাহুঘের নদাকার পুর্তষফে সবরকমে রুতার্থ 
করে। এইখানেই রবীহ্ত্রনাথের সব চেয়ে মছৎ, সব চেয়ে বিশিষ্ট দান । 


স্বীকৃতি 


রুফ-ঘশোদ| চিত্রের ব্লক বোস্বাইযের U॥(৫৫ 5a পত্র হইতে; নববর্ধা 
চিত্তের ব্লক শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ ও ঝলিকাডা সরকারী শিলমহাবিস্টালয় 
“অনুষ্ঠিত আচার্য নন্দলাল বস্তু মহাশয়ের চিত্রপ্রদর্শনীর স্রাফণ্রস্থ হইতে; 

* জীবনানন্দ দাশের প্রতিক্ৃতির ব্লক ‘কবিতা’ পত্র হইতে; এবং করু্লানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীজলাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদারের ব্লক ‘শনিবারের 
চিঠি হইতে প্রাপ্ত । আইন্ন্টাইন ও নেহরু চিত্র শমমিঘ্ চত্রবর্তীর 
সৌদন্তে প্রাপ্ত। 


অদ্ধাঞ্জলি 


করুণানিধান বন্দ্যোপাদ্যায় 
জনয় € অগ্রহায়ণ ১২৮৪, ১৯ নবেম্বর ১৮৭৭ মৃত্যু ২২ মাঘ ১৩৬১, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ 

অনেক দিন আগের কথা। ১৩১৮ বঙ্গাব্দ । করুণালিধানের তৃতীহ কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাছুলে'র ভুমিকায় স্ধীঙ্গনাথ 
ঠাকুর যে কথা বলেছিলেন, দীর্ঘকাল পরে আছ সেই কথা মনে পড়ছে । স্থধীহ্রনাথ বলেছিলেন, “গোয়ালার 
জোলো! দুধ এবং খাটি দুখে যে প্রভেদ, এক্ষণকার প্রকাশিত রাশি রাশি কবিতা এবং করুণানিধানবাবুর 
কবিতারও সেই প্রভেদ ।” 

সহজ কথ] সহজ করে বলার মধে) থে সততা আছে, করুণানিধান সেই সততার অধিকারী । 

কথার কারিকুরি দিছে চমক স্থট্টি ক'রে একরকমের কবিতা রচনা করা ধায় । কিস্তু চমক যেমন চমকেই 
শেষ হয়ে ঘায়, এ কারিকুরির বাহাছুরিও তেমনি বেশিক্ষণ স্থারী হয় ন!। ক্ষণস্থায়ী এই সৌভাগ্য লাভ করান 
ধাদের অভিক্চি তাদের প্রকৃত কবি ব'লে স্বীকার কর! সম্ভব নয়। কিন্ত নগদ-বিদায়ের উপরেই ধাদের ঝৌক 
বেশি তায়া আমাদের স্বীকার করা বা ন|-করা গ্রা্থ করবেন_ এমন আশা! কর! ঠিক না। আমরাও না ছয় 
তাদের গ্রাহ না করলাম। , 

কিন্তু যে-কবিতা অগ্রাঙ্থ করব ব'লে স্থির কর সত্বেও অগ্রাহথ ফর! যায় না, সে ফবিত1 হচ্ছে গোয়ালাহ 
ছোলো| দুধের না, মে কবিতা পাটি দুধের কবিতা সে কবিতা কক্ষণানিধানের কবিতা। কোনো রকমের 
কত্রিমতা! বা আড়ম্বর করুণানিধানের কবিতাকে *পর্শ করতে পারে নি। বাইরের প্রকৃতি এবং এই কবির 
নিজের প্রকৃতির মধো যেন বিশে পার্থকা নেই ॥ বাইরের প্রকৃতি যেমন নিজে নিজেই নিমের খুশিতে 
পুলকিত ও পুষ্পিত হয়ে ওঠে, করুণানিধানের কবিপ্রকৃতিও ঠিক তেমনি। পোশাকী সাজের চেয়ে আট- 
পৌরে সচ্দাই ককুণানিধানের কাব্যের বিশেষত্ব । কোনো দক্ষ নালীর ছাতের যতে একটি নির্দিষ্ট চৌহদ্দির 
মধো শৌখিন বাগান রচিত হয় নি তার কাব্যে, করুণানিধানের কবিত। হচ্ছে বিস্তীর্ণ প্রাস্তরের মধ্যে নিসর্গ- 
লালিত একটি কানন, হিসেব করে সাজিছে-গছিয়ে বলানে। নেই কোনো লতা কিংবা কোনো গুল্ম, অথচ 
লব মিলে-মিশে প্রক্ৃতির এক অপরূপ রূপের সৃতি হয়েছে। 

করুণানিধান প্রকৃতির কবি । কিন্তু এই কথাই সব কথা নয়, করুশানিধান প্রহ্কৃত কবি। 

প্রকৃত কবির লক্ষণ আছে অনেক । তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে__ প্রকৃত কবিতা রচনা করা। আর-একটা 
লক্ষণও আছে, নিজের খ্যাতি সম্বন্ধে উনাসীনতা হচ্ছে সেই লক্ষণ । জলপ্রিরতা-র্জনের জন্তে কষাডালপন। 
করা৷ প্রকৃত কবির স্বভাব নর, প্রকৃতিও নর। করুপানিধান প্রকৃত কবির এই স্বিবিধ লক্ষণে লক্ষ্মীমন্ত । 

ভলপ্রিয়তা-অর্লনের জন্ে জনতার চাহিদার যোগানদার হতে ছহ্ব। কিন্তু করুণানিধান ধোগানদার 
ছিলেন নিজের মনেরই চহিপার। বাইরের প্রক্নৃতিতে ঘধন শুরু হত উৎসব, বর্ষায় ঘবন ‘আকাশের 
কোলে কোমল কাজল' ফুটে উঠত, ঝাউয়ের বনে ঝালর উঠভ দুলে, তখন কবিও নিজেকে সেই উৎলবে 
দিতেন মত্ত ক'রে । এতেই ছিল তীর আনন্দ । কবির সেই আনন্দ-উপ্লাস আমাদের কাছে এসে পৌছেছে 
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অক্ুত্বিম কবিতার রূপে । অন্রের চূর্ণ আকাশে নিক্ষেপ ক'রে মেকি তারকার ঝিকিমিকি তিনি দেখান নি, 
নগদ-বিগায়ের কাঙাল ছিলেন না ব’লে তিনি দূর নীলাহবগ্রের দেশ থেকে খাঁটি তারার ঝিলিমিলি নিয়ে 
এসেছেন আমাদের ছন্তে। 
জনতার হাততালি দিয়ে কাব্যের বিচার হু না, কাব্যের বিচার রলবোচ্ছার করছোড় নমস্কারে। 
ফরুশানিধান সেই নমস্কার লাভ করেছেন। তিনি সার্থক কৰি। 
এই সার্থকতার হেতু আছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে পরমাস্বীদ্ব-কুপে গ্রহণ ক'রে ধন্ত হয্বেছেন করুণানিধান ৷ 
গার কবিতার ছত্রে-ছত্রে প্রকৃতির সেই পরিচিত পদধ্বনি ছন্দে ছন্দে বেঙ্গে চলেছে। প্রকৃতির কোনো 
কপ কিংবা কোনে! শোডা আবিষ্কারের উচ্চকঠ্ উল্লাস নেই তার কাবো ; বর্ণনা-কালে সকলের জান! এবং 
সফলের দেখা শোভারই কথা ঘেন ম্বগৃতোক্তিতে তিনি বলছেন, এই রকম অনাড়ম্বর তঙ্গির জন্তেই তার 
কবিতায় এই আন্তরিক স্থুর ধ্বনিত হয়েছে ।_ 
চলিলাম গৃহে, গ্রামপথে ধূলা, সাপ গেছে পার হয়ে, 
কোথাও পাখির নখের ভঙ্গি চোখে পড়ে রয়ে বয়ে। 
গ্রামপথের ধুলার উপন্ এই অন্পষ্ট চিহুগুলিও কবির দৃষ্টি এড়িয়ে ঘা নি প্রক্লতির শোভা ও নৌন্মধের 
অতলে তিনি ছিলেন একজন ভূবারি। যেই নিবিড় নেপধা-লোকে নিজেকে লুষ্কাহিত রেগে সাঙ্গে 
যেন দেখে এসেছেন প্রকৃতির বর্ণ গন্ধ ও হ্যা ।  * 
বহিংপ্রকুতির দবপ্রে স্বপ্রাবিষ্ট কৰি অন্ধ: গ্রকুতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন মনে করলে তুল হবে। মানবমনের 
দুঃখ আশা-মাকাক্ছ প্রেমগ্রীতি কামনা-বেনন! প্রভৃতি বিবিধ ভাবের সঙ্গে কবির যোগ ছিল অস্যরঙগ। 
এর লবচেথে বড় উদাহ্রণ-্কপে উল্লেখ করা ঘাছ তার “মনণু' কবিতাটি, তার কন্ধেকটি ছত্র_ 
মহুরকণ্পী চেলীর মতন কুয়াশা! গিরির শিরে, 
সহসা উঠিয়া বাতায়ন-নবার খুলিয়া ছিলান ধীরে 
হেরিছু মুশুর বাহুটি বেড়িয়া ঘুষায়ে পড়েছে কেশ, 
চুম্বন দিচু কপোলে তাহার তুলিম লব্জা লেশ। 
কি-এক আবেশে মৃদ্ধ ্রীবনে হেরিহ কান্ত মুখ, 
করপুটখানি ভরিদ্বা দিলাম বনক্কুল-যৌতুক। 
কবির গ্তিকরণার সুন্দর আলেধ্য অঙ্কিত করেছে। 
ফেকবি যেখানেই ব্যস করুন, ভার আবাসস্থল থেকে কাবযতীর্ের দূর সমান। এই দূরত্ব লাঘব করার 
জন্তে যদি কোনো! কবি সমন ও শক্তি ক্ষয় করেন তা হলে তাকে প্রকৃত কবি যেমন বলা যায় না, তাঁকে বুদ্ধিমান 
কৰি বলাও তেমনি দুরহ। করুণানিধানের কবিতা পাঠ ক'রে যখন দুদ্ধ হতে হত্ব তখম তার বুদ্ধির তারিফ 
করতে হয়। তিনি আজ কাবাতীর্থের হশোমন্দিরে উপনীত। জীবনের কোনো দুর্বল মূহ্র্তেও তিনি 
কাব্যতীৰ্থের দীর্ঘপথটি সংক্ষিপ্ত করে নেবার ছন্তে চেষ্টা করেন নি। একনিষ্ঠ পরিত্রা্জকের মত তিনি ধীর ” 
অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে পথপরিক্রম। ক'রে চলেছিলেন। আাত্মপ্রত্যন্ব না থাকলে এইভাবে তীর্ঘবাত্রা সম্ভব নয়। 
করুণানিধানের কাব্য রূপের সঙ্গে ধ্বনির অপূর্ব সম্হত্ব ঘটেছে। ভাষার লাবশ্যের সঙ্গে শবচয়নের 
অসাধারণ নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। উপযূক্ত ভাবপ্রকাশের জন্তে উপঘূক্ত ছন্দ যেমন দরকার, বিশেষ 
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কোনো চিত্র অঙ্গনের জন্তে তেমনি বিশেষ একটি কথা না হলে চলে ন।। স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবেই কবির 
কাছে এই কথ! এসে খরা দেয় বটে, কিন্তু সব সময় নয়। একটি কথা খুজে বা'র করার জক্তে একটি দীর্ঘরাজিও 
অতিবাহিত হয়ে বায়। কক্ষণানিধালের শব্দচচ়নের সার্থকতা দেখে মনে হয় হাততালি পাবার মত শব্দ চল্পন 
না ক'রে তিনি যে করজোড় নমস্কারের জন্তে কথা খুজে বের করেছেন এর পিছনে ভার বহু বিনি রজনীর 
দীর্ঘ ইতিহান আছে । অথচ, আশ্চর্য এই, কোথাও কোনো-একটি বিশেষ শব্দ বে অনেক শ্রম ও সাধনার 
ফলে তাকে নির্বাচন করতে হয়েছে, সেই শব্দের ধ্বনিতে তার প্রতিধ্বনি নেই । 
কক্চনানিধানের দীর্ঘদবনের তুলনান্ন তার রচনার পরিমাণ খুব বেশি না। অথচ, সেই কয়েকখানি বইই 
তার জীবনের সার সংগ্রহ ক'রে আবাদের সন্ুথে কবি-পরিচিতি স্ূপে বর্ডমান। “বরাছুল' দিয়েই 
করুখালিধানের কাব্যনীবনের সুত্রপাত॥ এই বইটির আগে আরো! ছুইখানি বই 'বঙ্গমঙ্গল' ও 'প্রদাদী' 
প্রকাশিত হয়। কিন্ক তখন তিনি অজ্ঞাত কবি । “বরাফুল' থেকেই তিনি স্বীকৃতি লাভ করতে আরস্থ 
করেন। এর পরে ‘শাস্তি্গল' “ধানদূ্ব' “রবীন্দ-আরতি' ও 'গীতারছন'-_ এই চারখানি কাবাগ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়। এছাড়া প্রথম তিনগানি কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতার সংকলন ক'রে “শতনরী" ও 'তর্ী' নামে দুইটি বই 
প্রকাশিত হয়েছে! 
ঝক্ণানিধানের সত্তর-বংসর-পূতি উপলক্ষ্যে কবির সংবরধনা-লডাযধ মোহিতলাল মজুষদার বে কবিতাটি 
রচনা ক'রে এনে পাঠ করেছিলেন তার কম্সেকটি ছত্র উদ্ধার করে এই আলোচনার উপসংহার করি_ 
আজও তুমি আগে আগে, আমি তব পিছে চলিয়াছি, 
এবারের যাত্রাপথে হারাব না পদচিহ্ন তব 
আজও গেঁথে আনিয়াছি সেই ছুলে মালা একগাছি_ 
পে যার একদিন রচির্তাম স্বপ্ন নব-নব। 
আপনি লইতে কণ্ঠে সে-মালিকা! তুমি গ্রীতিভরে, 
স্থল মোর বড় হয়ে ছুটিত যে তোমার আদরে) 
আজ আন কণ্ঠে নয়, একটুকু পরশন যাচি’ 
বাধিলাম করমূলে, আানাবারে-_ আজও আমি আছি। 
কিন্তু হার, বাংলার এই ছুই কবির কেউই আজ আমাদের নধো নেই । 1 


শ্বগীল রায় 


প্রথম সংখ্যা ্রন্ধাগুলি 
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 


জন্ম ১৩ আহাড় ১২৯৪, ২৬ জুন ১৮৮৭ মৃত্যু ৩১ ভাদ্র ১৩১১ ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ 


গতীষ্ছনাথ সেনগুপ্তের কবিত! রবীন্্রকাব্য থেকে দ্ৃতন্থ ও বিশিই হয়ে উঠেছে প্রধানত বকতবোর বৈশিষ্ট 
এবং দ্বিতীয়ত রচনাকৌশলের অভিনব্ের হার, রবীজ্রনাথের উপলব্ধি, আবেগপ্রবণ, দর্তাতীত 
অতীস্তিদ্বতার বিকল্প হিসেবে বতীন্রনাথ নিয়ে এসেছিলেন সন্ত বনের বাস্তবমুখী ঘুকির বরক্ষতা। বে নৃতন 
টিক, যে কাব্যদর্শন নিয়ে যতীস্থনাথ বাংলার কাবাজগতে আবিভুত হয়েছিলেন, তার প্রতিপাস্থ এই 
কথা যে, জগতে দুঃখটাই প্রধান, সুধা বিরল। ভালো চেরে হেথা নন্দ নে বেশি নাহিক সন্দেহ"'_ এট 
দুঃখবাদ তায় কবিতার এক অভিনব স্বাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল) রব জ্বকাবো পরতপ্রোত তক্ণ মনের 
কাছে নূতন ভাবে বল! এই নূতন কথাগুলি অত্যন্ত ভালে! লেগেছিল” আমর! মুত হয়েছিলান। 
কনিষ্ঠ কবিদের কাছে এই আকর্ষণ আরো বেশি দুনিবার হয়ে উঠেছিল এই কারণে দে, (কালীন 
“অতি-আধুনিক' সাছিত্যিকের; ববীন্্নাখের খেকে অন্ত রকম হবার চেষ্টায় তখন নূতন দৃতন পথ খ.জছে। 
/বতীন্্নাথের বাপ্তবমূধিত], তার রুক্ষ ও বন্ধুর ভাষ/ছন্,, তার অবিশ্বাস ও বি্রপের ভক্দিটির নধ্যে নবীন 
কবিরা এক অভিলহিত আদর্শ খুঁজে পেয়েছিল। তীনগনাধের কবিতার লহ ঘরোর! াটপৌরে ভায়া, 
বিলম্বিত তাল, প্রকাশভঙ্গির বলিটতা, ৰাঝে মাঝে শ্মকপ্রর উপন! ও বর্ণনা তার কবিতাকে বাংল] 
কাবাসাহিতো যে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে, তার আকর্ষণ তরুণ বি্রোহোস্ুখ কবিগণের কাছে থে খুবই. প্রথল 
ইদ্ধে উঠবে এ তো স্বাভাবিক । বিশেষত ঘতীন্্নাথের রী কিতা বিশ্বের সৌদ বে বর্ণনার মাধ প্রকাশিত 














হং নি এন নয়। তাই হতীশ্রনাথ ধধন বলেছেন 


কোথ। হতে তুমি এলে গো লক্ষি! «কোথা ছিলে এতদিন ! 
আমার প্রমোদভবনের তরে কা'র! হ’ল ভিটাহীন ? 
আমার দীপালি রাতি, 
আছি কত লা জীবের নিবায়ে ক্রীবন বাতি! 
|গরে শোতে সহস্র নয়ন কমলদল, 
তারি 'পরে ওই রেখেছ তোমার রক্ত চর্পতল ! 
তব প্রসর জি আলোকে আমার পিছন ভরি” 
বে ছায়া পড়েছে, তাহাতে লুকায় কত শোক-বিভাবরী ! 
রর ভরেছ আতরদানি 
কত প্রভাতের আধফোটা ছুল মর্ম নিঙাড়ি' ছানি’? 
কণ্ঠে ছুলালে মিলন-মালিকা নব-সুগস্ধ-টাল।_ 


পদ্ত-ছিন্র শিশু-কুস্থমের কচি মুণ্ডের মাল৷! ~~ 


তখন নেকালের নবীন কবির এ রচনার মধ্যে এমন একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কার করেছিল, ঘা তারা 


সাগুছে সমাদরে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছে এই কারণে বে, এর রচনা তাদের রবীজ্রগাহিত্যগুষ্ট মনের 
সৌদ্দর্ববোধকে পীড়িত করেনি। , 


৯ 


টং 


৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


4 তীন্রনাথের দুঃখবাদ তার কবিতাকে বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণের বিষয় করেছে, আর প্রকাশভসির 
অসাধারবতা তার কবিতাকে রসোজ্জল করেছে। নতুবা কেবল দুঃখের প্রাধান্ত প্রচার ক'রে তিনি একজন 
শ্রব্রণীহ্ কবি ছয়ে উঠতে পারতেন কিন! সন্দেহ । বস্তুত তার কবিতার উংকর্ষ তার শল ও উপম!- 
গুলিতেই বেশি প্রকট। বভীম্রনাথের বর্ব্যা চমক লাগায় সত্য, কিন্তু তার ভঙ্গিটিই প্রকৃতপক্ষে 
পাঠককে মুত্ব করে। প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য বতীন্তরনাখ পেনওপ্তকে রবীন্দ্রোনতর কবিছলের মধো একজন 
উল্লেখযোগ্য ও উৎকৃষ্ট কবিক্ূপে চিহ্নিত করেছে। 

থে দুঃখবাদ ঘতীন্্রনাথ তার কাব্যে প্রার আগাগোড়াই-_ অন্তত ‘মরীচিক!', ‘মরুশিথা', ‘নক্মায়া তে 
প্রবলভাবে প্রচার করেছেন, তার মূলে আস্তর্িকতা৷ অবস্তই ছিল, এবং কাব্যে তাকে এফটি বিশিষ্ট ব্লপ 
দিতেই হয়ত! তিনি চেয়েছিলেন, কিন্তু ওর মধোই তার আছরিক প্রতায় সীমাবদ্ধ ছিল, এক্স মনে হব 
ন]। এমন হওয়াও অসম্ভব লহ ঘে উল্টোভাবে কথা বলার ভঙ্গিটি তিনি ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিলেন 
বেলন বুবীহ্রনাথ ‘ক্ষণিক’ রচনাকালে ীট্টাচ্ছলে গভীর কথা বলার একটি ভঙ্গি বেছে নিয়েছিলেন। 

শিল্পীমাত্রেই নৃতন ভাবে তার বক্তব্যকে পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে চার। বিশেষত রবীন্রকাবোর 
মহদ সাবলীল লালিত্যের পথে তার আর্শবাদ ও অ্তীন্তিত্তাকে অহ্লরণ ক'রে এমন কবিতা লেখা 
সেকালে সহদ ছিল না, যা নিজেকে আপন বৈশিষ্ট্ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এ-কারণে রবীন্নাখের 
কবিত! থেকে স্বতহ, অন্ত ধাচের কবিতা! লেখবার "একট! আকাক্রা হয়তো যতীন্রলাথকে এ জাতীয় রুক্ষ 
আটপৌরে ভাষায় নূতন ধরনের মতবাদ প্রচারে অঙপরাপিত ক্রেছিল.। "পূর্ব প্রথম সংস্বরদের 
ভূমিকায় কবি বলেছেন, “পুস্তকের নামকরণ বিষয়ে আমি চিরস্তাষল বাংল! কাব্যে যরুকূমির পর মরুত্ূমির 
আনদানি কোরে একটা কৌতূহল জাগিছে তোলার প্ররাস করেছিলান।* এ উপায়ে পাঠকের কৌতূহল 
জাগিয়ে তোলবার প্রয়াস যে ভার কবিতার বর্ীবয নির্বাচনেও কতকটা প্রকাশ পায় নি, এ কথাই বা বলা 
যায় কী ক'রে? অবগ্ত তার এ প্রহ্থাস হে শ্ান্তরিকতাময় ছিল, সে বিবছ্ছে সংশয়ের কোনো! অবকাশ নেই । 
তবে, আপাতদৃষ্টিতে বেটাকে ভার জীবনদরশন ব'লে মনে'ছতে পারে, সেটা গে-দর্শনের একট! আবরণমাত্র 
ছিল, এটাই বেশি মনে চয় ৬ 








চি. 6 ২ও ® 
ঘতীন্নাথের প্রকাশের খ্্তা, বর্ণনার স্পঠতা, রচনার বলিঠতা এবং সর্বোপরি তায় উপম! নথ 


'পাঠকমাত্রকেই চমকিত করে। তার সহনায়ত বাস্তবদৃটিভঙ্গি তাকে আনেক তুচ্ছ, বপ্ত ও সাধারণ দুষ্থকে 


সুস্মেভাবে দেখবার ক্ষমতা দিরেছিল। জবর লেক রই যে ঘরে সা বলা 
ও বর্ণনাকে আশ্রয় ক’রে দানা বেখেছে। 

বঙ্ছ লুকারে রাঙা মেঘ হাসে পঙ্চিষে আন্মন! 

রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা। 


দিনাস্তে ঘবে বার্থ লে রবি অস্তশিখর 'পরে 
ছেড়া মেঘে পাতি মৃত্থাশছন রক্ত বমন করে। 





মোহিতলাল মজুমদার 









করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনানন্দ দাশ 


প্রথম সংখ্যা অত্ধাঞগলি : যতীন্দ্ৰনাথ 


প্রভৃতি পংক্তিতে শুধু অসাধারণ উপম।-কৌশলই লক্ষী নয়, প্রকৃতির মহং দৃক্তাবলীর সঙ্গে যেভাবে ৮ 
নাগরিক ও দৈনন্দিন জীবনের বেদনাহত জ্জপকে উপমিত করা হয়েছে, তাতে তার দৃস্ম বাস্তবদৃ্টিরও 
পরিচয় পাওয়া যায়। বতীন্্নাথের কবিতা ধিনি আগে পড়েন নি, ভার কাছে এই সব পংক্তি বাংলা 
কবিতায় অভিনব মনে হবে গন্দেহ নেই । 

তির মধ্য দিয়ে স্বকীয় বক্তব্কে প্রতিষ্ঠিত করবার জন বতীহ্্নাপ যে ছন্দ ও ভাষা ব্যবহার করেছেন 
তা বন্ধুর ও অনভিললিত, তীর ভাষার গঠনরীতি (915৩9 ) গ্াভিঘুখী / যদিও তার ছন্দ-বিল নিখুত, 
তবু অনেক আতগাথ্, অনেক উৎকৃষ্ট পংক্িতে [একদ্বরের মিল ব্যবহার করতে তিনি দি করেন নি)]৬ 
“অধীনতা'র সঙ্গে 'মাতা' প্রভৃতি এবস্বরের বিল তিনি প্রভৃতভাবে এবং অুতোভরে ব্যবহার করেছেন_ 
যা তার সমদাময়িক বা পরবর্তী কোনো কবিই এন স্চ্ছন্দে ব্যবহার করতে নাহল পান নি। স্বর 
বিঘয়, ঘতীন্দ্রনাথের কবিতায্ এর একটি মিলও শ্রীতিকটু বলে হনে হয় না। তার ভাষার ও যুক্তিয় আবেগে 
এ ক্রটি_- ধদ্বি একে ক্রটি বলা যাহ সম্পূৰ্ব্বপে হারিয়ে গেছে। 

ঘতীজ্রনাথের যে-সব উজ্জ্বল অদাধারণ পংক্তি আমাদের মনোচ্রণ করেছিল, এবং ঘা ঘেঁ-ক্যেনো 
পাঠককেই মুত না করে পারে না, এখানে তার কিছু কিছু উদ্ধৃত কর! হল, ঘ! থেকে হতীন্্নাখের কবিতার 
সঙ্গে অপরিচিত পাঠক তার কাবোর শ্বন্ূপ কতকটা বুঝতে পায়বেন বলে আশ। করি। 


কত না অশ্র, কত হতাশ, কত হাতে পাছে ধরা, 
ভ্রান্ত হইয়া শান্তি লভিতে কর্ক কত না ফন্দি করা। 
লব হয়ে যায় বৃথা, * 
আসে, হাসে, কাদে, চলে যার ঘুরে, বাহ়োস্তোপের ফিত|। 
--দঘূৰের ঘোরে, বিতীয় ঝোক 
কেন ভাই রবি বিরক্ত করে! ? তুমি দেখি সব-ওঁচা, 
কিরণ-ঝাটার ছিরণ-কাঠিতে কেন চোখে বারে! খোচা? 
_দূনের ঘোরে, প্রথম জোক 
মরণে কে হবে সাধী, 
প্রেম ও ধর্ম জানিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি। * 
ঘুষের ঘোরে, প্রথম ব্যোক 
চিতার বন্ধি ঘত বিধবার সিখার সিঁছুর চেটে 
বিশ্বন্তর, হে গণেশবর, যোগাছ তোমারি পেটে ! 
_দঘূমের ঘোরে, দ্িতী্ ঝোক সি 
ফল দেখে যার নাহি কাদে প্রাণ বরা দুলদল লাগি, 
তার! সভাকবি, আমরা বন্ধু দুধবাদী বৈরাগী 


৮ 
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তড়িং যেমন মেঘে সঞ্চিত বেদনার শিহরণ, 
আলোক ঘেমন অদ্ধব্যোমের হাহাকার-কম্পন, 
{মিলন যেমন বিরহের ভয়ে মুখে মুখ, বুকে বুক,_ 
জেদি তর ভন হদনেদ ধক ধক। 
বন ও মৃত্যু 
উপরের উদ্ভৃতিগ্ুলিতে কেবল বে হতীস্ত্রনাথের দৃষ্টভঙ্গিটিই প্রকাশ পেয়েছে ত! নয়, এর মখ্ো তার 
ভাষাবেগ, বিশ্বের লৌন্দর্চেতনা এবং উদ্ধাহরণউপমার বৈশিষ্টযও ছুটে উঠেছে। এককালে নবীন 
সাহিত্যিকের যতী্দরনাখের ছুটি পংস্তি-নিয়ে প্রচুর সোরগোল তুলেছিলেন_ 
চেরাপুক্জির থেকে 
একখানি মে ধার দিতে পারো! গোবি-সাহারার বুকে? 
পাণ এই পংক্তি দুটি অতটা কোলাহলযোগা হোক বা নাই হোক, এর মধ্যে বাস্তবমুখী কবিমনের থে বেদনাহত 
রূপটি ধরা পড়ে তা লকলের ননকেই নাড়া দেয়। 
অ্গতের ও জীবনের চারদিকে ছড়ানো নান। খুটিনাটি থেকে যতীজ্ঞনাথ তার কাবোর বিষয় আহরণ 
/ করেছিলেন। যে দুঃখ, যে-বেরনা জগদ্ব্যাণ। তাবু দিকে দূ? আকর্ষণ করবার জয় এনন সব তুচ্ছ অথচ 
| দাদৃষ্মান ঘটনাকে তিনি কাব্যে স্বান দিয়েছিলেন, ঘা রবীজ্রোক্র৷ ‘রোম্যান্টিক' কবিতায় অতিবিরল, 
| অথচ নাছের বাার” তেলের ঘানি, খেজর-বাগান নিয়ে তিনি যে সব কবিতা লিখেছিলেন, সেগুলি 
শুধযাজ বাস্তবতার তর্কে পরধবসিত হয় নি, ওই সাধারণ অকাব্যিক উপকরণ থেকে তিনি ঘে প্রত 
কাবারস সমষ্টি করতে পেরেছিলেন, সেটাই তীন্নাথ স্বদ্ধে বড় কথ!। বাজারের মাছ দেখে 
& নো বে নেহ কংগোর পাত, রে, হীরের টুকরো জাখি- 
মরণের শীত করে নিবারণ বরফের কাথা ঢাকি । 
এ আতীয় ভাব থে কবির মনে উদিত হয়, তাকে একান্ত বাস্তববাদী বা বন্ততা্িক বল! যায় না। এই 
জন্ত আধুনিক ব। সাম্প্রতিক বাস্তবতাবাদী কবিদের সগোত্র বলে ধ্তীস্ত্নাথকে বর্ণনা! কর! অসংগত। বরং 
এ কথাই বোধহয় বলা চলে/(ষে দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে ঘতীন্্রনাথ কাব্য রচনা করেছিলেন, তা 
অমুনৃতিময় সৌন্দলোকের দিকেই বেশি অগ্রলর। জীবনের বহু দুঃখ সম্বন্ধে সচেতন হয়েও তিনি 
লে লোড বক হাত বাড়িয়েছে. গর কবিতার একট পাইলেই দরের ভালো 
ভাবে প্রকাশ পেয়েছে _ 
751 সবই কারাগার, কোথা যাবে আর, যত পারে দেয় উকি। 
** | শ্াওড়াতলায় ছুটে চেয়ে থাকে শখের সুধী! ১, _ 











৩ 
তীন্্রনাথের কাব্যদীবনের শ্রেঠাংশ তার প্রথম চারধানি কাব্যগ্রন্থ ‘মরীচিকা', 'সরুশিখা', “মকরুমায়। 


এ এবং পায় প্রকাশ পেয়েছে। “ত্রযামা’ ও তার পরবর্তী রচনার তাঁর কাবোর বলিষ্টতা কিছুটা শিখিল ।" 
হবে এনেছে; এবং এ সময়ে তার আটপৌরে রুক্ষ ভাষা, বিচিত্র বর্ণন। ও উপমা, অনন্তলাধারণ দুঃখবাদ সবই 


প্রথম সংখ্যা শ্রদ্ধাঞ্জলি : যতীন্দ্রনাথ 


স্তিমিত হয়ে রাবীস্থিক খঁতিহের সঙ্গে অনেকটা মিশে গিয়েছিল বলে সনে হ্। ‘সারম্‌ গ্রন্থের কোনো কোনো 
কবিতা যতীষ্ছনাধের কাবা-দর্শনের ভীব-পরিণতির দিক থেকে উল্লেখযোগা। 'নাস্তিক' কবিতায় কবি লিখছেন_ 
আবার আমারে ঘিরে হাসিবে এ ধরা? 
রঙ্নী বাজাবে তার তারার পসরা? 
চিত্তমাঝে অকারণ আনন্দের দোলে 
নৃত্যরমে নবতহু পড়িবে কি টলে? 
নিন্ধুপারে আনন্দিতা নিত্রিতা হন্দরী 
আবার পাঠাবে মোরে স্বপনের তরী? 
মৃত্যুতলে তিলে তিলে উঠিছে যা জনে 
হয়তো ফিরিদ্রা পাবো জননে জনমে 
লব নব রলে কপে। শুধু জানি হাথ 
তোমারে পাই নি বন্ধু পাবে! না তোমায়।- ' 
ছুঃখ বোর তাই 
হইয়া পরানবন্ধু থাকিয়াও নাই । 
“চিরবৈশাধ’ কবিতাটি 'মনীচিকা' 'মকশিখা'কে ক্ষরণ করিয়ে আরো কিছুদূর টেনে নিয়ে ঘায়। 
বন্ধু জানো! তো তুমি, 
বাংলার ছেলে ভালোবেসেছিছ কেন আমি মুনি । 
শোনো গো বন্ধু ই পশ্চিমে মাচুলি মেঘের ডাক 
দেহ ভেঙে দিল জোলো! দুখ আর.এই ক্ষোলো বৈশাখ । 
মহাবহির ক্ছুলিঙ্গ আল্ও জলিছে ঘা ভাঙা বুকে, 
করণ ঝাপটা লাগিয়া কখন সে ধায় ঢুকে । 
পঞ্চাশ পার, শুধাই আবার এখনও রাবিব আশা? 
VA চিরবৈশাখ বাসিবে কি নোরে নির্জল! ভালবাসা ? 


বু লু রুমের লাবী' কবিতাটি ঘে 
ff 'লীলাসঙগিনী'কে পদে পথেই স্বরণ করার, যতী্্নাথের কবিহপটি বোঝবার রর এ কথা 


মনে রাখা দরকার । (নাথ রবী-প্রভাবিত রী" উতিহপষ্ট কি হতেও একটি বিশেষ দৃঠিতদি, 

বিশিষ্ট গ্রকাশ-কৌশল, স্বকীত ভাষা ও অপূর্ব ও অসাধারণ সব উপনার লাহাব্যে তার কবিতাকে ৬৮ 
্রজীতিকতান উপ্রে স্বাতত্্া ও ার্থকতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । _রবিনাধ্তে প্রভাবকে আ্মলাং 

করে তিনি তার থেকে নূতন সুরের কাবা রচনা করতে পেরেছিলেন এ কৃতি, কি. ্রতিহাসিক বিচারে, 

কি কাবাবিচারে, সংগাই স্মরধীয়। তর কাব্যের উৎকর্থ তার রচনায় স্বতঃই পরিস্ুট, কিন্তু তার চেয়েও ৯». ». 
বড় কথা এই বে, তিনি নিজস্ব একটি দৃষ্খি, স্বকীয় একটি জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন, ঘা তার. 


মাদক নকল কবর মধ্য পাওয়া বায ন) 




















অজিত দত্ত 
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জন্ম ১১ কাতিক ১২৯৫, ২৬ অক্টোবর ১৮৮৮ মৃত্যু ১০ শ্রাবণ ১৩৪৯, ২৬ জুলাই ১৯৫২ 


এ দেশের ও অন্ত দেশের প্রাচীন অলংকারশাস্থগুলিতে কাব্যের স্থস্থাতিস্থন্ম বিচার-বিস্লেষণ কর| হয়েছে, 
অথচ নিখিল কাব্য বা! কবিতার উৎলশ্বরূপ কবিমানস সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা হয় নি) কবির স্বরূপ 
ব৷ স্বভাবের সাহাযো কাব্যা-ব্যাধ্যার কৌশল ‘আধুনিক’ পাশ্চাতা মনীবীদের কাছেই আমাদের শিখতে 
হয়_ সমালোচক মোহিতলাল একাধিক প্রবন্ধেই এ কথ! বলেছেন, আর আমর| তা মেনে নিতেও প্রস্তুত 
আছি। প্রাচীনদের কাবাবিচার থে শব্দার্থের বিচার, ছন্দের বিচার, ব্রীতির বিচার, অলংকারের লাম-রুপ- 
নিক্ূপণ এবং বিশেষেওনিবিশেষ রসের ‘বোধে বোধ’ মাত্র নগ্_- ক্ষীপকঠেও এ প্রতিবাদ উচ্চারণ করতে 
পারি এন শাহ্বজ্ঞান আমাদের নেই । এ তথাও অন্বীকার করা যায় না যে আমাদের আধুনিক সাহিত্যক্ষেতরে 
কাব্যবিচারের ছুরছ দায়িত্ব বারা স্বেচ্ছা ও সার্থকভাবে গ্রহণ করেছেন উনবিংশ বা বিংশ শতাঝের 
পাশ্চাত্য মনীষারই অস্বর্তন করেছেন বেশি; ভরত ভামহু আনন্দবর্ধন প্রভৃতি মুনি ব! মনীষীদের উক্তি 
প্রহ্াক্তি তেমন কোনো! প্রভাব বিস্তার করে নি। 'রাস্মক বাক্যই কাব্য” অথবা অনুপ তাংপ্গন্ভীর 
আর দু-একটি বচন আমাদেয় জাতিগত শ্রুতি বা প্বৃতির পর্ধায়ে উন্নীত বলা চলে, সেই বাক্যাবলিরও 
ফেক্স ব্যাধ্যা, আমরা সচরাচর করে থাকি স্লো প্রধানত; “আধুনিক' যন আর মতি নিয়েই । নূতন 
পাত্রে যেন পুরাতন স্থ্রালার-সিঞ্চম | শোচনীয় পরিণাম সব সময়েই ঘটে এমন নথ । 

মোহিতলালের মুদ্রিত কবিতাবলী থেকে মোছিতলালের কবিপ্রকৃতির স্বন্তপ-ভ্ঞানই আমাদের লক্ষ্য। 
একবার সেই স্বন্ূপল্জান পাকা হলে, কাব্যে ফিরে এসে কবিতার রূপে ও রসে মঘ হওয়া, মুদ়্ হ ওচ!, 
বহুগুণে সার্থক ও সম্ভবপর হবে। “ 

পূৰবাচাৰ্যদের অমুসরণে প্রথমেই বলে নিই (সেই আচীর্ঘপরম্পরার মধ্যে, দেশ ও কালের সন্রিকট 
সোপানপীঠে, মোছিতলালকেও সসম্মানে ও সাদরে বরণ করে নিতে হবে ) শ্বরণ করে নিই__ কবিতায় তথা 
ও তত্ব, এনন-কি ভাষা ও ভাব, কখনোই মুখ্য নন্ব। আর, নর ব'লেই তো কবিপ্রক্ৃতির নিবিড় ও 
নিকট পরিচয়-লাভ এনন একান্তভাবে প্রস্রোঞ্রনীয়। বড়ো বড়ো অনাঁখরচের অন্ধ নিমেবেই কষে 
ফেলে এমন ধন্ত উদ্ভাবিত হয়েছে। প্রগয়পত্র ব! কবিতা এমন অনায়াসেই রচিত হলে কথ থাকত না। 
এ দিকে, আয়াস স্বীকার ক'রেও কল নেই, সে আম্বাস ও অধ্যবসায় যদি প্রধানতঃ মন্তিদ্ধজীবী বা বুদ্ধিগত 
হয়। বুদ্ধিৃত্তির ক্রিস 'বিশেষ'ত্র নেই; থে ক্ষেতে যেটুকু আছে খাদ বলেই গণ্য হছে থাকে, না 
থাকলেই বড়ো ভালো হ'ত। দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তবে কোনে! ব্যক্কির,+কোনো। বিশেবের, বিশেহ 
কোনো ছাপ নেই আর থাকাও অসংগত। কিন্তু বাসনা বেদনা আবেগ ও আনন্দ থেকেই, কিতার 
উদ্ভব, অনির্বচনীয় রসেই তার গতি ও স্থিতি । এ বস্তু সত্যই অনন্ত ও অ-পূর্ব। অর্থাৎ, রাম রহিন 
রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ সত্তাঘ, বিভিন্ন জীবনে, এগুলির বোধ ও ব্যঙ্ছনা এবং বায় প্রকাশ একরূপ 
লর। অঙথস্থাত একা অবশ্তই আছে, না হলে একের ভাষা অন্তে বুবত না; কিন্তু বৈচিত্রা আর 
বিশিষ্টতাই অতিপ্রকট । আর, এই কারণেই কোনো রসিক ঘধন কোনো কবির রচলাকে গ্রহণ করেন 
লেই কবির ভাবেই নিজেকে ভাবিত করেন, কবিব্ন রঙে নিজেকে রঞ্জিত করেন। আবার, যে-কোনো 
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বচনাকে বিভিন্ন রসিক বাক্তি বিচিত্রভাবে বোধ করেন না, যেকোনো রসন্বঠিকে কিছু বা নুতন করে 
সর করেন না, এ কথাও কখনোই বলতে পারব না| 'নিম্বতিক্বৃতনিদ্মরহিত!' হদঘ়বৃব্তির ধর্মই এই । 
এছ্রন্তই প্রতিদিন প্রভাতে একই স্্ঘ ওঠে নিতান্তন বর্ণজ্ছটার ও জ্যোতিরুংলবে এবং রবীন্্রনাপ ষ] 
দেখলেন হোমার তা দেখেন নি; ছাগোর দৃরিও ম্বতত্থ । আর ঘহু মধু আপনি আমি কী থে বেগেছি, 
শ্বতঃপ্রকাশ সৌন্দর্যে প্রকটিত করতে পারি এমন ভাবা আজও জোটে নি। 
আবাদের মতো ‘নীরব কবিদের আরও তাই আগ্রহ সার্থক কবিকৃতি নিয়ে, বিশেদ বিশেষ কবিসেতল! 
নিয়ে, কবিদ্ীবন নিয়ে এবং কবিত্বের প্রকৃতি নিয়ে৷ জীবন বলতে অবশ্য সুল ্রীবন নয়।_ 
বাহির হইতে দেখো না এমন ক'রে, 
আমায় দেখো না বাহিরে! 
একই শরীরে সানাদ্ধিক মান্য একটি আছে আর আছে একপ্রন “অলাবাদ্রিক' ‘অলৌকিক’ কবি, উভয়ে 
সুক্ম একটি সন্বদ্ধবন্ধনে বাদা হলেও অভির নয়, প্রবন্ধকার মোহিতলাল এটি পুনঃ পুনঃ বলেছেন 
আমরাও অস্বীকার করি নে। বাস্তবদ্জীবনের অনিশ্চিত অস্থির তথারাজিকে অঙুনানে :3 কঙ্গনা 
স্তর্গীকৃত ক'রে তুলে কবিকে খু্গে পাওয়ার চেয়ে হারাবার নস্তাবনাই বেশি; কবিতার রস আপনার 
সকল স্বাদ সংবরণ করলেও অনুযোগ করার কিছু থাকবে না-- অতএব, শে উদ্মনে আনাদের কা নেই। 


২ 
অন্া,ঙ্াং দিশি দেবতান্তা ছিনালয়ে| নাম নগাণিরা:। 
পূর্বাপরৌ তেয়নিধীবগাছ স্থিত; পৃথিবা! ইব বানদু; ॥ 
পূর্ব কবির অপূর্ব এই স্নোকে বিশেষভাবে পরিচিত যে ক্কবির পাদবন্দনা অহুচিত হবে না, রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর তারই নাম। পূর্ব ও পশ্চিম তোয্রনিধিতে অবগাছন-পূর্বক গগননগুল ম্পর্ণ ক'রে মামানের শিয়রে 
দণ্ডাযমান। আঁতির মানপ-ভুমগুলকে হিধাবিভক্ত ক'রে ফেলে অতীত ও ডবিস্তং উভয়ের মাঝখানে 
সংযোগ এবং ব্যবধান উভয়ই স্বষ্টি করেছেন। এমন-কি, সুর্ঘচন্দ্ের গতিগৎষ্পর্ণী উন্নত মস্তক অকালে 
কোন্‌ অদৃষ্টের চরণে নত করেছিলেন থে অগ্র বিদ্ধাকুলাচল (দব্রকুলোস্তব শীনধুদ্ৰন ) তারও বিদ্ধ ও 
বেদনার আবেদন জাতিকে প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছেন। এই রবীশ্রনাথ থেকেই বাঙালি ্রাতির ব| বাংলা 
সাহিত্যের স্থপ্রশব্ত এবং অবারিত আধুনিক কাল, বে কাল মহিষ তবিস্কৃতের দিকে নিম্বতই ধাবিত 
সাময়িক বাধা বা বিপূযুদ্ যেমনই হোক। আধুনিক সাহিতাবিচার বা! কাবাবোধ তাই ববীন্রনাথের 
বিরাট বিশাল কবিক্কৃতির পটভূমিতেই লম্তব ; এই মানদণেই ক্ষত্র বা বৃহ অন্তান্ত কবিকৃতিৰ বপ'জান 
ও সবশ্পাগ্ধারিচ্র সহজসাধ্য । অতএব মোহিতলালের কবিপ্রতিভার ধারপাও ওঁ নির্দারিত পন্থায় কেমন ও 
কতদূর অগ্রসর ছয় দেখা ঘাক। 
লোকোন্তর রৰীষ্্ প্রতিভার অত্যুচ্ছল পরিচন্ন উদ্‌থাটিত হয়েছে থে মূহূর্তে, ও সময় থেকে আর এওঁ 
আলোকে ও উত্তাপে বাংল! সাহিত্যে দেখা দিয়েছে যা-কিছু রচনা, তাকেই রবীন্বোত্তর পাহিতা বলা 
চলে। গোবিন্দদাস ও হ্বিজেন্রলাল না হলেও. শরংচন্র, নত্যেহ্নাথ ও যোহিতলাল রবীস্্রোন্রর সাহিত্যিক। 
উপস্থিত, সমালোচক মোহিতলাল সম্পর্কে বেশি কিছু বলবার স্থান নেই আর অল্প কিছু বললেও অহুচিত 
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ভবে, অতএব কবি মোহিভলাল থে রবীজ্রোত্তর বাংল! কাবো অতিশয় বিশি্__ তিন-চারঞ্জন প্রধান কবির 
মধ্যে একজন-_ আমাদের এই ধারণাটি পরিস্ছুট করতে পারিলেই যথেষ্ট হবে। অক্ষয়কুমার, সঙগনীকান্ত, 
দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্্রনাখের সমকালীন কবি; রবীন্্প্রতিভার কিকিং প্রতিজ্ুলন তাদের কাবোও ঘি বা 
থাকে, দে আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে টেনে এনে কাছ নেই এবং এইটুকু বলাই ভালো যে, রবীন্ত্রোত্তর 
কাব্যে প্রথম উল্লেখঘোগা কবি হলেন সত্যেনাথ দত্ত। লতোয্্রনাথ বড়ো! কবি নন, দীর্ঘাযু হলেও 
বড়োকবিত্বের পরিচয় দিতে পারতেন যে এমন নছ (রবীন্দ্রনাথের পরে বড়ো কবি বলতে পারি এমন 
কেউই এই বঙ্গকৃমে জয়গ্রহণ করেন নি, আগামী শত বা হিশত বংদরের মধ্যে করবেন কি না তাও বল! 
ঘায় না) তা হোক, সত্যেন্্রনাথ বিশেষ একটি কবি; অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ থেকে সহজেই তাকে পৃথক্‌ করা 
যাদব; তিনি ভাবে ভাষায় ছন্দে অনেকটা রবীন্দপ্রভাবিত হলেও রবীন্রনাথের প্রতিধ্বনি কখনোই নন। 
এই বিশি্টভার কারণ আর-কিছু নয়, মনের বিশেষ গঠন ও প্রকৃতি, সনালোচক মোছিভলালের ভাষায়_ 
বিশিষ্ট কবিনানস।* তিনি বলেন, সতোন্্লাখের কবিপ্রতিা ‘মনোধন্দী, ঘুক্কিবাদী, নীতিপরাণ, প্রত্যক্ষ- 
বাস্তবের পুষ্জারী' ; 'চস্থৃকর্ণের পিপাসা, দৃষ্টি ও শ্রুতির আনন্দ, '..শব্দের স্বার| চিত্ররচনা ও ছন্দের দ্বার! 
সঙ্গীতরচনা' তার শ্বভাবলিন্ধ! সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, সত্যেশ্্রনাথের প্রতিভায় ছিল বোধের উপর 
বুদ্ধির প্রাধান্, সত্তার গভীর গম্ভীর আবেগ ও উপলব্ধির পরিবর্তে *যড়িস্রিয়ের পথে পথে সতত বছিগর্নোগগুণ 
আবেশ ও কল্পনা, কল্পনা থেকেও তধ্যসঞ্ক কৌতুহল ও কৌতুক। এই কারণেই, তার কবিতায় এত 
ছিল বাগ্বিভূতি, ছন্দের চাতুরী, ননোমৃত্তক্র কারিগরি, অথচ কী জানি কী একট! ছিল না, ব| অতি 
অল্লই ছিল। সেই কী-জানি-কী বস্তুকে ইচ্ছা হয় অলংকারধ্বনি যা রলধ্বনি বলুন, ইচ্ছা হয় তো বলুন 
‘Eternal passion 1 
« Eternal pain! 

এই ‘অনীৰ ক্ষুধা ও অনস্ত ঘাতনা’ বাংল! কাব্যে আনম্থন করেছেন রবীন্্র-পরবর্তা দু-চার জন কবি, 
তাদের পুরোভাগেই আছেন-_ ৰোছিতলাল। এই “ক্ষুধা ও ঘাতনার’ বাঘ্দ্ব প্রকাশে আবহমান কালের 
বহুবিধ সংস্কার বিশ্বাস ও অভ্যাসকে পদাঘাত ক'রে পরিপামভাবনাহীন বিদ্রোহ মুখর হয়ে উঠেছে; বিশ্লবের 
রূকেতন উড়েছে খ্যাপা কালবৈশাখী ঝড়ের ঘৃণি-যুলোটের আবেগে ব্যাকুল-বিদীর্ঘ হয়ে। সেই বিদ্রোহের 
ও বিপ্লবের মোছিতলালই পুরোধা প্রাণের ও গানের অধীর উচ্ছলতান্ দুরস্ত, দুর্দদ নত্রফুল, তাকেও 
মোহিতলালের অনুগামী বলতে হবে, কেবল কালক্রমের ছিদাব খতিয়ে নয, কলাসাফল্যেরও বিচার- 
বিবেচলায়। কারণ, নজরুলের 'বিহ্রোহী* আর তদ্বৎ অন্তান্ত অতিখযাত কবিতা ,এক কালে যতই চমকপ্রদ 
মনে হয়ে থাক, আজ আমাদের প্রাণে মনে তেমন ক'রে আলোড়ন জাগাবে না যে এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। নির্মদ কালেন বিচারে এ যেন স্থির হয়েই গিম্ষেছে যে, সে কবিতা ঘতট! উত্তছ্ন! আহছে ততটা 
গভীর গম্ভীর সত্য নেই । নঙ্গরুলের প্রাণোচ্ছল বাক্তিত্বের সামীপ্যে ব। সহযোগে ভার যতটা! জৌলুষ, সেই 


2 মোহিতযালের ‘আধুনিক বাংল! নাহিত্য' রন্থে সত্যেকরপা ধ-সম্পর্কে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ আছ্ছে। এ শ্রবন্ধেরই বচন বর্তমান 
প্রলঙ্গে স্থানে স্থানে উৎকলির হয়েছে । 

২. নাকে বট জানেন্রির বলার বাধ! সেই। 

ক বীর বাংল! কায আলোচনার জারা গোবশাসের কথা আলে না, এ ৰণ। পূর্বেই বলা হরেছে। 


প্রথম সংখ্যা অন্থাঞ্রলি : মোহিতলাল 


দ্বীবন্ত জলস্থ বাক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হরে তার তেমন আর দীপ্তি নেই, দাহ নেই। অর্থাৎ, নজরুল ও তার 
ককিক্ুতি, যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটাই আাঙ্জ ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে উঠেছে, অতীত হয়ে গেছে। 
মোহিতলালের বিদ্রোহের বাণীতে এমন উত্েঙ্না না থাকলেও, থাকে নি ব’লেই, তার প্রতীতির গভীর 
গন্তীর ভাব ও দার্চা, আবেগের স্থায়িত্ব ও সংক্রানকতা, স্বভাবগত রাগহ্েষের শংবত লংহত শক্তি 
বছগডণেই অদিক। রবীন্্োততর বাংলা কাবোর বিবেচক পাঠকের কাছে এ কণা আছ শ্বতাই প্রনাবিত 
মনে করি। উদ্ধৃতিভারে এ প্রবন্ধকে ভারী কর! অন্যবস্তক । 


৩ 


Eternal passion t 
Eternal pain t 
তবে কি রবীন্রকাবো এক্স আবেগতরক্ষের অস্থির করাঘাত এবং গদ্‌গদবচন কনো বাজছে নি? বেক্রেছে 
বৈকি। কড়ি ও কোমল'এ, মানপী'তে তার সাক্ষ্য আছে।_ 
ক্থ্ধা মিটাবার খান্ত নহে যে মানব, 
কেহ নহে ভোনার আমার 
এ কথা কবি এক দিনে বলে উঠতে পারেন নি। কিন্ত, বলতে পেরেছেন যে এই এক বিশ্বত মার এই 
আমাদের আশাতীত এক লৌভীগা বলতে হবে। passion ৪০৫ Pain -অতিক্রৰণের পাল! প্রা 
নেপখোই লেনে এসেছেন, বাইরের দশ জনে জ্রানে নি _ " 
কত প্রাপপণ, দদ্ধ হৃদয়, বিনিত্র বিভাবরী, 
জান কি, বন্ধু উঠেছিল গন কত ব্যথা ভেদ করি! 
অধিতুধূতিতেই উত্তীর্ণ হয়েছেন কবি পরবর্তী কালে, অলক্ষা অলোকলোকের ছার যেখানে অবারিত, 
আয় 
অকুল শান্জি, সেথায় বিপুল বিরতি ! 
একটি ভক্ত কৰিছে নিতা আরতি ! 
নাহি দেশকাল, তুমি অলিমেবদুরতি__ 
তুমি অচপলদামিলী ! 
এর পরেও নান ছনে, নানা সুরে, নানা ভাষার এপ আতি বা কৃতি জেগেছে লে নেই-_ 
মহান্‌ দৃতযুর সাথে মূখামৃী ক'রে দাও মোরে 
রি বন্ধের আলোতে । 


পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে 
খানে ঘাবার, ভেসে ঘাবার, ভাঙবারই আলন্দে রে 
অথবা 
হেথা নন্থ, অন্ত কোথা, অস্ত কোথা, অন্ত কোন্যানে ! 
কিন, লে হল পর্ণ অন্ত জিনিস অমর্ড লো অথবা ৫ম 4755০7/:59% তাকে বলা হেতে পাবে? 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


passion and Pain’aর— ‘দেহ'শত, এমন-কি ব্যক্তিগত, বাসনা বেদনা! ও ক্ষোভের কী এক আশ্চর্য 
দেহাস্কর, রপাস্র ! 
৪ 

কিন্তু মর্ডজীবনের আলাপ স্থব, অসীম ক্ষুধা ও চির-অতৃপ্তি, আশা ও স্বপ্রের শেষ নিক্ষলতা, এগুলিকে 
অতিমত্ত পরিণামে পৌছিয়ে দেওয়া, বিদ্বাদ্গতি সংগীতের বেগে ও জন্ম-জস্মের পুণাফলে, আও সকল কবির 
পক্ষে সম্ভব নয়_- আর, তার প্রয়োদনও দেখি নে। আপন আপন জীবনের নিবিড় গভীর অভিজ্ঞতার 
উস থেকে আনন্দবেননার উচ্ছ্বাসে উচ্চিত হয়ে উঠবে, কবিতা সম্পর্কে এইটুকু কেবল রসিক-মাত্রেরই 
ছ্াবি__ তা ব'লে সকলের সব অভিজ্ঞতা এক ছাচেই ঢাল| হবে কেন? হয় ন! বলেই বিশ্বদ্ব ও বৈচিত্রা 
আছে, আগ্রহ এবং শংস্থক্য রয়েছে, আর আমাদেরও এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। 

নোহিতলালের “বাধার আরতি', ম্মরগন্রলের অবিস্মরণীয় পিপাসা, দেহধূপাধারের-গনধধূমে-অঞ্চ হওয়া! 
স্পর্শর্সিকতা, অভিনব 'দেহবাদ' অভিধানে আধ্যাত হয়েছে। নূতন একপ্রকার 'বীরাচার', নূতন তন্ত্র 
নবরহস্বাদ, এনন বললেও অগ্থুচিত হবে না। সাভ-সমুত্র-পারের কোনো কোনো! কবিকীতির সঙ্গেই 
বুকি তার শাক্ষাং সম্পর্ক এবং স্বাভাবিক নিল ডি. এইচ. লরেন্দের নাম স্বতঃই মনে পড়ে। ফ্রালী কৰি 
বদ্লেদ্বারও আমাদের কবির অপরিচিত ছিলেন না & আর, এন্ধপ আরও ছু-একপরন পাশ্চাতা কবির সঙ্গে 
বতমান লেখকের প্রথন পরিচয় নোহিতলালেরই বলিষ্ঠ ভাষান্তরের বধ্যস্থতায়।* সহধমিত! বা সহমমিতা 
কতখানি নিবিড় ও গভীর হলে ‘প্রেতপু্লী'র"মতো স্বাধীন ও সচ্ছন্দ ভাষাস্তর সম্ভব হয়, রসিকগ্রন বিবেচনা 
কারে দেগবেন। ‘ভাষান্তর’ শব্দটি বাবহার করতেই ছেন সংশয় ও সংকোচ আসে। অতএব এ কথ! 
কখনোই বলব না যে মোছিতলালের এই দেহ্বাদ বস্তুটি ধার-করা বা সমুগ্রপার্রের আমদানি । বস্তুতঃ, 
প্রত্োক দেহের মধ্যেই দেহবানের মূল আছে এ কথা ধেমন সত্য ততোধিক সত্য হল এই যে, দেহতয়ের 
সাধনা বা ‘সহচ্ছিয়া’ আচার বিচার ও বিশ্বাস যে দেশে বহু শতান্ব ধ'রে চলে আগছে, সে দেশের সন্তান 
আপন দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত রক্রেই এ মতের ও পথের উ্ররাঘিকার অর্জন করে বসে আছে। 
প্রাপনয় 'চৈভগানয দেহের রক্তরাগরক্রিত সেই উপলব্ধি এত দিনে যুগোপযোগী কবিবাক্‌ লাভ করল, বিশ্ব্সন- 
গ্রাম সাহিতোর পদবীতে উন্নীত হল, মোহিতলালের কবিকীতিতে এইটেই আমর! বিশেষভাবে লক্ষ্য করি। 

রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা, ছন্দ, কারুনৈপুপা এবং শব্দলংগীত অর্থাৎ রবীন্প্রতিভীর ছিতকর যা-কিছু প্রভাব, 
এসমন্তই গ্রহণ ক'রে, আত্মদাহ ক'রে, রবীন্দ্রনাথের অন্ধ অহুবুত্তি ব! অস্থকরণের বাইরে গিয়ে দাড়ালেন 
নোছিতলাল এবং কৰি হিসাবে সার্থক হুলেন। রবীন্ত্রো্তর কাব্যে এ ঘটনা এই বুধি প্রথম ঘটল । অকাল- 
পরস্থিত সত্যেত্্রনাথ আসিকের দিক দিয়ে অজন্ন মৌলিকতা! দেখানো-সবেও, নৈপুধ্য-সবেও, আপনু রক্তের 
অক্ষরে আপনার লেখাগুলি লিখতে পারেন নি- আমাদের এ ধারণা আমরা পূর্বেই প্রকাশ করেছি। 

পি দোহিতলালের সমকালীন ঘতীন্্নাথ সেনগুপ্তের কাব্য্থতিতে ভাব ভাষা রীতি পদ্ধতি অলংকারধবনি ও রসধ্বনি 

সব-কিছু অপ্রত্যাশিত এ কথা বেৰন সত্য এও সত্য যে, 'উচুনিচু আল-পথে হিচক্র-চালনার মতো দম্কা 
ছন্দে আর তিলহীন রুক্ষ দেছে শে কবিতা! রবিপ্রতিভার অনেক প্রসাদই বাহ্ছতঃ উপেক্ষা করেছে; অন্তরে 


2 রব 
৪ 'হেসয়-্গোমূলি' অন্ে__ অবরষাহ (51620 ১511576), নাগার্জল এবং প্রেতপুতী (George Sylvester Viereck) 


প্রথম সংখ্যা অন্ধাঞ্জলি : মোহিত্তলাল 


ধা নিয়েছে রলভারাত্র বিশেষ একটি পরিণতি না পাওয়া পর্বত কিছুই ধরা পড়ে নি॥ তা ছাড়া, বতীজ্ঞনাধ 
বাস্তববাদী হতে পারেন, দেহবাদী ঠিক নন। অভিমানবশে অব “শব” ক'রে নাস্তিক ঘদি বা হয়ে ধাকেন, 
লহ্গিহা সাধক ব্য তান্ত্রিক নন। ভার দ্বীবনদর্শন আলাদ|। তাকে হুঃসবাদী বল! হয়, সেটা অর্শলত্য 
সন্দেচ নেই । বস্তুতঃ, সংক্ষেপে বলতে গেলে, বতীন্রমাথের যেলন একপ্রকার “মানন্দম দুঃপ-ব্যদ'_ 
আনন্দ লহ লছ; 
দিচ্ছ দুঃখ লিচ্ছ হুঃপ-_ দুঃখেরি ফেরি বহ! 

মোছিতলালের তেমনি “দেছবাদ' হলেও, সে একপ্রকার ‘চৈতক্কৃময দেহ-বাদ'। কারণ, 

বাণীতে বাজিল ব্যথার শোছিনী, 

রতি হল রাপা চির-ব্রিিনী 


মোর কামকলা_ কেলি-উল্লাল 
নহে মিলনের মিথুন-বিলাস 
আমি বে বধূরে কোলে ক'রে ফীদি, ঘত হেরি তার দুধ! 


আমার দীরিতি দেহ-রীতি বটে,তৰূ সে যে বিপরীত 
ভশ্মভূযণ কামের কৃহকে ধরা দিল শ্মরজিং ! 
ভোগের ভবনে কাদিছে কামনাঁ_ 
লাখ’ লাখ' যুগে আখি জুড়াল না! 
দেহের মাঝারে দেহাতীত কার কন্দন-লঙ্গীত ! 
অর্থাৎ, দেহ দিয়ে আর দেহের ভিতরেই দেহাতীতের সন্ধান। বাংলার 'বীর' সন্তান ছাড়া এনন দুঃসাহস 
হয় কার? অথবা, দুঃশাহসীর ধংখা একাধিক হলেও, অধিকারী বেলাই দুন্ধর। এ ক্ষেয়ে নোহিতলালই 
ছলেন উচ্চ অধিকারী, হয়তো বা একমাত্র অধিকারী আধুনিক বাংল! কাব্যে । এ বিষয়ে নোহিতলালের 
অস্গানী অন্তান্ত আধুনিক কৰি ( এক কালে দের গোত্র-নাম ছিল ‘অতি আধুনিক’ ) সমভাবে সার্থক হতে 
পারেন নি। আবনের মালা তাদের কারোই কম নর, বিস্রোহ উদচ্চক্, কলাকৌশলের উপর দখলও 
প্রশংসনীয়, তরু হয়তে। বেদনার মূল প্রলারিত হুর নি সত্তার গভীরতম প্রদেশ-অবধি। ঘখোচিত তীব্রতা 
অভাব ছিল হয়তো উপলৰ্ধিতে, এবং বহু ক্ষেত্রে হয কথা নতো কৌশল বক্তব্মকে আর বেদনাকেও ছাপিয়ে 
উঠে থাকবে। (ন মেধ্ধ ন বছনা শ্রতেন।) সাধকবিশেষে এই দেহ্যজ্জ, এই শবসাধনা, কালৈরবের 
অকা বোধন, প্রতিভার প্রাণ-ছানিকর বা প্রকাশ-হানিকর হু নি যে এমনও বলা যার না। মৃতু বা মৃ 
এনে দিয়েছে। রবীন্রপরবর্তী বাংলা কাব্যে সেই অপূরনীয ক্ষতি। টা 
দেহাস্মবাদের পুরোধাহী পথিক মোহিতলাল কিন্তু এসব দংকট কাটিয়ে চলে গেছেন। বিস্বরণী, স্রগরুল, 
হেমন্তগোধুলি-_ কোনো কাবাগ্রস্থেই* তার আত্যন্তিক পদন্থলন ছটে নি। লঙ্ঞান, চেতন, সবেদন ভাবে 
তার প্রাতিভ স্বজনের ক্রিয়া জএ্নুর ছয়ে চলেছে। 


৭ পুরকাশিত ‘স্পল-পনারী' নিয়ে চারখানি মোহিতল্যলের উল্লেখযোগ্য কাৰাত্রন্থ; প্রকাশ বাংলা ১৩২৮ লেকে ১০৪৮ 
সালের মধ্যে । উদিখিত প্ভরেই কৰি হুপরিশ্ত প্রতিভার পরেচয়। 


৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


অথচ এই সবল প্রতিভার ডিতরে ভিতরে স্ব আছে, আস্মবিরোধ আছে, সব-শেষে এ কথাও না বললে 
নয়। আমরা যতদূর বুঝেছি সেই ন্বন্ব বা! বিরোধ জিবিধ_ দেহে এবং আস্তায় বিরোধ, বুদ্ধিতে এবং বোধে 
বিরোধ, আঙ্গিকে এবং অভীপ্সায় বিরোধ । বর্তমান প্রবন্ধের স্বলপরিসরে এ বিষয়ে অতি সামান্ত ইন্বিত 
দেওয়াই যখেষ্ট। 
দেহা্মবিরোধ | এই বিরোধের বোধ কোনো না কোনো আকারে মননশীল মরজীব-মাত্রের অন্তরে 
প্রচ্ছছ আছে। এই বিরোধের সমাধান কেবল বিশ্বাসে ভক্তিতে ও অহমের একান্ত আম্ুনিবেদনে । তা। 
হলেই সামক্্ত ও সংগতির বোধ, একটি শাস্তি ও সন্তোবের ভূমিকা, সম্ভবপর হছত্ব। ভগবতপ্রসাদ, 
অপরোক্ষানুতূতি, ধবিদৃষ্টি__ লে তে! লক্ষ লক্ষ দেহধারীর মধ্যে ছু-একজনই পেয়ে থাকে । তবু, বরসপিপাস! 
আর তবপিপাণা এক বা অবিচ্ছেম্থ নন্ন ব'লেই, সে যন্ত্রণা সকল কবি বা শিল্পীকে ভোগ করতে হয় না 
মোছিতলাল ঘা ভোগ করেছেন-_ যা তিনি কোনো! ক্রমেই এড়াতে পারেন লি। তস্ত্াহারা তবগ্রিজ্জাসার 
এই পীড়নে কবিপ্রতিভাতেও চীড় বেয়ে গিয়েছে, পূর্বোক্ত ঘবন্ব দেখা দিয়েছে, মোহিভলালের বহু কবিতাই 
তার অল্প বা অধিক সাক্ষ্য বহন করে। হেমন বল! যেতে পারে, স্বরগরলের ‘নারীস্তোত্র'শীর্ষক দীর্ঘ কবিতায় 
বোধের ব! বুদ্ধিবিচারের প্যরস্পর্ধ ও শৃঙ্খলা কতখানি আছে? গেঁথে-তোলা আকৃতি ঘা'ও বা আছে, 
জীবনগত ও স্বরংপূর্ণ এঁক্য একটি আছে কি? যদি না থাকে, দেহায্মবিরোধের মানিক বোধই তার হেতু। 
“বুদ্ধ! কৰিতাটিতে ও এমনি খিধাভিন্ প্রভা” আস্মনতপ্রকটিত মনে হয়।_ 
তুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা 
এবংবিধ উন্ধিতে বিশেষ আস্থা স্থাপন করা যায় ন।_ ন! হৃদয়ের দিক দিয়ে, না বৃদ্ধির দিক দিয়ে। 
আর, দেহই যদি সব হয়, অথবা দেহই যদি আক্ম। হয়, তা হলে দেহবিসুধ ও বিদেহ বৃদ্ধ বা স্তোপেন্হর'কে 
সম্বোধন কয়ে এন্তপ দীর্ঘাতিনীর্ঘ ভাষণের বিশেধ কোনে দানে হয় ন! 
যদি মরি সুচিত্র-মরণে ! 
ব্যথা আর নাহি পাই-_ শেষ হয় নয়নের খারা ! 
বল, বল, ছে সন্যাসী ! এ চেতনা চিরতরে হবে না ত' ছারা? 
এ পিপাসা স্বমধুর_ বল তুমি, বল, স্প্রহর !-- 
ঘুচিবে না ?__ মরণের শেষ নাই, বল আর বার !'-- 
* বৃপবন্ধ পশু আমি ?__ ভরিতেছি মৃত খর্পর 
তপ্ত শোণিতের ধারে ?__ না, না, সে যে মধু'র উদ্প্লার ! 
ছুই হাতে শুক্ত করি পূর্ণ মেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার ।* 
বন্কতঃ, এসব ক্ষেত্রে? বিশেষতঃ শেষোক্ত কবিতায়, রসোজ্জল ছত্ররান্ধি আর অপচপ শব্দম্ীত -ববেও, 
অস্তর্নীন একটি বিরোধের কারণে কবিষ্কতির শিল্পগত এক্য বা সার্থকতা পদে পদে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে । 
এই বিরোধকেই অন্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোধ এবং বুদ্ধির বিরোধ বলা ঘায়। হৃদবোধে স্বভাবতই 
একটি অবিচ্ছেপ্ত রক্য থাকে ; এমন-কি ভিন্ন ভিন্ন বোখেও ঘি বিরোধ বেধে ওঠে সে বিরোধ স্থায়ী হয় না, 
নূতন একটি বোধের জন্ম দেয়। মেঘের সঙ্গে নেব যেমন মিশে যায়; আকস্মিক: সংঘর্ষে বন্রবিদাতের বিকাশ 


+ আট “বিশ্রী কাব্যে "লাগ কবিত-_ "দাৰ্শনিক লল্যাসী 3০8০৮০০৪০৩-র উদ্দেশে | 


প্রথম সংখ্যা শ্ধাঞ্জলি : মোহিতলাল 


হলেও তার স্থায়িত্ব অতি অল্প, নিবিড় মিলনাবেগেরই এ ভাষা ও উদ্ভাস, তৃষাতপণ নুস্িস্ক বারিবর্ধণে তার 
অবলান। কিন্তু, বোধ ও বুদ্ধির মিলন তেমন অনশ্যন্তাবী নর। শিল্পন্ধপ এবং দুলন্ছপ পেতে ছলে বেনন 
তথাকে তেমনি তরকে কবিবোধের সকাশে আত্মনিবেদন করতেই হয়। মর্থাং, তথাকে, তরকে সম্পূর্ণ 
জীর্ণ করেই আবেগ ও উপলব্ধি কাবোর রূপ পায়। অঙ্ীর্ণ ভাবনা কাবাশরীরকে সুস্থ, কাজেই অন্দর 
করে; এনন-কি যে নোম চিন্মন্ লোকে কারণরূপে ক্ষণে ক্ষণে কত কবিতার জন্ম এবং মৃত্যু, সেধানে 
হতে হতে হয়ে ওঠে না কবিভা__ অর্থা, একাবান্‌ প্রাপবান্‌ কোনো সত! পায় না, যদি ব| কোনো প্রকারে 
পুস্তকেও ছাপা! হছ। ছ্যখের বিষ, এনন দুর্ঘটনা, বোধ ও বুদ্ধির অনাবশ্যক অছেতু বিতর্ক, হছতে। ব। 
লাঠালাটি, মোছিতলালের একাধিক কবিতায় ঘটেছে। 
আঙ্গিকে ও অভিগ্রায়ে বিরোধ ধে-কোনে কবির রচলাতেই থাকতে পারে। একাস্থই "আকস্মিক ঘটনা। 

না ঘটতেও পারত। মোছিতলালের রচনা একটি বিশেষ কারণে তা বার বার দেখা গেছে, আমাদের এই 
ধারণা । মোহিতলালী কবিপ্রতিভার ঘে প্রক্কতি তাতে অক্ষরবৃও ছন্দোবন্ধের দীর্ঘবিলম্বিত পদক্ষেপই তার 
পক্ষে সহজসিদ্ধ ও সথন্দর। ছড়ার ছন্দের ক্রু নৃপুযরব, তার চুল চরণের নৃতাভঙ্গীতে তেমন সুনে কৈ 
বাজে নি। সতোন্্রনাখফেই বারবার মনে পড়িয়ে দেস্ধ। ( ছড়ার ছন্দে লেখ! “দুঘুর ডাক’ কবিতাটি লার্খক 
ব্যতিক্রম 'বিদ্মরণী' কাবোর এই কবিতাটির মতো আরও অবস্ত থাকতে পারে।) রাবীন্রিক শব্দসংগীত 
সলপূ্ব আমলা ক'রে মাত্রাবৃত্ত ছন্দোবন্ধের স্বদূর্ণভ চারুতাঁর আর কারুকর্দেও কবি আমানের চনংককৃত করেছেন। 
কোনো কোনে| কাবারসিক বলেছেন হনে হয়, নরজ্হান ও অহী, মৃতু ও নচিকেতা প্রতৃতি নাটাকাবা- 
রচনায় রবীন্্নাথের পরেই ইনি স্বরণী সাফল্য অর্জন করেছেন। তথা হিসাবে অস্বীকার করা ঘা না, 
অথচ আর-এক হিসাবে রবীন্্রনাথের পর এ ক্ষেত্রে আর-কারোই উল্লেখ করা চলে না। আসল কথা এই 
থে, এগুলি মোহিতলালেরও শ্রেষ্ঠ সরি নয়। অতি পুরাতন স্পরিচরের সংস্কারবশতঃ কি না কে জানে, স্বপন- 
পরী কাবোর 'শেষ-শধযায নৃরজহান্ঃ কবিতাটি বর্তবান লেখকের মনের পটে সন্ধ্যাশেবের স্ানায়নান লোনার 
বর্ণে অস্কিত_ 

খলে'-পড়া বড় তারার মতন এতটা আকাশ মাসিলে বেছে_ 

লাল হয়ে গেল পাত্র বাতি তোমার দেহের আলোক পেয়ে! 

চেনাবের তীর পিপাসা-অধির কেঁদে কেঁদে বয় পাহাড়ে নদী, 

তোমার আমার চেন! সে চেনার এই গাছ-তলে বল'গো! যদি! 
এমন কোনো কোনো ছত্র আজও মনে পড়ে। (এই কবিতায় এবং বত অনেক কবিতায় বাংলার সঙ্গে 
উর্দংফাপি জবানের সংমিশ্রণে মোহিতলাল অদ্ভূত কৃতি দেখিয়েছেন, সত্যেহ্গনাথ বা নজরুলের তুলনায় 
কম” কি রশি হঠাং বলা বায না৷) বেদৃঈন, কালাপাহাড়, নাদিরশাছের জাগরণ, .নাদিরশাহের শেখ_ 
একো্তিজ্ছলে রচিত হলেও, রসবস্তর বিচারে এগুলিকেও একপ্রকার নাট্যকাব্য বলা হেতে পারে। তা 
হলে, রীতিবৈচিত্রোর ও কবিক্বৃতিত্বের পরিমাণ সমধিক ব'লে অবস্রই স্বীকৃত হয়। 

থ 

বর্তমান প্রবন্ধের শেষ সীমা এসে স্বত:ই মনে হল, সযালোচলাচ্ছলে এ কচ্‌কচি কেনই বা? কবি 
মোহিতলালের কতকগুলি কবিতা, বহু কবিতা, কত যে ভালো লেগেছে, বহুকাল ধ'রে বছ লোকেরই 
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ভালে লাগবে, সেই আসল কথাটা বলা হয়েছে কি? যোহিতলালের কবিস্বভাবগত গভীর তযজিঞ্জালা 
আর অনাহ্ৃত অবারিত বিতর্ক (সেই তার শক্তি, নেই তার দুর্বলত|) তারই হাওয়া লেগে আমাদেরও সাধ 
ছল বুঝি তবদর্শী সাজতে ! সে সাজ লকলকে নানা না। তল্বেষ্ট আর যসজ্ঞত| এক নয়। কান পেতে শুনি-ন! 
এই সুর, লৌকিকে 'অলৌকিকে মেশা বিষাদে ও বেদনা মধুর 
আছিকে শুক্লা হ্মন্ত-বিভাবরী, 
ভারি সন্ধ্যায় এস তুমি, সুন্দরী! ॥ 
তুমি এস মোর রোদনের দিনশেষে 
ছুটেছিল ধার। যৌবনবৈশাখে 
নৌদ্র-দদিরা! পান করি’ শাখে-শাখে, 
যত তাপ তত সরস যাদের তনু, হাসিতে যাছারা হাহাকার চেপে রাখে__ 
তারা নাই আজ, ডদ্ব নাই এস তুষি! 
বরিধার শেষে শীতল আজি এ ভূষি; 
উদ্দিবে এখনি কাঙিকী-পূরণিম! হিমনিখিক ধরণীর দুখ চুমি' ... 
তুমি এল মোর রোদনের দিনশেষে 
তুছিননোহিনী হৈমবতীর বেশে! 
নীরব নিথর ব্বঙের পাখার শুধু বিখারিরা দাও নয়ননিনিমেবে। 
কবি মোহিতলাল, মনীষী যোছিতলাল, আপন অতুলনীয় কীতি ও কৃতিত্বের উপযোগী লম্মান ও সমানর 
এ বেশের শিক্ষিতলমাজ অথবা স্বাধীন রাষ্ট্রের কাছ থেকেও পান নি_- সে এ দেশেরই দুঃখের কথা, লক্দার 
ধথা। ব্যাক্তি মোহিতলাল' সম্পর্কে কোনোরূপ দোষারোপ ক'রেই তার ম্থালন হয় না। বর্তমান ও 
ভবিদ্যৎ তার কাছে খনী। কবি ছিলেন তিনি অস্থিমজ্ছা়, দেহে মনে, তন্্রায় ও জাগরণে। আর কেউ 
পুসুক বা না"ই শুহুক, ভার জীবনশেষের নিবেদন তার জীবনান্ত্যামিনী অবশ্ঠই শুলেছেল_ 
পরশহরবে মজি নাই তাই গেয়েছি দেহের গান, 
জেগে র'য বলি' করি নাই তার অধরের মধু পান। 
কুছ সাথে রতির সাধনা করিয়াছি একাসনে, 
প্রাণের পিপালা জবিতে ভরেছি রূপের অন্বেষণে !-.- 
‘অকুল শাস্তি, বিপুল বিরতি' আজিকে মাগিছে প্রাণ! . 


কানাই সামন্ত 


প্রথম সংখ্যা অন্ধাঞ্জলি 
জীবনানন্দ ছাশ 


জয় ও ফান্ুন ১৩৫, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ মৃতু ₹ কাতিক ১৩৩১, ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ 


তার আকস্মিক মৃত্যুর পরে তধন দেশ তাকে স্বীকার করল । শুধু কলকাতা! শহরে নর, ধাকে আমর! 
মফস্বল বলি, বে কোনো! সজীব আন্দোলনের ঢেউ যেখানে গিষ্বে পৌছতে পৌছতে একদূগ অস্ত: কেটে 
যা, সেইসব ছোটো শহর, আধা-শহর, পল্ীগ্রাম, এমনকি প্রবাসী বাংলাদদাজেও তার স্মযণসভার অহুক্ান 
অলংখা হয়েছে। 'ধূসর পাওুলিপি'র এক সংস্করণ শেখ হতে অস্ত; পনেরো বছর লেগেছিল, ‘বনলতা 
গেন'-এর দু বছরও লাগল না। দেখে একদিকে থেমন আনন্দ হয়, অন্তদিকে তেমনি এই ভেবে দুঃখ 
বোধ করি ঘে, বেঁচে থাকতে তাকে কতবড়ো অনাদরই লহ করতে হরেছে। প্রতিভার প্রতি এই একনি 
প্রাথমিক বৈরিতা হয়তো শুধু বাংলানেশেরই চরিত্রগত বৈশিষা নন্ব। কিন্তু নে কথা ভেবে আম্মরোষের 
লাঘবও হয় ন! কিছু। জীবনানন্দ দাশের প্রতি আক্রমণ অস্থ।ভাবিক তীব্র হয়ে উঠেছিল, তাত কারণ 
আমাদের অনভান্ত আলংকারিক ভাষায়, অনভান্ত ছন্দে এমন এক প্রবল কাবান্রোত তিনি বইয়ে দিলেন 
যে, বধির হয়ে তাকে উপেক্ষা! করাও ব্স্তব ছিল। অঙ্ষমকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি) আর 
ধিনি শক্তিমান তাকে প্রথমে অপ্রস্তা করি, অবিশ্বাস করি, নিন্দা করি, তার পর গ্রহণ করতে বাধ্য হুই। 
মৃত্যুর শোক চিরকাল থাকে না, এবং অপন্তব ক্ষতির সে শঙ্গে মৃত্যু আনাদের কিছু পূরপও করে। 
জীবনাননের 'আকশ্মিক শোচনীয মৃত্যুর পরে ঠার কাবোর এবং লাধারণভাবে আধুনিক বাংলাকাবোর প্রতি 
বৃহৎ বাঙালী পাঠকসমাদের অনীহা নি কিছুটা পরিমাণেও দূর হরে থাকে__নৃত্থার লীতল হাত থেকে 
লেই দানটুকুই আৰরা কৃত্রচিত্ে গ্রহণ করব । 
যৌবনে পা দিয়েই আমরা! ঘারা আধুনিক কাঁবোর নিবিদ্ধঞ্ষল আস্ান করেছিলান, হিতৈষীর ছিতেপদেশে 
কর্ণপাত করার প্রবৃত্তি হয় নি ধাদের, তারা সেই নিষিদ্ধ ফলের মধ্যেও 'ধূলর পাওুলিপি'র কবিতাবলীর প্রতি 
একটু বিশেষ পক্ষপাত দেখাতে শিখেছিলাম। আগ ঘখন ভেবে দেখি “কেন তখন একসঙ্গে এত কথা 
ভিড় করে আসে, এই কাবোর মায়া'আরসিটিকে এতদিক থেকে আলো! ফেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে ইচ্ছে 
করে যে, সে কথা সংক্ষেপে বলতে যাওয়া বিড়ম্বন! মাত্র । ধেক্রস্থি এবং বিষাদকে বলা হয় আধুনিক মনের 
উপলবিগত প্রচণ্ড সভা, আমরা কি সেই উপবন্ধির স্বান পেরেছিলাম জীবনানদ্দে? লে কথা হয়তো 
মিথ্যে নব 
আসিফাছি নেমে এই খেতে; 
শরীরের অবলাগ__ হনগের ছয় ভুলে যেতে। 
তল চাদের মতো! শিশিরের তের পথ হরে 
আমরা চলিতে তাই, তার পর যেতে চাই সরে 
দিনের আলোয় লাম আগুনের সুখে পুড়ে মাছির মতৰ ; 
অঙ্গাধ বানের রসে আমাদের মন 
সা ভরিতে চাই সেঁরো কৰি-- পাকার্সীয ীফ়ের দতন। 
অবসরের গান 


এইসব কবিতার মধ্যে অহুস্থত হয়ে আছে ঘে সনস্বী বিধাতা তার মধ্যে আমর! আমাদের হনয্বের প্রতিধ্বনি 
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মেশাতে পেরেছিলাম । কিন্তু বিবাদ হলেও তার চরিত এমন নয় যার থেকে জীবনের প্রতি বিতৃষ্কার জয় 
হবে। ফলত: জীবনানন্দীয় কাব্যকল! জীবনকে বর্জন করতে শেখায় না; সবগুলি ইন্তিচকে তা আরো 
তীক্ষ ক'রে, সঙ্গাগ ক'রে তোলে, প্রমাশ্বর্ধ প্রাণলীলার প্রতি প্রগাঢ় মুক্কতাঘ্ হৃদয়মন ভরে দেয়। আধুনিক 
মনের এই লক্ষণ। জটিল জীবনাক্কের শেষ ফল অক্ষয় আনন্দের প্রতীতি__ সে কথ! নিঃসন্দি্ভ নিক্ুধেগ চিত্তে 
অমনি কেউ বললেই তা লিয়ে আর আমাদের মন কিছুতে ভরতে চাদ্ব না। অসংখ্য ধরণ রক্ত স্ষলতা ক্ষতি 
আর মৃত্যু ছড়ানো! স্বটলোকের চেতনা আমাদের মনের মধ্যে কাজ করছে। অথচ এই অসম্ভব ক্ষাতিতে 
ভরা বিশ্বের পটে অন্ধকার রহস্যের মতো, ফেন কোন্‌ অলৌকিক আঙ্ধিক নিরমে অন্ধ অবোধ আনন্দিত 
প্রাণের আবর্তনও চলেছে, হেমন্তের ফললকাট! মাঠ ঘার কথা নিরন্তর স্বরণ করিয়ে দেয়। সভ্যতার 
জটিলতাকে যখন আমল দেন নি জীবনানন্দ, ঘধন তিনি ছিলেন নির্জন নিসগলীলার কবি, হেমন্তের মাঠ 
ঘাট বন জঙ্গল কীট পতঙ্গ পোখপাখালির কথায় যখন তীর কবিতা ভরা, তখনো নেই নিসর্গনিকেতনকে 
তিনি নিরবচ্ছিপন শাস্তির স্বস্তির দেবালয় ব'লে তার নান্দীপাঠ করেন নি। মৃত্যুর জমিতে দাড়িয়ে তবু ঘারা 
হৃদয় ভরে জীবনের স্থধাপান করতে লজ্জা পায় না ( ‘জীবন কি নীরক্ত সহ্রাট এক স্থধাখোর' ), শেক্ষ্পীরীর 
অর্থে সেই অপরাজেয় ঙাড়ের কণ্ঠস্বর শুনি জীবনানন্দের কাব্যে 
ফলন মাঠের 'পরে আমরা খুঁজি না আদ বরণের স্থান, 
প্রেষ আর পিপাসার গান * 
আমরা গাহিযা হাই পাড়াগার া়ের মতন; 
ফগল-_ খাঁনের ফলে হাহাদের মন 
ভরে উঠে উপেক্ষ! কর়ির! গেছে নাত্রাছোরে, অবহেলা 
করে গেছে পৃথিবীর সব সিংহাসন 
শেক্সপীরীঘ্র ফল্ন্টাফ বিশ্ব, ‘হ্যামূলেটে'র খনকদূগলের মানসিক চরিত্র ধাদের স্পর্শ করে না, জীবনানন্দে 
কূপ আর ফামনা'র গান তাদের কাছে অপরিব্যক্ত, অনতিব্যক্ত থেকে যাবে বলে আশঙ্কা করি। 
“কমলালেৰু'র মতো! কবিতার স্বাদ তার! কিছুতেই উপভোগ করতে পারবেন না, বুঝবেন না কোন্‌ প্রাণের 
উল্লাসে লেখা যায়_ 
আমারো ইচ্ছে করে এই ঘাসের আপ হিং ষদের মতো 
গেলাসে সেলাসে পান করি, 
এই ঘাসের পরীর ছানি-- চোখে চোখ ঘহি, 
হাসের পাখনায় আদার পালক, 
খাসের ভিতর হাস হয়ে জন্মাই কোনো! এক নিবিড় ঘাস-মাতার 
শরীরের হুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে 
ঘাস 
তার পর ভিন্ন আর এক অধ্যায়ের উন্মোচন ছল জীবনানন্দের কাবো, ‘মহাপুথিবী', 'পাতটি তারার 
(তিমির ইত্যাদি গ্রন্থে যার নিদর্শন আছে। ব্যাধিগ্রস্ত সভ্যতার রঙ্গস্মি, যে শহরকে এতকাল এড়িয়ে 
চলেছিলেন তার তীর আর্ডনাদকে আর তুলে থাকতে পারলেন না। তীর এই মধ্যপর্বের কবিতাবলী ব্যগ্গে 
বিদ্রপে, ক্ষয়ক্ষতি মলিনতার বেদনায় যখিত হয়েছে। 
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নে হয় এর চেয়ে মন্ধকারে ডুবে বাওয়া তালো 
এইখানে 

পৃথিবীর এই জলন্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে 
এখানে আম্চর্ঘ সব মাসুয রয়েছে । 

তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই ; 

তাদের হয়ে কোনো সহাপতি নেই ; 


চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ কড়ি অলীক প্রয়াণ । 
মহন্বার দেহ হলে পুনরাহ নব য়; 
দুদ শেষ হয়ে গেলে নতুন দুদ্ধের নান্খীরোল ; 
যানুষের লালসার শেষ নেই ; 
উত্তেজনা ছাড়া কোনে! দিন খতু গণ 
অবৈধ নংগদ ছাড়! হখ 
অপরেজ সুখে মানে ক'রে দেওয়া ছাড়া (্রিনাধ 
নেই।.. 
_ এই সব ছিন রাত্রি 
এই উন্মধিত বেদনার বিষ পরিপাক ক'রে তার পর উদ্তীরণ-আনন্দের, প্রতায়ের জগাদ 
“আছে আছে আছে' এই বোখির, ভিতরে 
চলেছে নক্ষত্র, রাযি, সিদ্ধ, রীতি, ঘাচুষের বিযয় হৃদয় ; 
জয় অস্বপূর্থ, ডর, অলখ বরুণোদর, রর । 
ভার কাব্যে সাবলীল, উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে উঠতে আকস্থিক ভবে সময় শেষ হয়ে গেল। 
জীবনানন্দ অসামান্ প্রতিভার কবি। কবিদের মধো অসামান্য তারাই ধাদের রচনায় জীবনের প্রগাঢ়তম 
আনন্দব্দেনার স্তূপ উন্মোচিত হু; ইন্জরিয় দিয়ে যা উপভোগ করবার, হৃদয় দিয়ে মা উপলব্ধি করবার, এবং 
প্রাণের গভীরে ঘা বোধ করবার বিষয় তাকে ধারা অভাবিতপূর্ব গতিময় ভাষার শ্পন্দনে শ্বরণীষভাবে তর্জমা 
কারে দেন আমাদের জন্ত। ঘা আমরা আর তুলতে পারি না, থে তর্জমার জ্লগতে প্রবেশ করলে 
নিজেকে এবং বিশ্বপৃরিবীকে নৃতন ক'রে আবিষ্কার করি আমরাঁ_অলামান্ত কবি তারাই । দশ বছর 
আগেকার নতো সাঙ্গ আর বিজপের মানি জীবনানন্দের নাম স্পর্শ করছে না বটে, কিন্তু এখনো হে তিনি 
“বনলতা লেন’ ইতাদি কয়েকটি কবিত! নিছেই অধিকাংশ পাঠকের কাছে দ্মধিক পরিচিত তার 
অনেক অনেক কারণের মধো বিশেষ ক'রে একটির কথা বলা প্রয়োছন। বাঙালী পাঠক আর পর্যস্ত সেই- 
সব ধরনেরক্কবিতা নিয়েই অভান্ত যার মধো ভাবের কোনো প্রবাহ কিংবা! গতি নেই; কোনো এক ছাগা 
থেকে শুরু ক'রে আর কোনো! প্রাপ্তিতে যা পৌছে দেয় না, যার প্রথম পংক্তি কিংবা স্তবকেই প্রকাশ সে 
কবিতায় কবির অভিপ্রারটি কী, এবং পরবর্তী পংক্রিগুলিতে উপমা দৃষ্টান্ত ব্যাগ্যা ইতাদি উপস্থিত ক'রে 
লেই কথাটিকেই বিশদ করবার চেষ্টা। কিন্তু আধুনিক কাব্যের উত্কৃষ্ট নিদর্শন হাতে নিলে দেখা থাবে 
কাবোর গঠন সেখানে একেবারে স্বতগ্র। তার শুরু আছে, মধা আছে, পৌছনো আছে। বিশেষতঃ 
জীবনানন্দের কোনো কবিতা কী কথা বলতে চাঙ্ব_ এক লাইনে ভার কোনো সারসংক্ষেপ হবার নয়। 
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এসব কবিতা হচ্ছে ভাষায় বোন! কোনো উপলব্ধির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । শব্দের ধ্বনি এবং বাজ্নার মনা 
দিনে অগ্রসূর হয়ে পাঠককে সেই অভিজ্ঞতাটি নিজের মধ্য পুনরায় গড়ে তুলতে হয়। অবশ্য এই অভাদ 
দুদিনে আহ্বতত হবার নয় | বুবীন্ুনাথের শেষপর্বের কবিতাবল'তেই কি বাঙালী পাঠক আজ পধস্ত স্বাচ্ছন্দ। 
লাভ করতে পেরেছেন ? রবীহ্ছনাথেরও ধারা পরবর্তী, ঘরধার্থভীবে দেশ তাদের গ্রহণ করবার আগে আনরা 
তাই আরো কিছুদিন সহজেই অপেক্ষা করতে পারি। 

নরেশ ওহ 





আইন্স্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ 


লম্প্রতি লোকাস্তরিত, বিশ্ববিশ্রত, বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আর রবীহ্্নাথ, উভয়ের মধ্যে ১৪ ছুলাই ১৯৩০ 
তারিগে একটি সাক্ষাংকার ও আলাপ-আলোচন! হর। The Religion 91 (07; গ্র্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট" 
কাপে উহার একটি অহ্থলেনন সংকলিত আছে । উক্ত অস্ছলেখন-_উহান লম্পর্কে রবীন্্রনাধের লিখিত মন্বা-সহ 
বাংলা অনুবাদে নিবে মুদ্রিত হুইল ।__ 


'রধন মহাঘুন্ধের পর অর্জানিতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আনার নেখা। মনে পড়ে আবনানের 
আধুনিক জীবনযাত্রার যান-উ়নে আধুনিক হায় শিলের উপযোগিতা! সম্পর্কে আমাদের আলাপ হরেছিল। 
তখন আমি বলেছিলাম, মার আজও আমি বিশ্বাস করি, ধক্রবিস্ছার এই উন্নতি আসলে আমানের 
শারীরিক কলাণ-বিধানের অনুকুল বিশেষতঃ, এই উন্নতির প্রতিরোধ ঘধন আসম্ব, তখন প্রয়োজনের 
তাগাদায় মাছষের বিস্যাবুষ্ধি জীবনে বে স্ু-বিধা'র শত করেছে তার হুচিস্তিত দন্ব্যবহার করাই তে! 
আমাদের কর্তব্য । সভ্যতার যে স্তরে মান্য আজ উন্নীত, তাতে যেমন আঙুলে জনি আঁচড়ে চাম 
করার কথা ভাবা ধায় না, তেমনি হন্তপদ জ্ঞানে কর্ন যেধানে পরাজিত আনাদের বৃষষিবৃন্তি যয 
হৃদ্ধন ক'রে আমাদের অক্ষমতা দুচিয়ে চলেছে। আইন্স্টাইন আর আনার মধ্যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ তের 
নিল ছল যে, নূতন নতন ঘন্বাবিদ্ধারের সাহাযো প্রকৃতির অব্রস্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনবাত্রার দম্পন 
আহরণ করতে ছবে। 

গত বংলরের গ্রীসে আবার ধন অর্দানিতে ঘাই, বলিনের অদূরে [59153 আইনস্টাইনের 
নিচের বাড়িতে গিয়ে দেখা! করার আমন্ত্রণ পেলাম। 'দু দিন’ আগে অক্দ্ফোর্ডে ছিবার্ট্‌ বতৃতানালায় হং! 
বলেছিলাম, আর 7৫ 7:615010% ০1 310 নাম দিষ্ছে পুস্তকের আকারে গ্রথিত করতে তখন ব্যস্ত 
ছিলাম, সেই ভাবনা আমার মন তথন ভরপূর। আইন্স্টাইনের সঙ্গে আলাপের হৃতরেপাতেই বুঝলাম 
যে তিনি ধ'রে নিয়েছেন, “আমার বিশ্ব’ মানবিক ধ্যান ধারণা দিয়ে সীমাবদ্ধ বিশ্ব। এ দিকে তার দৃঢ় 
প্রতীতি এই ঘে মাহ্থষের মনবুদ্ধির নাগালের বাইরেও আছে এক সভ্য ৷ আমার বিশ্বাস, ব্যঠীমানব 
খঁক্যহৃত্রে বাধ! দেই দিবা মানবের সঙ্গে ধিনি আমাদের অন্তরে, আবার বৃইরেও। অনন্তের ভূমিকায় 
বিরাজিত মাহধ, সেই অনস্থু মূলডঃই মানবিক । আমাদের ধর্মসাধন! নথ বিশ্বভৌমিক, আনাদের যে সঙ্জীব 
বাষ্টিসতা নিয়ে তার করণ-কারণ তার আছে শুভাশতভের আদর্শভাবনা। ন্বভীবের মধ্যে এঞ্রকার 
শুভাগুভের লীতি বা! নন্দনীয়ত! বিজ্ঞানের স্বীকার্য নদ? নিরাবরণ নিরাভরণ ‘অস্ত’ নিয়েই তার কারবার । 
বিজঞালে ব্যক্তিসতার কোনো উপযোগিতা নেই । অথচ, অধ্যাস্মপথে বা ধর্মবাধনার় নিছক বাস্তব তথ্য 
বা তংসম্পকিত তব ফোনে! কাজে লাগে না। 

“একক নিঃসঙ্গ মাহঘ ব'লে আইনস্টাইনের খ্যাতি আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক 
ভাবনা ও দৃষ্টি নাহুযের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক টৈকি। তার অড়বাদকে 
তৃরীয়ই বলা চলে, দার্শনিক ধ্যানধারণার সীমাস্ত-হৃ্থী, সীমাবন্ধ অহমের জটিল জাল ছেকে__ গং থেকে 
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নিসম্পর্ক দুক্তি হন্তে লেখানে সম্ভবপর । আমার কাছে, বিজ্ঞান এবং আর্ট, দুটিই মা হবের স্বরূপ প্রকৃতির 
প্রকাশ, জৈবিক প্রয্োজ্রন-মপ্রদ্বোজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার তার অপরিসীম এক 
সার্থকতা আছে।' __রবীন্্নাথ 








আইন্স্টাইন ॥ শট থেকে বিচ্ছি্ ভগবৎ-সতায় আপনার বিশ্বাস আছে কি? 

রবীন্দ্রনাথ ॥ বিচ্ছি্ নয়। মাহবের অপ্রমেয় লত্তায় নিখিল বিশ্বের ধ্যান ও ধারপা। মাহুধী সতায় 
গৃহীত হতে পারে ন! এমন কিছুই তো দেখা ঘায় না; কাজেই বিশ্বের বা সত্য তা মানবদত্য। একটি 
বৈজ্ঞানিক দৃষাস্ত দিয়ে আমার বকতবাটি পরিশ্ছুট কর! ঘাক-_ জড় পদার্থ যে-সব প্রোটন ও ইলেক্উনে গঠিত 
তার মাঝে মাঝে আছে অবকাশ, কিন্তু জড় বস্তু তবু ফাপা দেখায় না, কঠিন ও সংহত ব'লেই মনে হয়। 
তেমনি গন্য বাষ্টের সমাবেশে সমহিমানব, মানবিক সম্পর্কের গ্রসাদে পরস্পর তার! যুক্ত, আর সেই কারণেই 
নান্থষের সংসার একটি জীবস্ত সংহতি ! বঙ্ন্্েতর বিশ্বসৃবনও একই প্রকারে মাহুবের সঙ্গে যুক্ত। এ ছল 
হানবিক তুবন। আমার এই ভাবনা-্থত্রের সতযত| ও সার্থকতা আমি দেখেছি সাহিত্যে, শিল্পে আগ 
মানবজাতির অধ্যান্মচেতনায়। 

আইন্স্টাইন ॥ বিশ্বস্থি সম্পর্কে পৃথক্‌ ছুটি ধারণ! রয়েছে__ ১. স্থষ্টি ছল মানবনির্ভর একটি মংখতি 
আর ২. সির আছে একটি স্বর সত্তা, নানব-অতিরিক্ত । 

রবীন্দ্রনাথ ॥ আমাদের এই স্থতি যখন মানুষের নিত্যলতারই সুরে বাধ! থাকে তখনই তাকে আমর। 
পতা ব'লে জানি, স্বন্দর ব'লে বোধ করি 1 

আইন্স্টাইল ॥ স্ষ্টি সম্পর্কে এটি 'নির্ভেন্সাল' মানবী ধারণা 

রবীন্দ্রনাথ ॥ অন্তর্ূপ ধারণার সম্ভাবন কেঃখায়? এই বিশ্বতৃধন যে মানবিক বিশ্বরুবন। বৈজ্ঞানিক দুষ্ট 
র্বস্ত বিজ্ঞানী মানুধেরই দৃষ্টি। বিচার এবং বোধের একটি কোনো নীতি-অনুধায়ী তার সত্যতা, নিতা- 
মানবেরই সেই নীতি, নিতামালবের জীবন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ॥ 

আইন্‌স্টাইন ॥ এ হল মানবিক সত্তার আত্ম-আবিষ্কার । 

রবীন্দ্রনাথ ॥ হা, নিত্যনানব-সত্তার । আমাদের আবেগ-অহুতূতিতে তার অন্কভব, কর্মের ভিতরে 
ভিতরে তার ক্রিয়া। আমরা জানি সেই পরাৎপর মানব ব্যক্জিতে বাক্তিতে প্রকাশিত, অথচ সকলপ্রকার 
বাক্তিতের লীনার অতীত । বিজ্ঞানের বিষয় ছল তাই য! বাত্তিগত নয়; নৈর্বাক্তিক মানবভুবনের সত্যই 
তার সত্য । ধর্মসাধনার পথে 'এই সত্যই আমাদের সত্তার গৃঢ় গভীর প্রয্নোজনের সঙ্গে সমস্বিত সুয়ে থাকে, 
সত্য সম্পর্কে আমাদের বাক্তিগত ধারণা ও উপলদ্ধি একটি সাবভৌমিকতায়, সার্বদননীনতায় উত্তীর্ণ হয়ে 
যায়। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সত্যের বিশেধিত মূল্য বা তাংপর্ধ আছে, সত্যের সঙ্গে আপনাকে স্বরে বেধে সতার্কেই 
কল্যাণ ঝ'লে জানা বাস 

আইনস্টাইন ॥ সত্য বা নুন্দর তবে তো মানব-অতিরিক্ত নয়। 

রবীন্দ্রনাথ $ না। 

আইন্ট্টাইন ॥ সরি থেকে সাহ ঘদি লোপ পেরে ঘায়, অপরূপ আযাপোলে| স্মৃতির সৌন্দ্ ব 
অপন্নপতা সেই সঙ্গেই লোপ পাবে? 


প্রথম মংখ্যা আইন্স্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ 


রবীন্্নাথ॥ হা। 

আইন্‌স্টাইন ॥ সুন্দর সম্পর্কে এ উক্তি আমি মেনে নিই, কিন্তু ত্য সম্পর্কে ন)। 

রবীন্দ্রনাথ ॥ নহ কেল? মাহ্বের নখে দিতেই তো! সত্যের ধ্যান-ধারণা 

আইন্টটাইন ॥ আমার বিশ্বাসের অনুকূলে কোনো প্রমাণ আমি দিতে পারি নে, তৰু এই বিশ্বাসই 
আমার ধর্ম। 

রবীন্দ্রনাথ ॥ এক দিকে, পরিপূর্ণ সমহ্বয়ের বা সংগীতির যে কল্প বিশ্বসতায় উদ্ভানিত, নিখিল লৌন্দর্ের 
সেই হেতু, অন্ত দিকে বিশ্বমনের নিখুঁত ও সম্পূর্ণ যে ধারণ! তারই নাম সত্য। মনে মনে আমরা বাকিগত 
তুল-্ানতির ভিতর দিকে, সবীরসান অভিজ্ঞতার সাহায্যে, ব্যক্তিচৈতন্তের আলো ছেলে, এ সত্যের দিকে 
অগ্রমর হই _ সত্যকে জানবার অন্ত উপান্ব কী আছে? 

আাইন্স্টাইন ॥ বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিতে প্রদাপ করতে পারি নে যে, মাহুঘকে বাদ দিয়েও সত্যতা 
থাকে, এমনডাবেই সত্যকে ধারণা করা চাই তবু এরই অহথকুলে আনার সদ প্রতীতি। দৃটাস্চ্ছলে বল! 
ধাছ, জ্যামিতিতে পীধাগোরানের উপপত্তিটি (the Pythagorean Theorem ) এমন একটি তকে 
উপস্থিত করছে ঘা বিদ্বগংসারে দাহ থাক্‌ বা না-থাক্‌ সত্য হবার বাধা নেই। মোট কথা, মাহুয থেকে 
ম্বতঞ্জ কোনো ‘সং’ মি থাকে, তংসন্সৰিত সডাও নিশবই আছে। আর, অমানব ‘লং’ ঘদি না থাকে তেনন 
মতাও কিছু নেই। 

রবীন্দ্রনাথ ॥ সত্য আর বিশ্বদত্তা একই লেটি হল মানবিক। ন! হলে ব্যক্তিগত হিসাবে সত্য ব'লে 
যা-কিছু জানছি তার সত্যতা কোথায় অন্তত, বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হতে গেলে তে! যুক্তিবিচার 
অপরিহার্য, অর্থাৎ মানবিক মনের মধাস্থৃতা অস্বীকার করা যায না। ভারতী দর্শনশাস্র বলেন, ব্রদ্ধই 
নিবিশেষ সত্য, ব্যক্তিষন তাকে আলাদা! ক'রে ধারণা করতে*্অক্ষম। বাক্যে তার বর্ণনা হয় না, কেবল 
তার আনন্দে আপনাকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে ব্যক্তি ভা'ই ছতে পারে। কিন্তু এই লতা তো! বিজ্ঞানের 
এলাকায় নেই। আমরা আলোচনা করছি প্রতীন্বৰান সত্য লিহ্ে_ মাহুধের মনের কাছেই যার সত্যতা, 
অতএব ঘা মানবিক, যাকে আমর! মায়াও বলি। 

আইনস্টাইন ॥ তা হলে আপনার যতে, অথবা ভারতী মতে, এ মাহা বা! “স্বপ্র' বাঠিমনের নয়, সমগ্র 
মানবজাতির ? 

হি বিজন পহ্থতি হল এই ঘে, ব্যাক্তিননের সীমা ও সংকী্ত), ক্রটি ও ভ্রান্তি, বাদ দিতে 

দিতে, বিশবমামবের মনে সুতোর যে ধারণা সম্ভব নেই দিকেই আমরা হেতে চাই। 

সতত সমস্তা তো এইখানে, সত্য, আমাদের জান বা চেতনা -নিরপেক্ষ কি না। 

পরবীন্বাখ ॥ আমর! যাকে সত্য বলি সে হল সং-বন্ধর ব্যক্তিগত আর বিষহগত দুটি দিকের দৃক্তিদূক্ত 
একটি সমন্বয়ে বা সংগতিতে, তার ঘথার্থ স্থান ব্যক্তি-মতীত মানবে । 

আইন্ট্টাইন ॥ আমাদের দৈনন্দিন দীবনেও, আমাদের ব্যবহারের জিনিলিগ্ডলিতেও, মান্ুব-নির্পেক্ষ 
একটি বাস্তবতা আমরা স্বীকার না করে পারি নে। আমাদের ইন্্িয়ের জ্ঞান ও অভিজ্রভা যুক্তিলিদ্ধ একটি 
সম্পর্কে ও শৃষ্খলাঘ্র বাধতে হলে এ দরকার । ধরুন-না কেন, বাড়িডে কেউ রইল না, ঘরের টেবিল তবু তো 
ঘরেই থাকবে। 


৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


রবীন্দ্রনাথ ॥ হা, বাক্তিমনের বাইরে পড়ে রইল টেবিলটা, বিশ্বমনের বাইরে লঙ্গ। আমার জ্ঞানগোচর 
টেবিলট! আমার জ্ঞানের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল । 

আইনস্টাইন ॥ মানুষ-নিরপেক্ষ সত্য সম্পর্কে মান্গুষের সহঙ্ স্বাভাবিক ধারণাটি ব্যাখ্যা কর! যায় লা, 
প্রমাণ করা ঘায় না মানি, তবু এটি লব মান্থষেরই ধারণা আদিবামীরাও বাদ ঘায় না। সত্যে মানব- 
অতিরিক্ত বাস্তবতা আমর! অবশ্তই কল্পনা করি? আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের মন, 
এসবের অতীত একটি সত্যবস্ত না হলে আমাদের চলেই না__ কেন, কী অর্থে, তা অবস্ত বলা ঘায় না। 

রবীন্দ্রনাথ ॥ বিজ্ঞান প্রমাণ করছে, টেবিল যে একট! কঠিন পদার্থ এট! ইন্সিয়ের অনুমান মাত্র, মাহুষের 
মন যদি ন! থাকে মানবের মনের ধারণায় ধরা সাধারণ টেবিলটাও থাকে না। কী থাকে? এটাও তে! 
বলতে হবে, ও যে কেবল অচিস্তাবেগবান্‌ ইলেক্উ্রন-প্রোটন-পুছ্েরই পূর্ণাবর্ত, টেবিল সম্পর্কে, তার ‘শেষ 
সত্য’ সম্পর্কে, এই অ-সাধারণ ধারণাটিও মানবমনেরই সৃষ্টি । 

সত্যের অবধারণ ব্যাপারে, বিশ্বমানবঘন আর ব্যক্তিতে-বন্ধ দন দুর একটি চিরম্থ আছে। তারই 
চিরসমাধান হয়ে চলেছে মাসুবের বিজ্ঞানে, দর্শনে, ধর্মনীতিতে । সে ধাই হোক, একেবারেই মানুষের কোনো 
অপেক্ষা নেই এমন সত্যবস্থ যদিব! থাকে আমাদের কাছে তার একেবারেই নাঁথাক1। 

এমন মনের কল্পনা করা কঠিন নঘ ধার সামনে বস্তপারম্পর্ঘ নেই দেশ জুড়ে, আছে কেবল ঘটনার পরম্পরা 
কালের ভিতরে । শ্বরের বিস্তান যেমন সংগীতে ৷ গএন্্প মনে সত্যের সত্যতাবোধ, সুরের বোধের সঙ্গেই 
তুলনীয়; সেখানে লীথাগোরীয় জ্যানিতির, কোনে! অর্থ আর থাকে না। কাগজের বাস্তবতা আর 
টি: সাহিত্য-বন্ত উভয়ের মধ্যে 'অপরিনীম হাবধান। ্রস্থকীট কাগঞ্দ বা বই পুরোপুস্জি চিবিয়ে 

ও, সাহিতোর অস্তিত্ব তার কীট-মনের কাছে কোনোখানেই নেই ; অথচ মানুষের মনের কাছে তে! 

তের, তুলনা ক রত মনের কাছে, 
ইন্দিযবপ্রত্যক্ষ হিসাবে হোক, আর যুক্তিপ্রমাণলিদ্ধ ধারপাঁরুপে হোক, গোচর নঘ, এমন কোনো সত্য 
থাকলেও সে নেই বতক্ষণ আমরা মাহুঘ আছি। 

+আইন্স্টাইন 1 তা হলে দেখছি, আস্তিক্যবুদ্ধি তো আপনার থেকে আমারই বেশি। 
% রবীন্দ্রনাথ ৷ আমার বাক্তিসত্তাটি ব্যন্তি-অতীত মানবে, শাশ্বত নানবে মেলানো, এই নিয়েই আমার 


জাস্তিকাবুদ্ধি বা অধযত্বিশ্বাস। এইটেই আমি 'মাহবের ধর্ম: ব'লে ব্যাখা! করেছি।২ 


৯১৯০ সষ্টামেরই আপ সানে কৰি ও ৰিতানী উত্ের আর একটি লাক্ষাংকার ঘটে; সমসাদরিক 4১০ পরে দেই 
আঙ।ন-আলোচনার বিল প্রকাশিত হয়। পর বংসরে, ১৩০ আই্বিনের “বিচিত্রা উহার একটি বঙ্গানুবাদ দুক্রিত ইযাছিক। 


| 


গ্রন্থপরিচয় 


চিঠিপত্র সমাজচিত্র। দ্বিতীয় গণ্ড। পঞ্চানন বগুল এম. এ. সম্পাদিত । বিশ্বভারতী । পূ ₹2৩। 
মূলা পনর টাকা। 


এইখানি সপূর্ণূপে একখানি নৃতন ধরণের বই হইয়াছে । সী ১৬২২ হইতে আরম্ করিয়! ১৮৯২ পান্থ 
প্রায় আড়াই শত বংলর ধরিঘ্া পশ্যিম বঙ্গের মুখাতঃ ভাসীরতীর পশ্চিন তীরের কতকগুলি লাম প্রাপ্ত 
এইখানি প্রাচীন চিঠিপজের সংগ্রহ ॥ ইতিহাসের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিকোণ এধন অন্তূপ হইয়া গিয়াছে। 
আগে ইতিহাস বলিলে আনরা রা্রাজড়ার কথাই বুকিতান, সনতারিপ যুক্তবিগ্হ সন্ধি-নিলন প্রস্থৃতি 
রাজাদের ব্যাপার লইয্লাই ইতিহাস রচিত হইত। কিন্তু এখন আমরা ইতিহাস বলিলে কোনও একটি 
বিশেষ জনমমানের সাধারণ মানবের সমষ্টিগত কাহিনীই বুঝি। এইরূপ দৃ্িঙগী ইয়োরোপে নৃতন করিনা 
আসিয়াছে এবং সহজভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গ) প্রাচীন ভারতের লোকেও নানিয্ব। লইমাছিল বলিয়! মানরা সংস্কৃত 
সাহিতো ইতিহাস বলিতে মহাডারতকে বুঝি । অবস্ত “ইতিহাস” শব্দের প্রাচীন সংস্কৃত সংস্তা এবং মাধুনিক 
পাশ্চাতা পণ্ডিতদের অন্থমোদিত সংজ্ঞা, এই দুইএর মধ-কিছুটা পাক) মাছে, কিন্তু গে পার্ণকা নৌলিক 
নহে। আমাদের দেশেও ইতিহাসের এই নবীন আদর্শ আসিয়। যাওয়ায় কিছুকাল হইল স্বর্গীয় গার 
সান্থাল ও ফকিরচন্্র দত্ত নহাশর "বাঙ্গালার সামাদিক ইতিহাল” নান দিদ্ধা বাঙ্গালাদেশের কয়েকটি প্রাচীন 
অভিজাত বংশের সধ্ধে প্রচলিত গালগঞ্মের লঙ্কলন করিয়া একটি স্থপাঠ্য পুস্তক প্রন করেন কিন্তু তাহা 
ঠিকমত বাঙ্গালী জাতির ইতিহাল ছিল না। সেদিকে স়েতনভাবে চেষ্টা করিযাছেন ডাকার প্রীমুকত 
নীহাররওন রায় তাহার "বাঙ্গালীর ইতিহীন"এ। কিন্ত এই বই কতকগুলি সাহিত্যিক এবং প্ররলিপি 
সম্বন্ধীয় আধারের উপরে রচিত ইহাতে ইতিহাস-সহগলকের নিজের পাণ্ডিত্য ও ভয়োদরশনের প্রকাশের 
যথেষ্ট অবকাশ ছিল। এই বই কেবল মৃয়লমানপূর্ক ঘুগ লইয়া, এবং ইহাতে বঙ্গভাষী জাতির উৎপত্তি 
এবংতাহার প্রাথমিক যুগের অথ নৈতিক ও সামান্সিক এবং সাস্তৃতিক ও ধাম্মিক ইতিছালের সম্বন্ধে বিচার 
বিণ আছে। 

আলোচ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য অন্ত ধরণের । ইহা! পুরাতন বাঙ্গালার ঘরোয়া পত্রের একটি লগ্জলন। 
সক্ষলমিতার উদ্দেশ্ব_ এই পত্রগুলি হইতেই তখনকার সমাজের নানা দিক এবং পত্রলেষকগণেত্র মনের কথা 
আধুনিক বাঙ্গালার পাঠক জানিতে পারিবেন। এই ধরণের পত্রের সংগ্রহ বাঙ্গালা ভাষায় ইতিপূর্বে যে 
হয় নাই তাড়া নহে। স্বর্গীয় শিবরতন নিজ বহাশয Types of Early Bengali Prose নাম দিয়া 
কতকগুলি পুরাতন পত্র ও দলিলদস্তাবেত্র সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে প্রকাশিত 
করিষ্াছেন ( ১৯২২ )। কিস্ক তাহার নুধ্য উন্দেস্ক বাঙ্গালা ভাষার প্রগতি দেধাদো। অধ্যাপক শরযুক্ 
নবরেন্রনাথ লেন নহাশত্র ভারত সরকারের নথীপত্রের নয়া দিল্লীস্বিত মহাকেজশানার পুরাতন নধীপত্রের 
সঞ্চালক থাকাকালীন ওঁ স্বানে রক্ষিত বাঙ্গাল ভাষায় লেখা অনেকগুলি চিঠিপত্র দলিল দ্রবাস্ত ইত্যাদির 
একটি লঙ্গণীহ সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। এই সংগ্রহ প্রকাশের মূখ্য উদ্দেশ্-- বৃষ্টীদ্র অষ্টাদশ শতকের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বধ 


দ্বিতীয়ার্্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় একশত বংলর ধরিগ্ উত্তর পূর্ব্ব ভারতের নানা 
গ্রন্জকায় ঘটনার দিগ্রর্শল কর! এই সমস্ত ঘটনার পাত্র ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিঘা কোম্পানী এবং পূর্বা ভারতের 
বিভিন ছোট বড়ো রাপ্তোর রাজ। উন্গীর প্রস্তুতি পরিচালকগ৭; সাধারণ মানুষের কথ| ইহাতে নিতান্ত 
প্রাসঙ্গিকভাবেই আসিয়! গিদ্রাছে। এই সমস্ত চিঠি diplomatic correspundeuce অর্থাং রাজনৈতিক 
পত্রব্যবহার পণ্যাম্বের, এইগুলি বিশেষ হয় করিঘা এবং হিসাব করিয়| লেখ।_ থরোগ্া চিটিপড্রের 
শ্বাভাবিকত। এইননপ পত্রে থাকা সম্ভবপর নহে। শ্বরগীয় ব্জেগ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সংবাদপত্রে 
সেকালের কথ।” নান দিদ্ব। বাক্গল। ভাষাদ্র সংবাদপত্রের পর্ন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় বাইশ বংলর 
ধরিঘ। বাঙ্গালা সংবাদপত্রে নালা বিষয়ে যে সমস্ত ব্যাপার আলোচিত হুইয়াছে মেগুপির একটি অতি 
মনোজ্ঞ সহগলন প্রকাশ করিয়াছেল। ইহাতে সে যুগের সমান্ের একটি দিগ্দর্শন পাওয়া! যাইবে, 
কিন্তু এহ বাহ। প্রদ্তত “টিপতে সবাল্গচিত্র"-রু মধ্যে আমরা যে ছবি পাই তাহার মন্ত বড়ো! কথা 
হইতেছে যে শে ছবি ঘেন একেবারে ফটোগ্রাফের মতে! সত্য অবস্থাকে ধরিয়া তুলিঘাছে। ইর়োরো পীয় 
সাহিত্যে [4400 বা পহলিণন একটি যেন সাহিত্যিক প্রকারভেদ ছইয়| গাড়াইয়াছে। অনেক বড়ো 
বড়ে! চিন্তস্টল লেখক “চিঠি” নাম দিয়! যাহা লিখিত! গিছাছেন সেগুলি প্রবন্ধের মতে! এবং প্রথম 
হইতেই শেওলি মাহিতোর পর্যায়েরই বস্ত। লেখক হেন তাহার ভবিস্তং পাঠকদের দিকে আড়চোখে 
চাহিয়াই লিখিরাছেন, কোথায়ও ব। পূর্ণ দিতে তাহাদেরই মুখমণ্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে লিধিগাছেন। 
কিন্তু যেখানে শে উন্দেগ্ত লইর। এইডপ পত্র লিখিত হয় নাই সেখানে সহদ্বাত সারলোর গুণে এই৪প 
পত্র সকলের মনে একটা সাড়। ছাগাইয়। তোলে। পঞ্চানন বাবুর সঙ্চলিত চিঠিওলি এই ধরণের। থাহারা 
পিখিয়াছেন তাহারা অতি সহজভাবে উপস্থিত তাগিদ মিটাইবার জন্তই লিখিয়াছেন--ডাহাদের আঅশ।- 
আকাক্ষা বা হর্ম-বিঘান, ছোটখাট সাময়িক যোজন বা! দীর্ঘস্থায়ী কারেম৷ বন্দোবস্ত এ সমন্ত্ই without 
reservation অর্যাৎ কোনও রকম সক্ষোচব! গোপন ন। করিঘা তাহারা জানাইস্নাহেন। জীবনের 
কত দিকে নাহুধ নিঙ্গের প্রকাশ করি৷ থাকে! তাহার ঘর সা পুত্র কক! আগ্মী্ন এবং তাহার বাহিরের 
সমাজ শিক্ষা ধর্দ বাদগ্গার বাব্লায় দমি জেরাং প্রস্তুতি সব কিছুই তাহাকে ঘিরিদ্ন। আছে, তাহার সব 
চিন্তায় ও কাজে পড়াইঘা আছে।__ এই বে নিতান্ত আস্মসনাহিত বাক্তি ও একাধারে সামাদিফ মাহষ 
তাহারাই নিজেকে ধর! দিয়াছে এই সব চিঠিপত্রে। তাহারা একে একে নিজের কথ! বলিদ্াছে কিন্তু তাহাদের 
পারিপার্িকের হাওয়া, এবং মনের ভিতরের হওয়াও একদঙ্গেই এই সব চিঠির মধ্যে বহিতেছে। 

সন্ধলনকার মৃখ্যত; সেই ‘মানবিকতার এবং সামান্দিকতার দিকে লক্ষ্য করিয়া এই চিঠিগুলি একত্র 
করিয়াছেন এবং এগুলিকে বিষয় ও সম ধরিয়া সাজাইয়া দিদ্বাছেন। এই “চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে 
আমাদের মন অনেক সমত এক অন্কুত রসে আধুত হয । মানু তাহার নিজের মনের প্রতিধ্বুনি শুনিয়! 
ধেমন খুলী হয় তেমনি অপ্রত্যাশিত অবস্থার পরিচয় পাইয়াও সে স্রীত-বিস্মিত হ়্। এই সব চিঠির মধ্য 
পুরাতন কালের মাহুহকে তাহার স্বন্ধপে ঠিকমতো এবং অতি নিবিড়ভাবে পাওয়া যায় বলিয়াই এগুলির 
প্রতি আমাদের আকর্ষণ হইয়া থাকে। পুরাভনের সন্ধে আমাদের একটা স্বাভাবিক মোহ আছে এবং 
যে দিন চলিগ্ গিয়াছে সে দিনের ছোটখাট খুঁটিনাটি কথা আমাদের কচিছ বিশ্বয়ের বস্তু হই! উঠে। 
রবীশ্্নাথ তাহার একটি কবিতায় এ বিষয়ে তাহার বিশ্বদ্ধর মনের দরদ দিয়া আমাদের মনের ভাব প্রফাশ 


প্রথম সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় 


করিহ! পিহাছেন_বিশেষ সমীচীনতার সহিত শঙ্লয়িভা সেই কবিতাটি তাহার পুস্তকের প্রারস্তে উদ্ধৃত 
করিয়া দিদ্বাছেন। আদ্রিফার ভীবনের যাহা তুচ্ছ অতি সাধারণ, তাহা কালপ্রভাবে বিশিষ্ট এক কপ ধারণ 
করিয়া বমে__সমদবের ওণে খাধারণও অস্যাধারণত্ের পর্থাণে গিয়া উঠে । বোধহয় কালের ব্যবধান সহজেই 
আপনা হইতেই এক প্রকারের সাহিত্যিক রস সি করি থাকে; রবীন্দ্রনাথের কথার 

আজি যার স্টীবনের কথা তুচ্ছতৰ 

নেদিন স্ুনাবে তাহা! কবিত্বের শন । 
সামান্ত একটি উৎসবের ফর্দ কিংব! কোনও বিবাহের জন্ত পত্র কিংব! সামাজিক অভ বা! প্রতিকারপ্রা্ী 
কোনও ভীত নিপীড়িত বাক্জিখ কাতরতা, সংলারের নানা ভাব অভিযোগে খান্থষের মনের বিতৃণ প্রভৃতি 
কত শত দৈনন্দিন ঘটনা মাৰাদের এ যুগের মতো তখনকার ল্যেকদিগকে বিত্রত করিঘাছে, তাহার কথ 
এই চিঠিপত্রে পাইয়া আমরা যেন চোখের সামনে প্রাচীন জীবনের চলচ্চিত্র দেখিতে পাইতেছি। ইছার নাখো 
থে সাহিতারপ আশ্বাদন কর! যান্ত তাহা জীবনেরই প্রতিকলন বলিয়| উপন্থাস হইতে প্রাপ্ত রসের অনুকূপ ॥ 

প্রস্তুত থণ্ডে যুক্ত পঞ্চানন বাবু সাহার আলোচনার আধারশ্বরূপ যব শত বত্রিপথানি চিঠি ছাপাইরা 

দিয়াছেন। প্রন ঘমান প্রথৰ খণ্ডে এই সমস্ত পত্রের উল্লিখিত বিষযবন্ত ও ব্যক্তির শহদ্ধে নান। দিক হইতে 
বিচার বিক্লেষণ লিপিবন্ধ হইবে । তখন এই একনিষ্ঠ সাহিত্য ও ইতিহাপের সাধকের চোপে আমরা আডাই 
শত বংগর ধরিয়া বাঙ্গালীর বাক্কিগত এবং সনাজগণ্ত জীবনের একটি তাহার স্বরচিত নিযুত বর্ণনা পাইব, 
থে বর্ণনাকে সস্কলনকার তাহার নিজের অধ্যয়ন ও অভিন্রতার আলোক হারা পূ্ণভাবে প্রকাশযুক্ত করিছথা 
দিবার চেষ্টা করিবেন। বইখানিত ছাপা এবং বান্ধৌষ্ঠব সুন্দর এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ন/দানে 
এইস মূল্যবান একখানি বই বাঙ্গালী পাঠককে উপহার ভিসন তিনি ও বিশ্বভারতী উভয়েই 
আবাদের ধন্তবাদার্ছ । 


রন্্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


শ্থতির অতলে- প্রমমিযনাথ সান্সাল। নিড্রালত্ন । মূলা সাড়ে চার টাকা 


পুরাতন প্রসঙ্গ মানুহ কখন লেখে কখন পড়ে, এই ছুটি প্রশ্ন অবস্ত এক আতের নঘ। মানে 
পুরান! কাছিনী বলতে ও লিখতে চায় বার্ধকোর আগমনে; এবং পড়তে ও শুনতে চান প্রধানত 
শৈশবাবস্থায, কিংবা! যৌবনের প্রার শেষে যেখানে হরির অথবা মান স্থির একট! পরিমাণের প্রয়োক্জন 
ওঠে, হন মৃল্যসন্ধানের আবেগ তীব্র হয় । কিন্তু দুটি প্রশ্বের সহজ মিলন ঘটে ধখন শিশুল্থলত কৌতূহল 
অতীত সন্ড্ধ আগ্রহকে অনুপ্রানিত করে। সহজ মিলনের প্রক্রিয়া নিছক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নয়, ঠিক 
ভ্ঞানম্পৃহাও নয়, মাত্র বিশ্বদ্। মিলনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন আর প্রশ্নীকারে থাকে না, কবপাস্তরিত হয়ে ধায় 
লচকিত অনুভূতিতে, হার ফলে ক্ষেত্রটাও পরিণত হয় আবহা ওযাভে। ব্যাপারট! একটু রোম্যান্টিক ধরনের, 
কারণ রোম্যান্টিক মনোভাবের মূল কথাই হুল বিশ্ব। এবং জার্মানিতে উনবিংশ শভাবীর গোড়ায় যে 
ইতিহাসের পত্তন হয়েছিল তার প্রেরণ! ছিল ও রোম্যান্টিক আদর্শেরই । অতএব পুরাতন কাহিনী কওয়া, 
লেখা, শোন! ও পড়ার মধ্যে ্রতিহাসিক আগ্রহ্থ্রেই পরিচন্ন রয়েছে। এবং সেই জন্তই শ্রীমমিয়নাথ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


সান্যাল হন 'শ্বতির অতলে” বইখানির ভূমিকায় মন্তবা করেছেন যে তিনি ইতিহাস লিখতে বসেন নি তখন 
মনে হয় থে তিনি অধ্যাপকীয় ইতিছাসকেই ইতিহাস বিবেচনা করেছেন । যে শৈলী আবহাওয়া সৃষ্টি 
করতে সমর্থ, এবং থে বাতাবরণ আমাদের অজ্ঞানিতে পরম্পরা ও ওঁতিহের মৃল্যকে সহজে অনুভূতিতে 
পরিবতিত করে, এই দুয়ের লমাবেশে বে কাহিনী তৈরি হয়, তাই হয় জনসাধারণের ইতিহাস, এবং 
সেই ইতিহাসই অমিয়নাথ লিখেছেন। সংগীত সম্বন্ধে এমন অপূর্ব কাছিনী বাংলা সাহিতো দুর্লভ । 

অতটা ঘনিষ্ঠভাবে না হলেও অমিহুনাথ-বণিত পুরানে! কাছিনীর সঙ্গে আমিও যুক্ত । অমিয়বাবূ 
থে সব গায়ক-গাছিকার সন্বদ্ধে লিখেছেন আনিও তাদের গানবা্ধনা শুনেছি, এবং প্রায়ই একই সময়ে প্রা 
একই আসরে । এ ডেইয়া সাহেব, মৈছুদ্দিন, বসির, মীর্জা, বাদল খাঁ, গিরিজাবাবু, বিশ্বনাথ রাও, গহর, 
মস্ফা, আবেদ আলি, এ ১০১ হারিসন রোড, এ নাটোরের বাড়ি, সবই আমার পরিচিত। ধৈয়াক্গ থাকে 
প্রাণভরে শুনতে আরম্ভ করি ১৯২৩ সাল থেকে, এবংগ্ীলে খার গান এ বছরেই মাত্র দুদিন শুনি লক্কৌণএ । 
মিছ ছিলেন করিংকর্ম৷। তীর গলাতব ঠিক হুক্ম কপ সুন্দরভাবে ছুটে উঠত, আর এনরাজে তার হাত 
ছিল অতি মধুর। লাচাও ঠুংরিতে অমিয় ছিলেন পোক্ত, আর আমার ঝৌক ছিল এ্পদ-ধানারের শুপর। 
তা ছাড়া, আমার অস্থরাগ অন্যান্ত বিষয়ে বিভক্ত হয়ে ধায়? অমিদ্বর কেবল ভাক্তারিতে ॥ সে যাই হোক, 
আমরা ছিলাম সমসাময়িক এবং সংগীতাহবাগী। উপভোগের ক্ষেত্রে ঘংসামান্ত পার্থকা থাকলেও 
আমাদের মিলটাই ছিল প্রধান। আমর! উভরেই “একই যুগের লোক, একই পরিবেশে লালিত-পালিত। 
লেই জন্যই বোধহয় তির অতলে’ আমাকে বতটা নাড়া দিয়েছে ততটা! সাধারণ পাঠক-পাঠিকাকে দেবে না 

আমার বাক্তিগত উপভোগের কথা ছেড়ে বইখানির রুতিত্ব স্থগ্জে গোটা কয়েক সাধারণ মন্তব্য করছি। 

স্থতির অতল' থেকে উদ্ধার করার বিপদ অনেক । সব সময় মোতি ওঠে না! মোতির বিচার হয় ডাঙায় 
বালে। অতএব অবচেতনার মধোই তার বনবাস একথা ভূল। স্বতি-উদ্ধারের মধ্ো নির্বাচনবদ্ধি সক্রিয় । 
এইখানেই স্থির কথা ওঠে। বিস্তর অভিজ্ঞতা সকয়ের পর শ্রামলালবাবু ও তার গোষ্পীর রুচি মাঞ্জিত 
হয়েছিল, সে-রুচির অংশীদার ছিলেন অমিয় । এই অধ্দিত রুচিই অমিয়কে সাহাযা করেছে স্বতির অতল 
থেকে মৈছুদ্দিল, ফৈয়াজ, কালে খাঁ প্রভৃতির মতন নহাগুণীকে উদ্ধার করতে । হয়তো ফৈয়াজ খীর বেলায় 
উদ্ধার কথাটি প্রযোজা নয়। কেননা তিনি মাত্র সেদিন গত হয়েছেন, এবং এখনও 'আনাদের কানে তার 
সুকণ্ঠের দরবারী আওয়াজ, তার বোল-ভানের কেরামতি, তার ছন্দের দোল! অহ্রপিত ছচ্ছে। তার ব্যক্তিত্ব 
আমরা এধনও মুভ্মান। কিন্ত নৈচুদ্দিন। কালে খা এন নাম মাত্র। অতএব তীদেরই বেল! উদ্ধার 
কথাটি খাটে । কিন্ত অমির দৈজুদ্দিন ও কালে খাঁর সম্বন্ধে অত উচ্দবসিত কেন? তার কারণই হল 
অনিয়র রুচি । এই রুচির সাহাধোই মৈঙুদ্দিনের অশিক্ষিতপটুত্বকে প্রতিভা বলতে অমিয় দ্বিধ! করেন নি। 
আমার যতদূর মনে পড়ে, ভাতখণ্ডেজী মাত্র দুগন গায়ক সম্বন্ধে বসতেন, “দের কথা আলদা'_ “এক 
মৈদুদ্দিন আর আবদুল করিম খ।। মৈদুদ্দিন (এবং আবদুল করিম খা) ছিলেন নি়মবহিতুতি। তাদের 
সন্ধে নিয়দসংগত বিচার চলত না। তার] কখন কি করে বসবেন, কখন আস্থায়ী ছেড়ে অন্তর! ধরবেন, কখন 
কোন্‌ সবর প্রয়োগ করবেন, কখন কোন্‌ অস্ুত তান তুলবেন, কখন কি লয়কারি দেখাবেন, আগে থাকতে 
বিশেষজ্ঞ শ্রোতাও বলতে পারত না। অথচ ভাগের গান অরাজকতার নামান্তর ছিল না। রাগন্পকে লণ্ডভণ্ড 
তারা নিশ্চই করতেন ন!; রাগের নতুন ত্রপই দিতেন মৈজুদ্দিনের ভৈরবী, টোড়ি, পুরিয্না-ধানলী, তার 
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নিক স্থষ্টি ছিল। এই নিদস্বতা আমাদের চমক লাগাত ; এবং অনেক সময়, বিস্ময়ের বশে গঠনপশুতির 
ব্যতিক্রম মার্জনা করা অতি সহজেই যন্ডব হত। নসীরদ্দিন খাঁ, রামকৃষ্ণ ওরা, আলাদিব! খাঁ, ফৈয়াদ খা, 
মোস্তাক হোসেন, কর্ণ রতনজনকার, বিলায়েং খা, দলীপকুষার বেদী প্রভৃতির গাছন-পক্চতিতে ধীরে ধীরে 
পর-পর গড়ে ভোলার চিহ্ন ্প্। ধেন ধীরে ধীরে একটি প্রাসাদ গড়ে উঠছে । মৈঙ্দ্দিনের নো এই 
প্রকার architৎc০০i০ ছিল ন।। মলে হত জাছুবলে সে গন্ধবপুরী থেকে এক অপূর্ব হর্স তুলে এনে 
সামনে রাখলে । আবদুল করিন খাঁর অ-নিন্নন একটু ভিষন প্রকারের ছিল। তিনি ধ্যানের সাহাবো ক্বপ 
ফোটাতেন। থে নাটকীয় শুণ মৈদুদ্দিনের ছিল সেটি আবহুল করিমের ছিল লা। তার স্তর মঞ্চের নব, 
বেদীর । তৰু দুজনেই মহাগুমী। এই ষছাপের আবিষ্কারে যে-রচির প্রদ্থোছন সেটি শাহলশ্মত রুটি না 
হতে পারে, তবু মেটি মার্গিত ও অন্রাস্ত কচি । 

প্রমাণ বইখানির ছত্রে ছত্রে। অমিয় রাগন্ধর্পের বিচার করছেন না, সৃষ্টির অপূর্বতা, মনোহান্িত্বরই 
সমাদর সর্ধদ। করছেন। এটা তার একপ্রকার আর্টিস্ট-মনের নিদর্শন । সে-প্রকারটিকে দোটানুটি রোলযা্টিক 
বলা ধায়। এবং এইটেই অমিয্র পক্ষে স্বাভাবিক । হরির প্রতিই তাই । আমি তিলনাত্র নিন্দা করছি 
না, বরঞ্চ সুধ্যাতিই করছি। হরি শিক্ষা ও উপভোগের দো বিশেষ করে স্টির লাবল'লতার উপরই বেঁশি 
ঝৌক পড়ে, ঘেটা এপদ, ধানার এবং এলপদ-ঘেবা বিলদ্বিত সেয়ালের মধ্যে পড়ে ন|। আর নম্র পড়ে 
বাকিদের উপর। অবস্ত দাবরক্থি্'আালাবনে, নস্িন, রাধিকা গৌসাই-এর আলাপ-এপদ-ধাযারেএ 
বাক্স ছুটে উঠত । কিন্ত সেটা নিতান্ত পরোক্ষভাবে । মৈচুক্িন ও ফৈযাস খার হুংরি গানে বাকি ছিল 
নিতান্ত হুম্পঃ, প্রতাক্ষ। সেইজন্ত "গতির অতলে’ রাগঞ্জপের খপেক্ষা রপশ্রষ্ঠাদেরই প্রতিকৃতি দাজলামান। 
ভাতখণ্ডেদীর মৃখেও পুরানো ওন্তাদের অনেক গল্প শুলেছি। একদিনের কথা মনে ছচ্ছে। শেষ বয়সে 
তিনি প্রা পুরোপুরি বধির হয়েছিলেন। বড় দুখ হত। একদিন আরন্রাস1! করলান, “ভালে| গান শুনতে 
পান না বলে সাফশোষ হত না?” তিনি হেলে উত্তর দিলেন, 'মোটেই না। রোজ র!তে একটা-নাঁএকট! 
রাগ আমার সামনে উপস্থিত হয়। কাল এল মঙ্গল রাগ। প্রা পঞ্চাশ বংলর পূর্বে একজন দুলূলমান 
ওস্তাদের মুখে শুনেছিলাম । তারপর জোর দু-একবার। কাল মঙ্গল রাগ প্রত্যক্ষ ভাবে প্রতিমার মতন 
নিজ্রার মধ্যে আবিত্ূ'ত হল।' এই বলে গন্তীর কষ্টে দঙ্গল রাগটি গাইলেন। কথা ছিল না, সারগন 
ছিল না, ছিল মাত্র রাগের স্বরূপ । স্ৃতির আশ্রয়ে এই ০৮০! রূপ খোলে অন্ত-ধর্মী আর্ট স্টেত্ মনে। 
শে-বন অমির নয় বোধ হয়। তাতে দুঃখ নেই মোটেই । ধে-ঘন যে-ক্ষচির পরিচন্ন তিনি দিয়েছেন পে-মন 
শে-কচি এখন দুর্লড। তার মতন গুণগ্রাহী শ্রোতা আমার বন্ধুদের মধো” নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। 
তার রুচির উদারতাঘ্ব আ্িচিবদূত্ধ । তর জ্ঞানের উল্লেখ নিপ্রয়োজন। 

প্জমিযনাখের সুচির আর-একটি প্রমাণ দিয়ে এই প্রনঙ্গ শেষ করতে চাই । ধারা ৮০০৭১৮৫ ত্রচন! 
বরেন তাদের “মন্তবোর মধ্যে একটা রায-বিচার প্রায়ই গোপন থাকে। (বার্নাভ শ'র বেলা সেটা 
নিতান্তই খোলাখুলি। তার সংগীত ও অভিনয় নাক্রান্ত রচনা একই সঙ্গে evocative ও didactic ) 1 
অমিয় ধখন কালে খাঁ, দৈহুদ্ধিল সম্বদ্ধে লিখেছেন তখন নিশ্চই আমাদের মনে ধারণা জন্মাচ্ছে বে এমনটি 
আর হর্ন নি, হবে না। কিন্তু সেই লঙ্গে তিনি নিজে এমন কোনে! ইঙ্গিত দিচ্ছেন না থে হরি মৈজ্ুদ্দিনের 
মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়েছে, এবং আর যেন কেউ হরি না গার। এ প্রকার ইক্কিত দিলে অস্বাভাবিক হত 
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না, আমাদের বন্ধসী লোকেরা হ্ছতো খুলীই হতেন। কিন্ত এ ইঙ্গিত তিনি দেন নি। না দেওয়াটা কেবল 
ভদ্ররুচির পরিচয় নয়, এতিহালিক জ্ঞানেরই প্রকৃষ্ট নিদর্শন । তিনি ইতিহাস লিখছেন লা বললে কি হবে__ 
তিনি বার্থ ধতিহানিকের মতই অভিব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করেছেন। সংগীত, এমন কি ভারতীয় সংগীতও চলছে 
তিনি জানেন। তার না জেনে উপায় ছিল না, কারণ তিনি নিজে ১*১ নম্বর হারিসন রোডের সংগিত- 
বিঘবীদেরই একজন ১৯১* লাল থেকে বাংলা দেশে সংগীতে বিপ্লব এসেছিল হরি যেস্ছাল ( ও রবীঞ্রনাথ, 
ছিজেন্্রলাল, রজনী সেন প্রভৃতির রচনার ) মাধ্যমে । অসিয়নাথ এই বিপবের অংশীদার । (তাই তিনি 
রবীন্্র-সংগীতেরও ভক্ত )। অতএব স্বতির অতলে 10০91918 থাকলেও এঁতিহাসিক শ্রন্ধার ও উদার্যের চিহ্ন 
বর্তমান। তার কাছে অতীত বর্তমানের বুকে বাস! বেধেছে_- কলিংউডের ভাবায় incapsulated হয়েছে । 

ফেবাসা শি হল সেটি আবহাওয়া ॥ স্থির প্রক্রিদ্বা ছুটি। এক আবেগমদ্, ভাবসম্পঞ্জ ভাষ! । আমার 
এভাষা পছন্দ নয়। সে ভাষার মধ্যে যে সব উদ বুধ্নি আছে সেগুলো আমার লক্ষৌ কানে লাগে । তবে এ 
প্রকার উদ জবানই এ গোষ্ঠীতে প্রচলিত ছিল। গায়ন-পদ্ধতির উপভাষার বেলাও তাই। এই সব দোষ 
সব্বেও, এমন কি আমার মনে হছ অনেকটা এই সব দোষের জন্তই, আবহাওয়াট! অমিঘনাথ জমাতে 
পেরেছেন । ওস্তাদসমাজে অতিরঞ্তন ও ঠাটটাতাযাশী স্বাভাবিক । তা ছাড়া, উদর সঙ্গে, এমন কি ফুল 
উদর সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের যোগ প্রা অচ্ছেন্ত। আজকাল সে যোগ ছিন্ন হচ্ছে । আছকের দরবার 
হধাবিতের। অতএব দরবারী সংগীতের আসরে আজকাল উর্থ না বললেও চলে। উদর এই (55৫1 
55:01891%85555 আবহাওয়া-হৃষ্টির পরিপন্থী । কিন্ত আন্সকালকার শ্রোতা ও পাঠকদের মনের উপর 
এই ধরনের প্রক্রিয়াটি কতটা! সার্থক হবে ছানি না। আঙ্গার কাছে থে হয়েছে তার কারণ অমিয়নাথের 
ও আমার স্থতির ভাণ্ডার প্রায় একই । ছুই, ওক্তাদের ব্যক্তিগত শ্বন্তপ বর্ণনা, তাদের সম্পর্কে নানাপ্রকার 
খুঁটিনাটি ব্যাপারের উল্লেখ । এই প্রক্রিয়া, সব দিক দিয়ে বখাখ। অস্ত নিছক রাগরূপের 
আবহাওয়া স্থ়ি করা তর্কের ক্ষেত্রে সম্ভব; ঘৰন notation নেই, তখন প্রায় অলম্ভব। 
মৈদ্বুন্দিনের গাওয়া ভৈরবীর ক্ধপ চোখের কাল বাদ দিয়ে কেবল 
রে গা ধ| নি আশ্রয়ে কি ভাবে নৈছুদ্দিনের প্রতিও| রহমত খর 
পাগলামিতে ও অগদীশের অন্ত পড়েছে । তেমনি ফৈয়াজ খার 
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ছিলেন )। মোদ্দা কথা এই, অমিহনাথ সংগীতের বাতাবর সহি করেছেন প্রধানত ব্যক্তিস্ব-বর্ণনার 
মাধানে। ব্যক্তিত্ব কেবল ওস্তাদবর্গের লন, তামলালবাবু, তরবাবু, রাদ্বাবাবু, দুনিচাদ, ননীবাবু, প্রভৃতির 
মতল সংকীতাহরাসীদেরও ৷ শ্যাৰলালবাবুর মধূত্ব ও চরিত্রটি এই গোষ্ঠীর প্রধান অবলম্বন ছিল। 
অমিয়নাথ এই ভথ্যকে ধথেষ্ট সন্মান দিয়েছেন। নের চ্ট্লতা, মালকাঙ্গানের গাস্ডী্ধ আমার চোখের 
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লামনে ভেলে উঠছে। গহয়জানের সম্বন্ধে আরো কিছু লিখলে আমি খুনী হতাদ। তার মতন প্রতিভা 
গত পক্ধাশ বছরের মধো কোনো বাইএর মধ্যে দেখি নি। 

অসিয়নাখের কাছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কৃতজ্জ। তিনি আমাকে অনেক পুরানো কথা শরণ করিদ্বে 
দিলেন, যে লব কথা অর্থনীতি ও সমাজডবের তলা চাপা পড়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে বড় কপা হল এই 
থে, তিনি সংগীতের মতন কলার, ধার স্থতি রেকর্ড ভিশ্র ধরে রাধা যায় না, সেই কলার একটি সুন্দর 
আবহাওয়া শি করেছেল। তারিখের ভূল হতো দু-একটা আছে। কিন্তু তাতে আসে যায় না। 
অমিষ্বনাথ থিলিস্‌ লেখেন নি। 'স্বৃতির অতলে’ যে সব মোতি পড়ে আছে নেশুলিকে উদ্ধার করে এবং 
নির্বাচন করে আমাদের সামনে রেখেছেন বর্তমান ঘুগের পাঠক ধদি লেগুলিকে মোতি বলে স্বীকার 
করেন তা হলেই অসিঘ়নাথ সার্থক ছবেন, এবং আমিও ক্রতজ্ঞ হব। আমার কৃতজ্ঞতার কারণ লহঙ্ত। 
আজকালকার দংগীত উপভোগের দান নেই মনে হন্ব। মৈজুদ্ধি, ফৈর়া্গ, কালে খাঁর গান-পদ্থতি সম্বন্ধে 
জানলে একটা! মান পাওয়| যাবে আমার বিশ্বাস। ছে-ব্যক্তি, ফে-রচনা আমাকে স্ট্যাগ্ডার্ড স্বরণ করিয়ে 


দে তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ না হয়ে থাকতে পারি ন|। 
ধূর্জচিপ্রসাদ মুখোপাহ্যায় 


স্বরলিপি 


সেই তো আমি চাই-_ 
সাধনা যে শেষ হবে মোর সে ভাবনা তো নাই। 
ফলের তরে নয় তো খোজা, কে বইবে সে বিষম বোঝা-_ 
যেই ফলে ফল ধুলায় ফেলে আবার ফুল ফুটাই ॥ 
এমনি ক'রে মোর জীবনে অসীম ব্যাকুলভা, 
নিত্য নূতন সাধনাতে নিত্য নূতন ব্যথা। 
পেলেই সে তো ফুরিয়ে ফেলি, আবার আমি ছ'হাত মেলি__ 
নিতা দেওয়া ফুরায় না যে, নিত্য নেওয়া তাই ॥ 


কথা ও স্বর ॥ রবীন্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি ॥ শরীন্ুুধীরচন্র কর 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা 
কার্তিক-নৌষ১৩৬২ 


কুমুদিনী 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্ররতী রাধারালী দেবীকে লিখিত পর 
গত 

কলানীহাহ 

রবীন্র-পরিধদে আমার লেধাসম্বপ্ধে আলোচন! করবে শুনে খুব খুসি হলুদ “ঘরে বাইরে” বইখানির 
উপরে তুমি ঘে প্রবন্ধ লিখেছিলে সেটা আনার দৃইগোচর হয়েচেঁ ভালে! লাগল__ সে লেখার প্রশংসা 
অনেক গুগঞ্জ লোকের মুখেই শুনেচি। ওর বধো বিচারের গভীরতা আছে। এই ভাবে তুমি আমার অন্ত 
গল্গুলিয় বদি ব্যাখ্যা করে! সাহিতো সেওলি হুপথা হবে। 

ধুমুর আরো কিছু বিস্তারিত পর্রিচন্ন তুমি আমার কাছে শুনুতে চাও। রচরিতা সাহিত্য্তির যে পরিচয় 
দেন শে সংলনের হারা, বিচারক তার পরিচয় দেন বিকলনের দার! কুমূর জীবনের অনেক-ফিছুকে এক 
করে তুলে তার সমগ্র ছবি থাড়| করা হয়েছে এইটে হোলো! মামার কাঞ্জ_ তোনার কা হচ্চে সেই 
এককে অনেকের মধ্যে বিকীর্ণ করে তার পরিচয্নটিকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যাচাই করে নেওয়া । এই ছুই 
বিপরীত কর্তবা আমাকে দিয়ে সমাধ। করবার চেষ্টা করো কেন? তরু একটা গোড়াকার কথ! তোনার 
লক্ষাগোচর করে দিই। 

লেকালে্ বনেনীঘরের মখো কুমূর জয়। বনেনীঘত সাধারনত আপন পাকা দে্বীলের মশো আপন 
সাবেক কালকে বেন করে রাখে । লেই লাবেফ কালের অনেক দোষ থার্কতে পারে কিন্ত নে আপন 
আভিজাত্যরীতির দারিব এীণপণে স্বীকার করে, থে কোনো বাবহার তান কাছে ইতর বলে ঠেকে ঝা 
কুলগ্রৌরষের অযোগ্য বলে সে মনে করে সর্বনাশ হলেও সেটাকে সে বর্ধন করে। কিন্তু এই বেষ্টনের 
বাইরে ঘে সূর্ধ পরিবর্ধন ক্রুতবেগে ঘটচে তার নধো আডিঙ্ঞাত্যের দায়িস্বগৌরব নেই তাই তার ভাষায় 
ভাবে কামনাই কর্ণ্মে ভর্তার, ইতরতার বাধা থাকে না। এই কারণেই এই রকম বংশের সঙ্গে বাইরের 
সমাজের একটা প্রভেদ অনেকদিন স্থাত্রী থাকে। কুন্‌ যে সময়ে রয়েছে সেই লনয়ে একাকার হবার পালা 
আর্ত হয়েছে কিন্তু তবু ওদের ‘বরে আস্তরদব্ববের একট! বাধা রীতি ছিঙ্ল। কুনুত ছয় তারই মধো। 
বাইরের লমাদ্দ যে কতই পৃথক তা! ও কল্পনাও করতে পারত না। ছেলেবেলা থেকে ভাইয়ের স্বেহে 
পালিত কুদু নিঃসস্বিনী-- এই নিঃসঙ্গ নির্্জনতাগ্ তার স্বাভাবিক ধ্যানপ্রবণতা কোনে! বাধ! না পেয়ে প্রবল 


বিশ্বভারতী পত্রিকা ছাদ বর্ষ 


হয়ে উঠেছে । ঘে-বৌবনের মুখে পুরুষের পূর্ণ আদর্শ ভার মনকে অন্তরে অন্তরে নিজের অগেচরেও আকর্ষণ 
করেছে সেই বন্সে তার ঠাকুরের যধো সেই আদর্শের শে প্রতিষ্ঠা করেছে, বস্তুত আপনার নারীর প্রেম 
পুজার ছলে নেই ঠাকুরকেই দিয়েছিল । সেই ঠাকুরকে গে আপন ধ্যানের সমস্ত সম্পদ দিয়ে রচনা করেছে । 
এমন কুমু আপন সংস্কারের নোহে কল্পনা করলে যে বিবাহের প্রস্তাবে ভার ঠাকুরই তাঁকে ডেকেছেন 
স্বামীর মধ্যে এই ঠাকুরের আহ্বান সার্থক হবে, এই ঠাকুরের পূজাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। হয়তো ভক্তির 
ঘোরে তাই হতে পারত-_হয্বত স্থানীকেও আপন ধ্যানের পরশপাখরে লে দৌনা করে তুল্ভ কিন্ত 
বুধুস্থৰনের সুপ প্রকৃতি তাকে একায়ই বাধা দিলে__ এইখানেই ট্যাদেডি। মধূসছদন অতান্ত হাল আমলের 
কৃতী পুরুষ ধন ও বাহু মান উপাঙ্ছনে দিছিলাতেই তার একান্ত লক্ষা। তাদের বংশও একদিন মশ্মানী 
ছিল কিন্তু দারিভ্রোর তলার পাকে লিপ হয়ে তাদের আস্মহ্থমের দায়িত্ববোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। 
হাল আমলের প্রচলিত রীতি অহুলারে ধনের গৌরবকেই নে সব চেয়ে বড়ো বলে দাস্তিকতায় স্রীত 
হয়েছিল__ এমন অবস্থায় কুদু তাকে আম্মলমর্পন করতে পারলে নাঁ_ তাতে তার আন্মপম্থানে নিরতিশয্স ঘা 
দিলে_- এতবড়ো অপমানকর সম্বন্ধ তার পক্ষে বাভিচারের সমতুল্য-_ এ যেন দেবতার অবমাননা__ নিজের 
যা শ্রেষ্ঠ তাকে পক্ষে বিলুঠঠিত কর়া। কুনূত্র এই পরিচয়ের খোই গলদের সমাধা ছোলে।। ওর পরিচয়ের 

পক্ষে আর বেশি কোনো ঘটনার প্ররোজ্রন লেই। , 

আমার একান্ত সময়াভীব । ইতি ১৪ ভার ১৩৩৫ 
উরবীন্নাথ ঠাকুর 


2টি ইন 
ন 





নিধিরামের নির্বন্ধ 


রাজশেখর বন্ধ 


নিধিরাদ সরকার ভেবে ভেবেই মারা গেলেন। তীর শারীরিক ব্যাধি বা আর্থিক অভাব ছিল না, 
সাংসারিক শোক তাপও তিনি পান নি, তবু দুর্ভাবনার তার দীবনান্ত হল। 

নিখিরাম সঙ্রিত্ বুদ্ধিমান দেশহিতৈষী লোক, কিন্তু অত্যন্ত খৃখুঁতে। ভার মনে নিরস্তর সংশয় 
উঠত স্থরেন বাড়.ছো না বিপিন গাল, বেঙ্গলী ন! ইংলিশম্যান_ কার উপদেশ ভাল? গাদ্ধীদ্রী না 
দেশবন্ধু, নেতাজী না পত্তিতজ্ী__ কার মতে চলা উচিত? কংগ্রেস, ছিনুমছাসভা, কমিউনিস্ট আর 
সদাজতস্ত্রী দল কোনওটাই তাঁর পছন্দ হব নি। দেশের ছিতার্থে তিনি বক্তৃতা দেন নি, ছেলে পেপান নি, 
ডাকাতি করেন নি, স্থুতো। কাটেন নি, ছেলে ঘান নি, শুধু মনে মনে মঙ্গলের পথ খুঁজেছেন। অবশেষে 
নৈরান্ত আর চিন্তাবিষে জর্র ছয়ে দেহত্যাগ কয়লেন। তার এক শান্ত বন্ধু বললেন, মরবেই তো, লংশদাঘা। 
বিন্ততি। আর এক ইঙগবঙ্গ বন্ধু বললেন, কেয়ার কিল্ড এ ক্যাট। 

নিধিরাম পরলোকে এলে বিখাতা তাকে বললেন, বংগ, তুমি সন্দেহাকুল কর্মবিনুধ হলেও তোমার চক্রটি 
পরা নিষ্পাপ ছিল, তাই এই আনন্দলোকে এলেছ। কি'আনন্ ভোগ করতে চাও ত! বল। 

নিধির্যম উত্তর দিলেন, ভগবান, আনন্দ চাই না। পৃথিবী অধঃপাতে যাচ্ছে, হাতে রক্ষা পাদ 
তাই করুন। 

বিধাতা বললেন, তুমি দেখছি মরে গিষেও ভববদ্ধনে জড়িয়ে আছ । ওহে নিধিরান, পৃথিবী নেই, ভোনার 
দৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হত্বেছে। শুধু আমি আছি, এবং আমিইপ্তুমি। 

- প্রন, সলিপ্সিজ্ম আর অবৈতধাদ আমার বৃদ্ধির অগম্য । আমি মরে গেলেও জগৎ থাকবে না কেন? 
সমস্ত পৃথিবীর ভাল ঘদি নাও করেন তবে অস্তত ভারতের যাতে ভাল হয় তাই করুন। 

_-ডালই তে চিরকাল করে আসছি 

-_ তার লক্ষণ তো কিছুই দেখছি না, ঘা করে থাকেন তা শুধু লীলাখেলা। 

ও আমার লীলাখেলা তোষার পছন্দ নর, তোমার ফরমাশী খেলা চাও? 'নিত্য তুষি পেল যাহা, 
নিত্য ভাল নহে তাহা, আমি যে খেলিতে কছি সে ধেলা খেলাও হে।_ এই তোমার আবদার? বেশ, 
তোমার দেশের কিরকম ভাল্দচাও তাই বল। 

- দাস্থয ভাল ন! হলে দেশের ভাল হবে না। আপনি দেশের অন্তত সিকি লোককে ভাল করে দিন, 
তারাই বাধ সবাইকে শোধরাতে পারবে । 

আচ্ছা, তলত মহাগ্রন্থ আর রামকৃষ্ণ পরমহংসকে ভাল লোক মনে কর তো? 

কপালে যুক্তকর ঠেকিয়ে নিখিরাম বললেন, ওঁরা অবতার কি না জানি না, তবে মহাপুরুষ তাতে 
লন্দেহ নেই। 

_ভারতের সিকি লোফ মানে ন কোটি। হুদি ন কোটি ভারতবাসী প্চৈতন্ত বা রাষরুষেন তুল্য হয়ে 
যান্ধ তা হলে তোছার মনস্কাম পূর্ণ হবে তো? 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


মাখ। চুলকে নিঘিরাম বললেন, ভগবান, ওঁরা থে সর্বত্যাগী সন্যাসী । দেশের চার আনা লোক যদি 
বিরাগী ভক্ত হয়ে যায় আর বাকী বারে! আনা তাদের অহ্ুসরণ করে তবে সংসার থে ছারধারে ঘাবে। 
আমাদের দরকার কর্মী বুদ্ধিমান জনহিতৈষী সংল্ারী সংপুকুষ। ত্যাগী ভক্ত সহ্যাসী গুটিকতক হলেই চলবে। 

উতম কথা। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না, তুমি যে সব গুণ চাচ্ছ তাও তার প্রচুর ছিল। যদি 
ভারতের ন কোটি লোক রবীন্ত্রনাথের তুল্য হয়ে ঘাস্ব ভা ছলে খু হবে তে|? 

নিধিরাম আবার নমস্কার করে বললেন, প্রনূ, এক শ বংসরে ঘদি একটি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয় 
তাতেই দেশ ধন্ত হবে। কিন্তু ঘদি বিস্তর আসেন তবে আছি রবীন্দ্রনাথের মাহাব্মা থে খর্ব হবে, তাকে 
হয়তো খু'জেই পাওয়া যাবে না। 

আচ্ছা, ঘদি ন কোটি মহাস্তা গান্ীর যতন জ্ঞানী কর্মী জনহিতৈষীর আগমন হয়? 

একই আপত্তি প্রহথ। মহাঝ্ু! গান্ধীকেও সন্তা করতে চাই না। আমাদের দেশ অসাধু অকর্মশা 
চোর ঘূবখোর বঙ্ছ/ত লোকে ভরে গেছে, তাদের পরিবর্তে দরকার শচ্চরিত্র সাধারণ কালের মান্য 
লোকোত্তর পুরুষ খুব কম হলেই চলবে। 

- বুঝেছি, লোকোতর পুরুষের ইনফ্রেশন চাও না। আচ্ছা, যদি দেশের দিকি লোক অওহরলালের মতন 
হয়ে যায় তা হলে চলবে তো? 

একটু ভেবে নিধিরাম বললেন, নেহরু জ্ঞানী কর্মী দূরদর্শী অনহিতৈষী সংপুরুষ তাতে সন্দেহ নেই। 
আমাদের সমস্ত ্থী আর সরকারী আপিসের কর্তারা যদি তার মতন হরে যায় তা হলে দেশের অশেষ মঙ্গল 
হবে। কিন্তু সে রকম ন কোটি লোকের উপযুক্ত কাজই দেশে নেই, তাদের দিয়ে তো মোটা কাজ করানে! 
চলবে না। 

-_ আচ্ছা যদি ন কোটি উন্যোগী কর্সবীর ধনপতির আবির্ভাব হয় তা ছলে তোমার আশা মিটবে তে? 

আপনি পরিহাস করছেন প্রন্থ॥ ন কোটি বাবসাদার কর্মবীরের স্থান কোথায়? কার ধন নিয়ে 
তারা ধনপতি হবেন? অরণোর চার আন! পশু বদি বাঘ হয় আর বাকী বারো আনা ঘদি হরিণ হয় 
তবে আগে হরিণরা লোপ পাবে তার পর বাঘর! না খেয়ে যরবে। আমার নিবেদনটি শুনুন । ন কোটি 
মুক্তাত্মা সন্যাসী, বা ক্ষণক্রয়! মহাপুক্রষ, বা রাজনীতি্জ হুশাপক হলে চলবে না। আর, ন কোটি বাবসারী 
ধনকুবের তো উপদ্রব স্বভপ । নানারকম সাধারণ সচ্চরিত্র কর্নীরই দরকার __ চাষী কারিগর শিল্পী বান্তকার 
যী বিদ্ানী শিক্ষক বিচারক্‌ পরিচালক কেরানী ইত্যাদি । তা ছাড়া অঙ্গ গুটিকতক কলাবিৎ অর্থাৎ 
লিখিয়ে আকিয়ে গাইয়ে বাছিয়ে নাচিয্বেও চাই । লোকোত্তর পুরুষ কোটিতে এক-আধটি হলেই চের। 

_ রুমি যে রকম চাচ্ছ যে রকম কাজের লোক তো দেশে আছেই। 

কিন্তু তাদের বখো বে বিস্তর মূর্ব আর দুর্্ত লোক আছে, তারাই দেশের মঙ্গল হতে দিনে না।* 

-_ ওহে নিধিরান, ব্যস্ত হয়ো না। তোমার দেশে যত মূর্খ আর দুর্বৃত্ত আছে তারা খেগ্বোখেছি মারামারি 
করে আপনিই ধ্বংস হয়ে বাবে, তার পর কালক্রমে বৃদ্ধি সংপুক্রষের আবির্ভাব হবে। 

তবেই হয়েছে। আপনি অনন্তকাল এন্সপেরিযেন্ট করতে পারেন, কিন্ত দেশর লোকের অত ধৈর্ধ 
নেই, তারা নানা দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিত ভাল মন্দ উপায় খুন্ষছে। "আপনি ইচ্ছা করলেই তাদের 
স্থপথে চালাতে পারেন। 


দ্বিতীয় সংখ্য লিধিরামের নির্বন্ধ ৮৩ 


-_আমীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা নেই । কৃষ্ট স্থিতি লগ ঘড়ির কাটার নতন ঘধানিছমে হচ্ছে, প্রাগতিক ব্যাপারে 
আমি হস্তক্ষেপ করি না। 

- ভগবান, বেণী কিছু তে! চাচ্ছি না, লোকে ধাতে অসংবমী উচ্ছ, ঘবল আর সমাহ্রোহী না হয সেই 
ব্যবস্থা করুন । 

দেখ নিধিরাম, হুশৃঙ্থল সমান্ব্যবন্থার ছন্তই তোমার দেশে চাতৃবর্ণা স্থাপিত হয়েছিল, কিস্থ এপন তার 
পরিণাম কি হয়েছে দেখছ তো? তুনি যে রকম চাচ্ছ তা পাবে ইতর প্রাণীর নধো, তারা কখনও হাতির 
ধর্ম থেকে অ্ হর না। কিন্ত মানুষ চিরকালই নিজের নতলবে চলে। 

প্রভূ, ঘদি একজন জবরদস্ত অবতার পাঠিয়ে দেন তবে তিনি তো অবলীলাক্রৰে সাধুদের পরত, 
দুষ্কতদের বিনাশ আর ধর্মসংস্থাপন করতে পারবেন। 

তুমি কি মনে কর লিভিলিগ্রানদের মতন একদল অবতার আনি পুষে হেখেছি আর তোনাদের দরকার 
হলেই পাঠাব ? মাহুধ মাত্রেই অবতার, কেউ কম, কেউ বেশী। জনস্যাজের অদ্যাদিক নহল যে করতে 
পারে'লেই অযতার। তোমারএ লেই শক্তি আছে। যদি ইচ্ছা কর তুমি আবার ক্ষ গ্রহণ করে তোমার 
জাতভাইদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে পার। 

আমার কতটুকু ক্ষমতা প্রত? আমার কথা শুনবেই বা কে? 

- বুড়োরা না শুগুক, তারা আর কদিনই বা বাচার ছেলের! শুনতে পারে, তার| এখনও কানু হয়ে 
ধায় নি। 

- হা ভগবান, আপনি দেখছি কোনও খবরই রাখেন না! 

- শোনো নিদিরান। ছেলের! বুড়োদের কথা না! শুক, সমবদ্ধনীদের কথা শুনতে পারে। তুমি 
পৃথিবীতে ফিরে যাও, জাতিক্ষর না হলেও তোমার সদ্িচ্ছাগ্ন সংস্কার থাকবে। বালক কিশোর আর 
যুবকদের তৃষি স্থমন্রণা দিও। 

--আমি একটি মন্থপাই জানি, আগে বিনয় ও শিক্ষা, তার পর কর্মপথ। 

বেশ তো, ওই মহ পাই দিও। 

আমার কথায় কেউ ধদি কান না দেয়? 

_ তোমার চাইতে খারা ঢের বড় অবতার তাঁদের কথাও সকলে শোনে নি| তুমি ঘথালাধ্য চেষ্ঠা 
কারো, তাতেই তোমার জন সার্বক হবে। এক বারে কিছু করতে না, পারলে ধার বার অবতরণ 
কারো । বদি অনন্ত কালে কিছু করতে না পার তা হলেও বিশ্বত্্ধান্ডের ক্ষতি হবে না। 


অল্-বীরূনী ও সংস্কৃত 
ভ্রন্রনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


আবু রহকহান মুহম্মদ ইবল্‌ অহ মদ অল্-বীক্কনী ( অথবা অস্্‌-বেরোনী ) ৯৭০ আট্টাব্দে আধুনিক খীরা 
্রা্মোর মধো দ্রয়গ্রহণ করেন, এবং সম্ভবতঃ আফগানিস্থানের গ্গনী নগরে ১:৪৮ গুষ্টাব্দে দেহত্যাগ 
করেন। তাহার সময়ে ধরা রাহ্বোর নাব ছিল খারিজ. এবং প্রাচীনকালে শ্রীকেরা এই দেশকে 
C০ra5mia “খোরান্রিয়" বলিত। অল্-বীক্ষনী যধাযুগের এক অতি বিরাট পণ্ডিত বলিয়! সুপরিচিত 
এই বহু-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিত একাধারে গণিত এবং ত্রন্চবিন্যা, দ্রোতিহ এবং দর্শন, রসায়ন এবং এঁতিছাসিক 
কাল-নির্ধারণ ইতিহাস এবং নৃতব, ও চিকিংসাশাস্থ এবং বিশ্বতদ্ধা তব প্রভৃতি প্রান তাবৎ বিগ্ায় সমান- 
ভাবে পারদশী ছিলেন। উপরস্থ তিনি প্রথন বৈজ্ঞানিক-ৃ্িসম্পন্ন ভারত-বিষ্ঠাবিং ছিলেন, এবং তাহার 
মতো ভারত-সম্থঞ্জে এত বড়ো পণ্ডিত, বিদেশীদের মখো খুব কমই দেখা গিযাছে। একদিকে ছিল তাহার 
সংগ্রাহী এবং সৃক্্ম পাণ্ডিত্য, আর অন্তদিকে ছিল তাহার এক প্রশস্ত উদারতা এবং বন্তুনি্তা ; এই উভয়বিধ 
ওদের জন্ত, অল্ববীরলীকে সমগ্র নানবছাতির প্রম্ বা শ্রেষ্ট চিন্তানেতাদের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। 
বিখ্যাত অর্ান পণ্ডিত ৫০ 52019 এডুছার্ড জ-াধাউ, ধিনি অল্-বীকনীয় দুইটী সুখ গ্রন্থের সম্পাদনা 
করিষাছিলেন, এবং বাহার নিকট আধুনিক আগং অল্-বীরূনীর ভারতবর্ধ-সম্বস্ধী্ পুস্তকের আরবী-ভাষার মূল 
এবং ইংরেজী অমুবাদ প্রকাশের স্বন্ত বিশেধরূপে কুতজ্জ থাকিবে, তিনি (এছুদবার্ড 'াখাউ ) অল্‌-বীরুনীর 
পাণ্ডিত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট এবং মৃলযবত্তা ও তাহার বাক্তিত্বের মৌলিকতা লহদ্ধে বিশেষভাবে সচেতন 
ছিলেন এবং তাছার গুণ হরঙ্ষন করিঘাছিলেন। ( মূল আরবী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে, লণ্ডন 
হইতে, এবং ইংরেজী অনুবাদ ১৮৮৮ ষ্টাৰ )। জ-াখাউ পণ্ডিত এবং মাহুষ হিসাবে অল্‌-বীরনীর কর্তিি 
যে শ্রন্ধোজ্জল প্রশদ্তি করিছাছেন, সে প্রশস্তিসম্পৃকিপে তাহারই প্রাপা ; এবং উপরন্ধ, ধীর বাচংযমতার 
অন্ত যে প্রশন্তি সকলেরই মনে প্রভাব আনয়ন করে, তাহা এবং সর্বোপরি, অল্‌-বীরলীর গ্রন্থের স্বকীয় 
শৃলাবত্তা--এই সকল মিলিয়া, অল্-বীরুনীর আসনকে স্থাপিত করিতে সহান্নতা করিঘাছে। অল্-বীরনী, 
বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষে, আরও বেশি করি! পরিচিত হইবার যোগ্য, কারণ তিনি ভারতবর্ষের প্রথম 
বৈজ্ঞানিক-দৃ্টিসম্পন্ন ব্যাখ্যাকার-ন্ূপে দেখ! দেন । মনে হইতেছে যে, এখন এতুদিন পরে অল্‌-বীরনী তাহার 
উচিত সমাদর লাভ করিবেন; কারণ তাহার ভিরোধানের প্রায় ৯** বংসর পরে ইউরোপ, আমেরিকা 
এবং এশিয়ার পতভিতলনাদ তাহার স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার কার্ধ্যে অগ্রলর হইয়াছেন। ৯৯৪৮ সীলে 
জুলাই মাসে পারিলে থে একবিংশ আস্র্জাতিক প্রাচাবিস্তাবিং-সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে “অ্-বীন্নী 
লহম্মবাধিকী* উদ্যাপন করা হইয়াছিল, এবং তাহার পরে কলিকাতায় ইরান-লমিতির উদ্যোগে অল্-বীন্ধনী 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইরাছিল। 

যদিও অল্বীন্ধনীর পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান গভীর ও বিস্তৃত ছিল, কেবল ইহারই দন্ত আমরা হার 
নিকট কৃতজ্ঞ নহি। তিনি নিছক পণ্ডিত ছাড়া আরও বড়ো ছিলেল। তিনি ছিলেন একজন স্যারধ্যী বানু ১ 


দ্বিতীয় সংখ্যা অল্বীরনী ও সংস্কৃত 


তাহার নিজের বিশিষ্ট ধর্মবিচার ও আস্থা, সম্পূর্ণ অন্ত বাতাবরণের নো থাহাতরা গড়িয়া উঠিগাছে এনন 
অন্ত একটা জনসমাদ্রের সভ্যতাবিষরক কৃতিহকে কখনো। কুন করিতে অবা। হে প্রতিপহ করিতে দেয় নাই । 
সার-সতাকে কেবল নিঙ্গেরই আমন বলিয়া বনে করা, এবং অন্ত দর্দ-নতকে দেই একই সত্যের সন্ধানে 
লহ্যাত্রী-স্ষপে দেবিত্বা সহামুভূতির সহিত তাহাদের আলোচন! এবং প্রপিধান পক্ষে প্রায়ই ঘাহ! অনুকূল নছে, 
এইন্ধপ বিশেষ-শাহ-নিবন্ধ গৌড়ানতের ধর্মের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ল্-বীন্তনীর মন বিশেষ লক্ষণীয় 
ভাবে মুক্ত ছিল। সত্য বটে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অন্-ীক্ধনীর পুস্তকের সম্পূর্ণ আরবী নাবকরণ একজন গোড়া 
মূললমান-ধর্মেবিশ্বাদী বৈদ্ঞানিকের দৃিকোণ ছইতে হইয়াছিল বথা_“থাহা কার্য এবং ঘাছা। বর্জনীয় এইরূপ 
উভ্মবিণ বস্তু লইয় হিনদুচিন্থার সমস্ত বিভিহ বিযয়ের এক যথাত বর্ণনা" (কিতাব''-ফী তহকীক্ষ মা 
হিন্দ নিন্‌ মঙল, দূকবূলহ, ফী-ল্‌-{অৰ্ুল্‌ অতি মির্ধূলহ,), তথাপি এই পুস্তক বাগ[বিতণ্ডামন্ন অথবা 
প্রচার-মূলক নহে, এবং বিশেষ একটা দৃষ্টকোপকে অন্ত সমস্ত দৃষ্টিকোনের তুলনায় শ্রেষ্ট বলিহা স্থাপিত 
করিবার আকাক্র| ইহাতে. নাই । হিন্দুরা ও সময়ে জীবনসংগ্রামে দুসলমান-ধর্মাবলহী তুর্কাদের নিকট 
হারিয়! যাইতেছিল, এবং পেইদ্রন্ত বাহির ছইতে আগত একজন বিশ্বাসী মূমলনান ও উপরষ্ক পণ্ডিত হিসাবে 
তাহার মনে থে হিন্দুদের তুলনায়, স্বজাতির সম্বন্ধে একটা সহবোধ্য শ্রেঠতার ভাব থাকিবে, ইহা 
স্বাভাবিক; এইজত ইনি স্বত:প্রপোদিত ভাবে এবং সহন্ডাবে একথা ধরিয়াই লইয়াছেন যে ঠাহার 
ইসলানী। যনোভাব, ছিন্দু মনোভাব অপেক্ষা আরও অর্ধিক ছত্মর্ধাতিক এবং যুক্তিতর্কাহুমোদিত বলিছা, 
উচ্চতর ভূমিতে অবস্থিত ছিল। এই বোধ লবেও, তিন্নি মানদণ্ড সবান ফরিয়। ধরিবার চেষ্টা 
করিধাছিলেন। হি্ুক্গগড়ে যে সমস্ত বস্তু এবং বিচার, অচষ্ঠান এবং ভাবধারা, বৈজ্ঞানিক ও সহদবুদ্ধি 
নাহধ বলিয়া তাঁহার অনুমোদন লাভ করে নাই, তিনি সেগুলিকে কেবল “বিধর্মী বা কাফেরের 
গশুপ্রতিক আচার-প্রগালী" বলিয়া উড়াইদা দেন নাই । *তাহার লেখা পড়িয়া মনে ছয় বে, এই-লব 
বিষয়ে হিন্দুরা অতি সাধারণ মানবের মতোই ছিল, ইছা প্রমাণ করিতে তিনি বিশেধ আগ্রহস্টল ছিলেন; 
এবং পৃথিবীর এন্ড অংশের মানযসমাজের মধ্যে প্রচলিত অমুক্প বিষয় ব! বস্ধর নজির সংগ্রহ করিয়া! দেগাইতে 
তিনি সর্বদা চেষ্টিত ছিলেল__যেমন প্রাচীন গ্রীকদের অথবা প্রাচীন আরবদের মধ্য হইতে। তাহার আরবী 
অস্বের মূললমান পাঠকবৃন্দ ঘদি ভারতবর্ষের লোকেদের সহ্ধে দ্বনা বা! তুচ্ছতার ভাব পোষণ করিতে 
আগ্রহণীল হইত, নেই আগ্রহ এই উপায়ে তিনি দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান-পূত দনের 
উপযুক্ত এই পৃথক্‌ বা উর্ধে অবস্থান অথবা নিরবর়ক্রিকতা, দর্মবশ্বাস-না্ান্ত স্ুধবা। জাতি-সংক্রাস্ত কোনো 
পক্ষপাতিতা যাহাতে নাই,* অল্‌-বীন্ধনীর মনে সেই গুণ থাকার ধরুন, ভারতের হিন্দু আমাদের তাহার 
তি, একটু কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এবং এই জর সমগ্র বিজ্ঞান-অহুষ্টলক পণ্ডিতসনাছের উচিত ঠাহার 
স্কতির প্রতি 'শদ্ধাসীল থাকা । মানবিকতার দিক্‌ হইতে বিচার করিলে, অল্-বীন্ধনীর এই দৃষ্টিভঙ্গী, নিছক 
পাণ্ডিত্য অপেক্ষা আরও অধিক মহার্ঘা বন্ত। 

তাঁহার বয়ে অল্‌-বীতরনী ছিলেন একজন অদ্ভুত দৃষ্টির পণ্ডিত। ধন তিনি তাহার নানসিক জীবনের 
পূর্ণ এবং পরিণত ফালে বিদ্ধমান্ব ছিলেন, ধরা! ঘাউক আহুমানিক ১৯৪* এনে অর্থাং এখন হুইতে 2৬ 
বফারেরও অধিককাল আগে, তখন নিঃলন্দেহ-হ্শো তিনি সমগ্র জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বিহ্বান্‌ এবং 
যকলের চেম্বে আন্তর্জাতিক ও বিশবন্বর পণ্ডিত ছিলেন্‌ | চীনদেশে এবং ভারতবর্ষে যেই সেই দেশের নরবতেষ্ঠ 


৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


পণ্ডিতদের দূর কেবল চীন অথবা ভারতবর্ষের মধোই নিবন্ধ ছিল? এই ছুই দেশের এমন কেহ ছিলেন না 
হাহার যনে পশ্চিমের অর্থাৎ ইমলামিক এগতের-_তথা প্রাচীন গ্রীসের এবং প্রাচীন রোমের-__বিয়াট্‌ সভ্যতার 
সমন্ধে অল্লমাজ ধারখীরও অবকাশ ছিল। ওদিকে ইটালিকে ধরিছ! নমগ্র পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে ও যুগ 
ছিল এক অদ্ধকারনয যুগ--তখন পশ্চিম-ইউরোপে লাতিন ভাষার মাধামে একটু টান ধর্মের জান, এবং 
প্রাচীন লাতিন লেখকদের দুই চারিগানি পুস্তক যাহার পাঠ অল্প কয়জন উংসাহী পণ্ডিত ও ছাত্রদের মধ্যেই 
নিবন্ধ থাকিত, এইটুকুই ছিল বিস্তার পূরিধি। পূর্ব-ইউরোপে টন গ্রীক অর্থাৎ 9/5060৫ বা বিদ্রান্তীয় 
পণ্ডিতদের মধোও তেমনি আরব ও অন্য প্রাচাদেশী জাতির সাছিত্য অথবা সংস্কৃতির স্বদ্ধে কোনো ধারণ। 
ছিল না। মুললমান আরব লাত্রাদা, সিরিয়, মিলর, উত্তর-আফ্রিকা, স্পেন ও সিসিলি-স্বীপে সুপ্রতিষ্ঠিত 
ছইবার পরে, বিস্তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার উত্তব হইল । অল্-বীরুনীর মধ্যে এই আন্তর্দাতিকত| অসাধারণ- 
ভাবে দেখা দেঘ্। তাহার মাতৃভাষা ছিল ফারলী; কিন্তু তু্কাঁডাষী খারিজ্ম্‌ দেশের মানুষ ছিলেন তিনি, এবং 
পরে তিনি গঙ্ছনী নগরের তুকীভাষী অভিজ্ধাত সমাঞ্জে বিচরণ করিতেন, এইস তুর্কাভাবাও তাহার 
আয়ত্তের নধো ছিল। তাহার মতন জিজ্ঞাস এবং স্ববিযরে রুসগ্রহণেচ্ছু পণ্ডিতের পক্ষে এই দুই ভাষার 
যতটুকু সাহিত্য হাতের কাছে তিনি পাইয়াছিলেন, তাহার সিত পরিচিত হুইয়াছিলেন, এমন অনুমান করা 
যায়। আরবী ভাষা তখন ছিল লবগ্র ইসলানিক জগতের ধর্মশাহ এবং সংস্কৃতির ভাষা ; এবং এই আরবী তিনি 
খুব ভালো কমই জানিতেন-_ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেস্রী লেখকগণের মো ইংরেদীর ভ্রান ঘতটা গভীর 
ও ব্যাপক রূপে দেখা হাম, অল্‌-বীন্ধনীর আরবীর জ্ঞান অন্ততঃ ততটা ছিল, ইছা অন্ধযান৷ করা যায়) সম্ভবতঃ 
তাহার আরবীর জান আরও গভীর ছিল। এই আরবী ভাষাতে অনুবাদ পাঠ করিয়া, প্রাচীন গ্রীক এবং 
বিজান্তী় বা মধ্যযুগের ঠান গ্রীক, তথা! সিরিঘান, জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেকটার”_এবং উপরস্ধ গণিতে 
ও জ্যোতিব-বিলার ও টিকিৎলা-শাহ্ছে ভারতীয্ন'বৈদ্ঞা নিক চিন্তার একটা বড়ো অংশের_-দহিত তাছার পরিচয় 
ঘটিয়াছিল। বগদান.নগরে আরবের ইসলাম সভ্যতার দ্বিতীয় ঘুগ হইতে, আরবী ভাষা, 'আরবদেশের আশ- 
পাশের দেশগুলিতে প্রাচীনতর যে-সমন্ত সভ্যতা ছিল, লেগুলির সঞ্চিত সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারী 
হইয়া দাড়াইয়াছিল। অল্ববীঞ্নী প্রাতোন 16০ এবং অরিস্ডোতল £.0158015-এর লেখা হইতে তাহাদের 
বক্তব্য উদ্ধার করি! নিয়াছেল; এই প্রাচীন গ্রীক লেখকদের গ্রন্থের সঙ্গে, লিরিয়ান ভাঘায় অম্বাদের আরবী 
অহবাদ হইতে তাহার পরিচয় হুইয়াছিল। এই ভাবে দুই হাত ঘুরিদ্বা আসিলেও, তিনি মূল দাশনিক্গণের 
এতিছাসিক তথা দাশনিক ও এবজ্ঞানিক মূলা এবং উপধোগিতা ভালে| ভাবেই বুকিতেন। এদিকে আবার 
তিনি সনান পরিচয় ও জ্ঞানের সহিত কপিল এবং ব্যাস হইতে, বরাহমিহির হইত, সংস্কৃত পুরাপসদৃছ ছইতে 
উদ্ধার করিতেছেন; এবং আরও বড়ো কথা এই বে, এই ভারতীয় লেখকগণের মূল ভাষ! তিনি জানিতেন-_ 
এবং এইরূপ জ্ঞান তাহার স্বদাতির মধ্যে নিতান্তই বিরল ছিল। আছুদানিক জানম ১*৪৯-এর দিকে, 
ভারতীয় হিন্দু, আরব-ইরানীয এবং তুরানীঘ্র অর্থাৎ তুকী-লমেত সমগ্র ইললামীয়, এবং উপরন্ধ সোরাম্থজি 
গ্রীকের যার না হইলেও প্রাচীন গ্রীসের__এতগ্ুলি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সভ্য জগতের লহিত তুলা পরিচয় 
রাখা, সহ ব্যাপার নহে? এবং যতদূর জানা ধায়, সমগ্র সভ্য জগতে এইরূপ পাত্ডিতোর অধিকারী 
একজন মাত্র ছিলেন_-তিনি ছিলেন অল্‌বীর্ধনী। 

বে রাজার অধীনে অল্-বীরূনী ১১৭ খরীষ্টান্ব হইতে, তাহার ৪৪ বংনয় বরস হইতে ৫৮ বংলর পর্ন্ত__ 


দ্বিতীয় সংখ্যা অলু-বীন্্নী ও সন্কেত 


বাস করিয়াছিলেন, তিনি ছিলেন সহামহিম গজনীর স্থলতান বহন; এবং কতগুলি রাজনীতিক ঘটন- 
পরম্পরার কারণে, এই রাস্বার পক্ষে অল্‌-বীরনীর একগন বিস্কোংলাহী পৃষ্ঠপোষক ছও। ঘটিয়। উঠে লাই, 
ধদিও এইরূপ পৃষ্ঠপোষক হওয়| তীহার উচিত ছিল। কেন দে এইটা হব নাই, তাহার কারনাবলী দ্ব-ধাউ 
বিশদ-ক্পে বর্ণনা করিসাছেন। মহ বৃদদের দরবারে, মহ সূদের শত্রপক্ষীর অন্ত রাজোর প্রতিছ বা ছাদিন 
হিমাবে অল্বীন্নী আলিল্নাছিলেন। তাছার প!ণ্ডিত্যের দন্ত নিশ্চয়ই সকলে তাহাকে সৃদ্থান করিত, কিন্ত 
রাছনীতিক কারণে তিনি উপযুক্ত সহাঘ্তা ও পৃষ্ঠপোষকতা! হইতে বঞ্চিত ছিলেন। গজনীর সুলতান 
মহ মূদ এক অতি শক্তিশালী রাজ! ছিলেন; এবং, অস্বিসথাস-পূরণ ধামিক আগ্রহ তথা ধনরত্বপুঠুনের উগ্র 
প্রবৃত্তি, এই উর ঘার়| প্রণোদিত হইয়া, তিনি ভারতবর্দের মধো কতক গুলি অভিযান চালাইয়াছিলেন, ঘে 
অভিধান-সগৃছের হার! তিনি প্রতিবেশী হিনদুগনের সমূহ ক্ষতি করিম্াছিলেন- তাহাদের নধো দহন সহম্র 
বাক্তিকে তিনি বধ করেন, এবং দাল করি ধরিযা লইয়! যান, এনং বহু নগর, মন্দির ও মৃতি দস 
করেন, ও কোটি কোটি টাক! লুঠ করি! লইয়া যান। এই সকল অভিবানের ফলে, হিন্দু দলসমূহে মনে 
মহ মূ ও তাহার তৃষা লেনার প্রতি কোনো কূল বা! মি্রতার ভাব আসিবার সন্ভাবন! ছিল না, এবং 
হিন্দুদের মধো *তৃরক* এই নামটা, ভয়ের এবং দ্বার বন্ত হইয়া দাড়ানো স্বাভাবিক ছিল। ১০২১ গঠনে 
মহম্ৰ তাহার সাহাজো ভারতের পরাব প্রদেশ সংযুক্ত করিয়া লইলেন। এইভাবে, ধদিও দেশের অিবালী 
প্রায় নকলেই হিন্দু ছিল, একজন দূললমান রাজার অধীর আসায় এই দেশ এক “শান্তির দেশ” (দাক্ষ-ন্‌ সলাম) 
হই! গাড়াইল। যেখানে মুসলমান ধর্মের প্রলার অবাধে বাড়িতে লাগিল, এবং থে দেশে সিপাহি হোউক 
অধব! পণ্ডিত হোউক, যে-কোনে| দুসলনানের অবাধ চলাফেরা লহঙ্জ হইল। এইরূপ অবস্থা 'অল্‌-বীহনীর় 
পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল_-তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া এবং সেখানে অবস্থান করিঘ। ছিন্দু সংস্কৃতির 
আলোচনা করিবার এক বিশেষ সুযোগ পাইলেন। ইহার পুত, জ্যোতিহ এবং গণিতের আলোচক-র্বপে 
এই ছুই বিজ্ঞানের বিষয়ে হিন্দুদের লেখ! বই ধাহা আরবী অস্বাদের যারফং তাহার নিকট পৌন্ধিদ্ধাছিল 
তাহাই তাহাকে আক করিঘাছিল। বাধা হইয়া তাছার নিজের দেশ খৃারিজ্যের জামিন-পে ১৯১৭ খ্রষ্টা্ 
হইতে তাহাকে গ্নীতে থাকিতে হইল। তখনই সম্ভবতঃ হিন্দুদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সোদ্বাস্বক্তি 
ভান-সর্দনেৱ সুযোগ তাহার ছুটিল। এ সময়ে গজনী নগরী ডিল এশিয়াখণ্ডে অন্ততন বিশাল মুযূলনান 
রাজোর কেশ; এবং মহমূদের মতে। একিশালী ও কুতকর্ষ। শাসকের রাজধানী বিধায়, নিঃসন্দেইন্পে 
অস্ভিফ-প্রাচ্য এবং মধ্য-এশিয্ার সমন্ত অংশ হইতে লোকে গঞ্জনীব্র প্রতি আক ইয়া আসিত ; এবং 
ঈদনীর নানাজ্বাতীয় জনসন্তুহর মধ্যে ভারতবর্ষের মাহুযেরও অভাব ছিল না। বহু ভারতীয় দৈন্য ও শিল্পী 
য়াজ।রাজড়। ও পত্তিতলোক গ্নীতে যুন্ধবন্দী-রপে ছিলেন; এবং ইহাদের মধো অনেকেরই ভাগো হয়তে। 
ভারতবর্ষ দ্বাবার ফিরিয়! যাও! সম্ভবপর হয় নাই; কোনো! কোনো! ক্ষেত্রে তাহাদের ফিরি ঘাওয় ঘটিলেও, 
ভারতবর্ষে এ যুগে সাধারণ ছিন্দুদনগণের এতদূর মানসিক এবং আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটিযাছিল যে, তাহারা 
নিজেরা কোনে। ক্রমে তুক্ানের নিকট হইতে বহদূরে থাকা অথবা অন্ত কারণে বাচিয়া! গেলেও, এই-সমন্ত 
হিন্দু যৃদ্ধব্দীদের বিদেশী সন তুকাদের মধো বাস কর! তাহাদের পক্ষে অনপনেন্র অপরাধ বলিয়া গন্য হইত, 
এবং স্বলমাগে এইসপ মুক্তিপ্রাপ্ত হুদ্ধবন্দীৰের পুনংপ্রতিয হওয়া অলম্তব ছিল। এ ছাড়া, আফগানিস্থান অতি 


প্রাচীনকাল হইতেই বাস করিত এমন হিনু প্র হিল, থাহার! ভারতীতর যুক্তবন্দীদের নতে| মূলোৎবাত ছয় 
bt 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


নাই ; এবং মুসলমান তক শাসনের প্রথম ভুগে এই হিন্দু প্রচ্াগণ, নিছের জাতীগ্র সাহিতা ও লংস্কতি 
সম্পূৰ্ণে হারায় নাই ॥ অন্থমান করিতে পার! ঘায় যে, ভারতীয় ঘৃ্তবন্দী এবং আফগানিস্থানের ছিনু 
প্র্গা, এই উতর শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এইন্প স্ববুদ্ধি লোক নিশ্চ্থই মিলিত, ঘাহার। তাহাদের ধর্ম এবং 
চিন্তাধারার প্রতি সহানুহৃতিণীল তুর্কী রাজার আাতির একজন বিশিষ্ট এবং সম্মানিত পণ্ডিতের আগ্রহ 
মো দেখিবা খুলীই হইত ৷ স্তৰত: গঞ্জনীতে বসিদ্।াই অল্-বীন্নী ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর চা আরম 
করিছ। দেন, এবং গছনীতে তিনি সংস্কৃত এবং পশ্চিম পঙজাবের কথাভাবা ( ঘাহ সম্ভবতঃ আফগানিস্থানের 
ছিন্দু অধিবাদীনের মধ্যেও প্রচলিত ছিল) শিখিতে আরম করিয়া দেন। পন্রাবে তুকী শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পরে, সম্ভবতঃ তিনি পশ্চিম পঞ্জাবের কোনো-কোনো! স্থানে গিহাছিলেন, এবং এইলব স্থানে 
তিনি ব্রাহ্মণ এবং অন্ত পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচিত হুইঘাছিলেন, ধাহারা ডাহাকে সাহায্য করিঘ। থাকিবে। 
ওঁ সময়েই মূলতান-নগনী ছিন্দুদের একটী প্রধান তীর্থস্থান ছিল। বহুদূর হইতে হিন্দু যাত্রীর! মৃলতানের 
ু্ামন্দিরে আসিত, এবং এন্ধপ একটী তীর্বস্থানে হী একাদশ শতকের প্রথম অর্থ ধরিঘ সংস্কৃত গানের 
চর্চা কিছুটা থাকা সম্ভব ছিল। অল্বীন্ধনী মূলতানে হয়তো কিছুকাল অবস্থান করিয়া থাকিবেন। 

অল্‌-বীরনীয় সং্কতের জান কি ধরণের ছিল, সে সম্বন্ধে খাউ তাহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেল। 
এই জানের প্রণার ও গভীরতা আনাদের অঞ্জাত, কিন্তু ইহা কারধাকর ছিল; এবং Charles Wilkins ও 
William Jones-এর সময হইতে, ভারতে বসিয়া 'যে-সমস্ত ইউরোপীয় সংস্কৃভবিৎ গবেষণার কার্ধা করিতেন, 
ভাহাদের মতে! অল্-বীন্ধনীও সম্ভবতঃ শাহ! বা পণ্ডিতের সহাছ্তা৷ লইয়াই কার্ধা করিতেন। অনুমান হঘ, 
অপ্-বীকনী তাহার অঙুস্ধান-কাধোর অন্ত বিভিন্র সময়ে এক বা একাথিক বরা্ছণ সহায়ক বা সহকর্মীর উপর 
নির্ভর করিতেন। সম্তবত: এইরূপ পণ্ডিতগণ, ফে-সমস্ত গ্রন্থপাঠ তাহার আবস্তক ছিল পেগুলির অহুবাদ 
করিছ। দিব তাহার সহায়ত! করিতেন-_এই অনুবাদ, উভয় পক্ষের পরিচিত কোনে! ভাষাতেই নিশ্চয়ই হইত, 
এবং সেই ভাষ। নিশ্চয় ছিল, হয় পশ্চিন-পর্াবের কথ্য ভাষা ঘাহা অল্‌-বীরনী কিছুট! শিখিয়! লইগ্লাছিলেন, 
অথবা ফারলী ভাষ।। ইহাই তাহার সংস্কৃতে পাণ্ডিতোর প্রধান আধার ছিল। তবে তিনি নিদেও এইরূপ 
অন্গবাদের অথবা ব্যাখ্যার সাহাবা লইয়া! কিছুটা সংস্কৃত শিখিয়া অনেক গুলি সংস্কৃত বই পড়িয়া থাকিবেন, এবং 
এই সকল অশ্ুবাদের আধারে তিনি ফারসী ব। আরবীতে তাহার নাল-মশল। সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। কথিত 
আছে হে, তিনি সংস্কৃত ভাষাতে কতগুলি পুস্তক অন্থুবাদ বা! রচনা করেন, এবং এ ক্ষেত্রেও সম্ভবত: সংগ্বিতর 
ভারতী পণ্ডিত তাহার সহাচুড! করিহাছিলেন-বিহয-বন্ত বা আশয় মুখে-মুখে শুনি! এই পণ্ডিতের! সংস্কৃত 
আলোকে অল্বীন্নীর বক্তব্য লিপিবস্ধ করিদ্বা থাকিবেন। জনথাউ সংস্কৃত ভাষাছ,অল্‌-বীরনীর কৃতিত্বের অতি 
সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন, এবং সংস্কৃত মূলের সহিত তাহার আরবী অহবাদ মিলাইয়! অদ্-বীনধনীর কৃতি 
কত দূর এবং তাহার বিদ্মার সীমা কত দূর ছিল, তাহা নির্ধারণের চেষ্টা করিদ্বাছেল। এই মহান্‌ জর্জান পণ্ডিত, 
যিনি একাধারে অদ্ুতভাবে আরবী এবং লংস্কৃত দুইটাই দখলে আনিছাছিলেন, তাহার পক্ষে এইরূপ 
আলোচনা কম কথ! নহে । 

ইরানের ইতিহাসে, সাসানীয় সম্রাটদের ঘুগে (২২১-৬৪২ আষ্টাব্দ ) থানকয়েক সংস্কৃত পুস্তক মধ্যযুগের 
ফারসী ভাষা পহলবীতে অনুদিত ছইরাছিল। পরে এই-সব বই পশ্চিমের ভাহ। সিরিয়ান, আরবী ও গ্রীকে 
পহলবী হইতে অনুদিত হয় । আরব মুসলমান আব্বাস- বংশীয় খলীষণ বা রাজাদের রাদহকালে বগদাদ নগরে 


দ্বিতীয় সখ্য! অল্-বীরূনী ও সংস্কৃত 


আরবী ভাষার যে গণিত, জো তিখ ও চিকিংস সম্বন্ধীয় কতকগুলি সংস্কৃত বই আরবী ভাষায় অনূদিত হয়, সেই 
অন্থবাদ এই-লকল লাসানী অহুবাদের ধার! অস্থলরণ করিঘাই হয়। ভানৃতবর্গের চিন্তার ইরান ও পশ্চিব- 
এশিযাতে প্রচারের এই ধারা, শ্রীকদের বুগ এবং তার আগেও গি্। পৌঁছার! কমপক্ষে ্র্টপূর্ব পঞ্চ 
শতক হইতে কতগুলি ভারতীয় পণ্ডিত ও লাধু-গ্যাসী (ইহারা প্রাছই সকলেই ভবদূরে"প্রক্নতিক ছিলেন 
এবং বিপদ্‌কে ইহারা রাহ করিতেন নাঁ_এই ধরণের ভ্রমনশীল পণ্ডিত বা লকযাদী এখনও নাঝে-নাঝে 
দেখা দেন) পশ্চিৰের দেশসমূহে পর্থাটন করিতে যাইতেন এবং শ্রীল পান্ত গিদ্বা পৌছিতেন॥ ইহারা 
বিদেশে রদ এবং সমানবর্ণ। জিজ্ঞাস্থ বাকিদের সঙ্গে মিলিতেল, এবং আধ্যান্সিক ক! দার্শনিক ব্যাপারে 
ইহার] নিঙ্ষেদের বিচার-ধারা প্রচার করিতেন। এইরূপ অন্ততঃ একছন ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতের কথা 
শ্রীক-সাহিতো আমর। পাই, ইনি খী:-পূঃ ৪**-এর পূর্বে আথেন্স-নগরীতে গিয়াছিলেন এবং গ্রীক দার্শনিক 
সোক্রাতেদ্‌ 9০79865-এয় সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইঘাছিল। দিন্বিদ্রয়ী বাব 'আলেল্সান্দর Alexander 
ভারতবর্ধ ছইতে ফিরিবার পথে কালানোস্‌ 8215505 নর্বা “কল্যাণ” নামে এক্রন ভারতী পণ্ডিতে 
নিজের সঙ্গে লইয়া ঘান, কিন্তু এই পণ্ডিত বাবিলন পাস্থ ঘান, এবং লেখানে তিনি অন্বিগ্রবেশ করম্বা 
আত্মহত্যা করেন। মহারাজ প্রিয়দশী অশোক এ্ং-পৃঃ তৃতীয় শতকে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং সষ্িক- 
প্রাচ্যের ফতকগুলি দেশে ভিঙ্কু প্রচারক পাঠাই্বাছিলেন--সিরিস্বাতে, ম্যাসিডনে, এপিরলে, মিলনে এবং 
উর্-আক্রিকায় কিরেনে ব। সাইরিনি দেশে। সস্বতঃ এই-সকল বাকি ভারতী দার্শনিক বিচার স্বন্ধে 
মৌধিক উপনেশ দিতেন, এবং এই উপনেশেরই আধারে গ্রীক এবং সিরিঘ্ান দগতের জিজ্ঞান্্রা ভারতীয় 
চিন্বাজগং নত্দ্ধে অন্প-কিছু সংবাদ পাইবার স্থনোগ পাইছ্থাছিলেন। এই-সকল পণ্ডিত, প্রাচীন পারগীক, 
লিরিয়ান অথবা গ্রীক প্রভৃতি পশ্চিমের ভাষায় সংস্কৃত অথবা অন্ত কোনো ভারতীঘ ভাষায় গ্রন্থ অমুবান 
অথবা! রূপান্তরিত করিঘাছিলেন কি না, তাহা জানিবার উপাস্মি নাই ; এইন্্প কোনে! বই থাকিলেও তাহা 
টি কিনা যাইতে পারে নাই, এবং এই প্রকারের কোনে! বইয়ের উল্লেখও পাওয়া যায নাই । ইহার পরে কিন্ত 
আহ বষ্ঠ শতকে ধখন ইরানে পরাক্রান্থ সাসানীয় স্বাক্রবংশ, ভারতবর্ষে ইহার সমসাময়িক মাধ্যাবর্ডের মণ 
সাম্রাজ্য এবং দাক্ষিনাতোর চালুক্য সাম্াছোর সহিত সাংস্কৃতিক লংযোগ স্থাপন করে, তখন হইতে পৃহলবী 
ভাষায় রীতিদত ভাবে ভীরতীঘ্রঞথলমৃহের অন্বাদ, স/সানীহ রাগ্রাদের আহকুল্যে হইতে থাকে। (ইতিপূর্বে 
অবঃ বৌনধ ধ্দগ্রচারকদের চেইায় ঘধ্য-এশিছার ইরান) ভাহায়_প্রাচীন খোতনী ভাষায় এবং চুলিক বা 
লোগ্দীয় 9০৪৭120 ভাষায়_বৌদ্ধণাস্বের অহ্বাদ-কাধ। অনেকদূর অগ্রণর হইয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রভাব 
ইরানের মধ্যে, বিশেষতঃ: ঝজগনরব:রে। তেমন কারঘ্/ আমিতে পারে নাই )। বিরাট এবং শক্তিশালী 
সাসানীহ সায়াদ্রোর পূর্ণ গৌরবের দিনে, ইরান-দেশে মানসিক এবং সাহিত্যিক পুনর্থাগৃতি আরম হইয়াছিল; 
এবং ঠিক সেই সময়েই একদিকে গ্রীক ও সিরিন্নান ভাষা হইতে যেনন চিকিৎসা ও প্রযোতিষ প্রস্তৃতি বিজ্ঞানের 
ও দর্শনের পহলবী ভাবার অন্থবাদ হইতে থাকে, তেমনি অন্ত দিকে সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের পুস্তকও 
অনূদিত হইতে আরম্ত করে। পহলবী গ্রন্থ 1)-:-8৪: দেন-কৃ, হইতে জানা! হা যে, সেই সময়ে গ্রীল হইতে 
দার্শনিক বা পণ্ডিত (pt 5m £55৮৪৮ অর্থাৎ রোম বা বিদ্বান্তিঘম হইতে আগত দার্শনিক ) 
সথপ্রাচীন গ্রীস বা হেয়ান্‌-এর এবং অর্ধাচীন রোমান-প্রভাবিত বিজ্লাস্বীন্ব গ্রীলের বিদ্যা ( ০০857 এবং 
2508) পর্থাং ঘন ব। যব বা প্রাচীন গ্রীক এবং বোমীয় ব! অর্ধাচীল শ্রীক__ এইভাবে সাসানীয় 


বিশ্বভারতী পত্রিকা ছাদশ বর্ষ 


যুগে ইরানীয়গণ গ্রীকবিস্থাছ এই পরস্পর! নিদিই করিয়াছেন ) ইয়ান-দেশে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন, ও এই 
উপায়ে ইরানের মন ও ইহার সাহিত্য, এই উভয়কে, তাহাদের ব্যাখ্যা এবং অনুবাদের ছার! সমৃদ্ধ করিঘ্রা 
তোলেন। অনুঙ্গপ ভারতী বিহদ্গণ (1১৪: 1770৫6151) ৫85), ) সাসানীছ রাজাদের সভায় তাহাদের 
গুদের এবং দর্শন ও বিদ্বানের আদর প্রাপ্ত হন, এবং কতকগুলি ভারতীয় গ্রন্থের পহলবী ভাষার অন্বাদের 
কথা আমরা জানিতে পারি । (এ সম্বন্ধে ভ্রটবয, 17. W. 83316) কৃত বিশেষ উপাদেয় গ্রন্থ 
Zoroastrian Problems in Ninth Ceutury Books—Ratanbai Katrak Lectures, 
০x(০rd, 1943, পৃঠ| ৮০-৮৬ ) এই-সমন্ত বইয়ের মধো পঞ্চতগ্ত্রের উপাখ্যান ( Kalatak u Damnak 
অর্ধাৎ করটক ও দননক, পক্তঙ্জে উল্লিধিত এই দুই বৃষের কাহিনী) পাওয়া যার, এবং 0০ অর্থাৎ 
তর্ক-শাস্বের বইয়ের অঙুবাদের কথ! ছান! যা । ঘে-সকল ভারতীয় পণ্ডিত ও যুগে ইরান-দেশে আলা-যাওয়া। 
করিতেন, তাহাদের পক্ষে ইরানের বাতাবরণ প্রতিকূল ছিল না_ইরান-দেশের তখনকার দিনের 
ছরধুণতীয় ধর্ম এবং তাহার অগ্নি-প্রতীকের মাধ্যনে উপাসন| ভারতীক্গ হিন্দু অভিজ্ঞতার বা আচারের 
সঙ্গে খাপ ধাইত। সাসানীয় যুগে হিন্দুদের মধ্যে ছু্নার্গের এত বাড়াবাড়ি হয় নাই, এবং আর্য এবং 
্েঙ্ছ, জাতিভেন ও জাতিনাশ ইত্যাদি সদ্বদ্ধে ধারণা মুসলমানদের আগমনের পরে যতটা কঠোর হইয়াছিল, 
তবনও ততটা কঠোর হইয়া উঠিতে পারে নাই; এবং এইজন্ত- অচ্মান হথ যে, এ সমরে ভারতীয় 
পণ্ডিতের সহজে ইরানে যাইতেন, এবং স্বদেশে ফিরিয়া আলিয়া হিনুমনাছে ঠেক! হুইয়। থাকিতেন না। 
আবাদের ইহা ননে রাখিতে হইবে যেউ্ঠের জন্মের দুই-এক শত বহপরের নধ্যে ইরানীয় ৭৪০5 
নামধারী পুরোহিতগণ, ভারতবর্ষে নৃতন করিয়া “মিহির” নামে সুরধ্যদেবের পুজা লইয়া আসেন, এবং 
তাহারা হিন্বাছে “মগ ব্রাহ্মণ ব! *শাকহীপী় ব্রাষণ* বলিয়া পরিচিত হন। (“মিহির শট পঞলৰী 
8178-এরই ভারতীয় রূপ, সংস্কৃত “মিত্র = অবৈস্তা "মিথ ”, এবং ইহা হইতে পহনবী 211১1 ) খীপূৰ্ব কালে 
প্রাচীন যুগে এবিষয়ে ভারতীয় ত্রাস্থণগণ আরও উদার ছিলেন। কিন্তু ইয়ান-দেশে ইনলানের মতে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 
হইবার পরে, বে ধর্ম অন্ত কোলে জাতির ধর্ম ও অনুষ্ঠানের প্রতি ফোনো প্রকার সহামৃতূতি বা সমন্বয়ের ভাব 
রাখিত না এবং ইসলাম-বছিতূ্ত প্রায় তাবং ধর্ম ও নতবাদকে “কাফের” অর্থাৎ, অবিশ্বাসীদের ধর্ম বলিয়া বর্ণনা 
করিত_-তখন ইরানের অবস্থা অন্ত প্রকারের হইয়া দাড়াইল। বে হুম্দংখ্যক সংস্কৃত ভারতীয় পণ্ডিত 
বগনান-এর মত মুললবান-বছুল স্থানে যাইডেন, সম্ভবতঃ তাহারা সেইখানেই থাকিয়। ঘাইতেন ; এবং আমরা 
এইন্বপ ভারতবালীর ইসলানঃধর্ন গ্রহণের কথাও পাঠ করি। ইহা হইতে মনে হয় যে, খাছারা কোনো 
ক্রমে ইরাকের মত মুসলমান দেশে গির| পৌছিতেন, দেশে ফিরিঘ্। আসিয়া স্কনাছে তাহাদের পুনগৃহীত 
হওয়ায় বাধা ঘটিত। বিশেষতঃ ধৰল সে সনয়ে হিন্মুভারৃত, ভারতের উত্তর-পশ্চিদ শীনাস্তে মুসলমান তুর্ক 
ও ইরানীর লহিত জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। গ্নী-নগর ভারতবর্ষের নিকটবর্তী হওয়ায়, এবং 
অল্-বীরনীর মতো জিপাহ্‌ পণ্ডিতের পক্ষে তাহাকে হিন্দু দান ও বিচার ধার। লব্ধ শিক্ষা দিতে পারে 
এমন লোক পাওয়া সহহ্ধ হওয়ার, এই ইরানীয় মহাপন্ডি, আমানের বিশেধ দৌভাগোর ফলে, নিচ্ছে 
মুললমান থাকা সবেও এবং লেই হেতু হিন্দুদের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবেই সম্সেছের পাত্র হওয়া সবেও, 
ছিন্ু বিজ্ঞান ও দর্শনের কুতধধার মন্দিরের ধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্ধ হইয়াছিলেন । 

অল্বৌন্নী তাহার গ্রন্বে কুতরাপি "সংস্কৃত" এই শব্দের উল্লেখ করেন লাই, তিনি একবারও “প্রাকৃত” ও 


দ্বিতীয় সংখ্যা অল্ববীরনী ও সংস্কৃত 


“অপভ্ৰংশ” শহর বাবহার করেন নাই মধানুগে ভারতীয় পত্তিতদের গো যে ধারণা প্রচলিত ছিল, 
এবং যাহা আছর পরাস্ত প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্ধনান আছে দে, সংস্কত এবং কধাভাষা গুলি বস্তুতঃ 
পৃথক্‌ ভাষা নষ, পরস্ত একই আধ্য বা সংস্কৃত ভাষার দুই বিভিন্ন “পাঠ” ব| কূপ, অল্ববাহ্নীও অন্ষ্গপ মত 
মানিয়া লইয়াছিলেন। কেবল ধ্বনি ব! উচ্চারগ্ত পরিবর্তন আনদ্বন করির। ও “হপ্তিউ্দ ও বিভিন্ন 
প্রতাঘ্বে এবং বাবহৃত শব্দে অনন্থঙ্গ পরিবর্তন জানছন করিছা, প্রাকৃত ব! অপন্রশ ব| ভাষাকে সংস্কতে 
সরপান্তরিত কর! সহজ ছিল; এবং ইহার বিপীতও অগুচপতাবে সহগ্র ছিল। অন্-বীন্নীর সবহার শত বংযারের 
মধ্যে, উত্তর ভারতে সম্ভবতঃ কানীতে_বসিয়, লোকভাবার নাৰাযে সংস্কৃত শিখাইবার জয় দামোদর 
পণ্ডিত নামে এক আগার্ধা "উক্তি-ব্যক্রি-প্রকরণ" আগ্যা দিয়! যে একখানি বই লেখেন, তাহাতে তিনি এই 
কথাই বলিযাছিলেন : যেমন “ক্ুতপ্রারস্চিত। পতিত| ত্রাহ্ধমী পরায় ব্রা্মণত কিরাইয়। পায়”, লেইভাবে 
প্রচলিত অপন্রশ ভাষার শব্দ ও কপ সংস্কৃতে পুনরায় উত্ীত হইতে পারে। এ দৃগে মেন্পপ লোক ব্যবহার 
ছিল, তদন্থপারে শুদ্ধ বা।করণাহুগত সংস্কৃত, এবং লোক ভাষার প্র্বোগ অসুসারে বিকৃত সংস্কৃত, ইহাদের মধো 
পুরা পার্যক্য অল্-বীষনী রক্ষা করেন নাই। স্বানে-স্থানে তিনি শুদ্ধ সংস্কৃত রূপের পরিবর্তে অপবা লন্গে- 
সঙ্গ প্রান্ত ব। ভাবার রূপও দিয়াছেন । সংস্কৃতের উচ্চারণ সম্বন্ধে আবার তিনি সব সনয়ে অবহিত ছন 
নাই। তাহার উচ্চারণে বিভিন্ন দেশের ন্রীতির ছাপ স্থম্পই। ইহার একট! কারণ ইহা হইতে পানে যে, 
তিনি ঘে-মকল শংস্বৃত-দানা লেখক অথবা! সহকনীর সহযোগিতা পইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে হয়তে| এক-ই 
প্রকারের সংস্কৃত উচ্চারণ প্রচলিত ছিল না। ইতিপূর্বে ছ্ণখ্যউ নি্দেই এ কথার ইদ্দিত করিদ্বাছেন মে, 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোক ইহারা ছিলেন। 

প্রশ্ন এই, এই-পমস্ত সংস্ৃত বাকি প্রধানত: ভারতের কোন্‌ অংশের লোক ছিলেন? জ্র.-সাউ 
অল্-বীকুনীর পুস্তকে ব্যবহৃত সমস্ত সংস্কৃত ও অন্ত ভারতীয় “নাম ও শব্দের সুচী দিয়াছেন_ মূল এন্বের 
আরবী লিপিতে লিখিত রূপ, এবং সেগুলির মূল সংস্কৃত রূপ, উত্মই । লে যুগে ঘে কু্ী ছাদের আরবী 
লিপি ব্যবহৃত হইত, তাহ। নান! বিষয়ে নিতাস্ত অদম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, অন্-বীরনী এই অসম্পূৰ্ণ 
লিপির সাহায্যে সংস্কৃত শব্দের থে প্রতিলিধন দিয়াছেন, তাহার সাহায্যে গুঁষ্টীয় একাদশ শঙ্তকে পশ্চিম 
পঙ্চাবের সংস্কৃত এবং স্থানীঘ্ লোকভাঘার উচ্চারণ সম্বন্ধে কিছু-কিছু তথ্য আবিষ্কার করা ঘাঘ। 

অল্-বীন্্নীর প্রতিলিখন বা! প্রত্যক্ষর হইতে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণের হদিস আমরা পাই । তীহার 
প্রদত্ত শত্বগুলি হইতে আমরা বিশেষ এক স্থানের উচ্চারণের প্রমাণ পাই নাঁ ধু পশ্চিম পলাবের অথব1 
মধাদেশ অথবা অন্তর্বেদের উল্ারণ ইহা নয়, কিন্ত ইহার মুখা আধার হুইতেছে__ংস্কত বানানের অহুলারী 
এক প্রকার উচ্চারণ, যাহা সংস্কৃতের লিপির সঙ্গে এবং লিপির প্রত্যেকটী বর্ণের সাধারণ দরঙ্গন-গৃহীত 
উচ্চারণের সহিত পরিচিত কোনো সংস্কৃতত্ত বিদেনর প্রত্যক্ষর-করনের চেষ্টা, এবং এই বিনে বিভিন্ন প্রকার 
্রাস্তীয় উচ্চারণের ধার! সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিফ-ছাল ছিলেন না। লাকলো ২৫০*-এরও অধিক ভারতীয় শব্দ 
অল্বী্ধনীর বইছে আরবী লিপিতে লেখা পাওয়া ঘায়। এই সকল প্রত্যক্ষরীকরণে ছুই নিক্‌ দিয়া তুল-চুকের 
পথ মিলে। এক তো কুষী ছাদে, আরবী লিপির একান্ত অসশ্ূর্ণতা; এবং দ্বিতীয়, 9৫6: শেফর্‌ পুথি, 
যেখানিতে অল্-বীকনীর ভারতবর্-বিবন্ধক এ্থ রক্ষিত আছে, সেটা অল্‌-বীরূলীর নিজের হাতের লেখ! পৃথির 
১১৬৯ টা নকল করা প্রতিলিপি হওয়া সত্বেও ( গনী ১*৩১ সালের প্রথমে অল্‌বীর্ধনী নিমের লেখা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


সমাপ্ত করেন ), নকল-নবিশ সংস্কৃত শব্দগুলির সহিত অপরিচিত থাকার দরুন, মূল পু বির অসম্পূর্ণ প্রতাক্ষরে 
আরও তৃল-স্রান্তি আনয়ন করিয়াছেন। আক্পকালকার প্রচলিত আরবী ( এবং ফারসী) লিপিতে নোক্ত। 
বা বিলু দিয়া বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্য প্রকাশিত হয়; বেমন, একই অক্ষরে তলাছ একটী বিন্দু দিলে "ব” 
তিনটা বিন্দু দিলে “পণ”, এবং উপরে ছুইটী দিলে "ত”। ত্রপ আরও একটা বর্ণে বিনা দিয়া যথাযথ 
লিখিলে স্হ*-ধনি, উপরে একটা বিন্দু দিলে উন্ম “খ", নীচে একটী বিন্দু দিলে “জ", ও তিনটী বিন্দু 
দিলে পচ" তেননি এই নোক্তার বাবহারের হারা "দ" এবং উদ্ম “ধ”, তথা “শ” এবং “ম’_ ইহাদের 
পার্থকা প্রদর্শিত হয়। কিন্তু অল্‌-বীরূনীর সময়ে প্রচলিত কুদ্ধী ছাদের আরবী লিপিতে এইরূপ নোক্তা বা 
বিন্দুর ব্যবহার বিরল থাকায়, বিদেশী নামের পাঠ অতি কঠিন হইয়া দাড়ায় ঘেযন পর পর লিখিত অক্ষর 
তিনটী, “হুবস্” পড়া যায়, আবার “জদ্‌ন্‌"-ও পড়া ঘায়। অল্‌-বীরধনী, যতদূর এই 5০৪৫e৪ লেফর 
পুথি বইতে দেখা যায়, নোক্ত| ব্যবহারের হারা ও অন্ত চিহ্ন ব্যবহারের খার! সংস্কৃত শব্দের ধ্বনির 
পার্বকা নির্দেশ করিবার একটা প্রন্নাস করিয়াছিলেন। কিন্তু ননে হয়, তিনি "পন, “চ, “ত, “গণ প্রভৃতি 
কতগুলি ধ্বনির যথাঘথ প্রতিলিধন স্বন্ধে তেমন অবহিত হন নাই, এবং ভারতীয় ভাষার মহাপ্রাণ 
প্ৰ", “এ “ধা” প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ যত লন নাই। তিনি সাধারণত: আমাদের ভারতীয় 
মহাপ্রাণ “ধ”’-এর জর আরবী প্ধণাল" বর্ণ বাবহার করিয়াছেন, অথচ এই আরবী বর্ণের উচ্চারণ ইংরেজী 
this, then, bathe প্রভৃতি শব্দের € বা এঁ॥-এর মতো উদ্ম “ধ'-কারের উচ্চারণ । অল্‌বীর্ননী। 
কি ভাবে আরবী লিপিতে বিশিষ্ট ভারতীয়, মূর্ত ব! প্রতিবেষ্টিত ধ্বনির নির্দেল করা যায়, তাহার পথ 
খুদ্দির] পান নাই । লেইজন্ তিনি “ট*, *"ড'-এর জন্ত “ত", "৭" বাবহার করিগ্লাছেন, এবং যেখানে শব্দের 
অভ্যন্তরে অবস্থিত "ড"-অক্ষর “ড়'-এর নতো উচ্চারিত হইত, সেখানে তিনি “র” ব্যবহার করিয়াছেন; ঘেমন, 
krb-"কুডৰ’, ৮9 তিযাডি। বসত আুরিড। ৫0০0 শাজ্মিভা। আগ ="লাড়ী", byrwrj ~ 
“বড” ইত্যাদি ০ 

অল্-বীনী কিন্তু নূন “ন'-এর সম্বন্ধে বিশেষক্ূপে সচেতন ছিলেন, কারণ এই ধর্বন এখনও পর্যন্ত সমগ্র 
পরাবে-- কি পন্চিম-পঙ্গাবে কি পূর্ব-পঙ্গাবে-- ও সিদ্ধু-প্রদেশে প্রচলিত আছে, এবং উপরস্ত ইন্ানী-গোত্রের 
অন্তর্গত পযতে| ভাষাতেও ইহ! বিগ্যমান। কখনো-কথনো অল্-বীন্নী আরবী লিপিতে 444৮ বা ॥+0 
ব্যবহার করিয়া! এই "৭"-এর ধ্বনি বিশেষ করিয়া! জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; যেমন P'৷৷৷৷=“পাণিনি" 
(দুই এক স্থলে এই শব্দ ভুলহ্কমে [৩৮ লিশিতও হইয়াছে) এবং ০:০] -“বনিজ্, ভণিল"; এবং 
কখনো-কথনে| তিনি সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত উচ্চারণ ধরিয়! দস্তা “ন' স্থানে মৃধন্ট “৭'-এর প্রতিলিখন 
করিয়াছেন যেমন ৮০*০৮, ৮ =”ভাগু", আবার bচ’n, ৮৪ = “ভাঙন” । সাস্কৃত শব্দের হব বা দীঘ 


* আগোচনার সুবিধায় জঙ্ব আদি এখানে নিঃলিশিত পন্ধতিতে আরবী লিপির রোমান শুতিদিধন অন্থসঃণ করিতেম্বি_-গূর 
আরবাতে বেষন পহরকং" অর্থাৎ স্ররচেহ সাধারাতং দেওয়া হয় না, এই প্রতিলিহলেও তাপ ব্রব্ণ দেওয়া ধাইতেছ্রে না: 
"=" আলিফ", ব! “অলিদ হম"; চল "ধা (ৰে )"। 1-"তা (তি) “খা (বালে), ১=দীমা, <=" চো, ॥:= "হা 
(বা বড়ী-হে), হৰ (বা খে.) বল (বাল), <= "কে". = "দল", ১:.পথাদ (বা সৌজাদ )", ৫: 
(ঘা আজাদ)" = "বা (ৰা তোএ)া, ১: (ছে1৫)7, 1 "অনল, দ =" ৱাৱ (নাও )". ॥ = "য়া" । 








দ্বিতীয় সংখ্যা অঙ্বীরনী ও সক্কৃত 


ধ্বনি উভয়ই নিতান্ত অবহেলার সহিতই নি্নিই ফর! হইছিল, এবং বর্স্থলে হব স্বর%বনি দেপানোই হয় নাই 
যেমন =" বারু"। 

অল্‌বীর্ধনী তাহার প্রতিলিধনে ব! গ্রতাক্ষরে লাপারসতঃ বে উচ্চারণ অহুদরণ করিরাছেন তাহার মনবনধে 
দুই-একটী কথ! বল৷ যাইতেছে। তিনি প্রান দর্বত্রই সংস্কৃত অস্থস্থ “র*-এর স্থলে ৮, -৮-, -১ লিণিয়াছেন। 
শব্দের আদিতে কখনও অ “বর লিখেন নাই, এবং এবং অতি অল্প করেকবার -ফল! স্থলে অথব! শব্দের 
মধ্য অবস্থিত “র"-এর দন্ত সঃ লিখিয়াছেন। ব-ফলা বহস্থলে আরবী প্রতাক্ষরে প্রদশিত হয় নাই, এবং 
ইহার ঘারা ইহ| প্রমাণিত হত দে, তিনি প্রাকৃত বা ভাষার অনুলারে উচ্চারণ ধরিয়। লিখিয়ছেন, যে উচ্চারণে 
ব-দগা দ্বারা পূর্বস্থিত বাঞ্জনবর্ণের দ্বিধ-ভাব আদিঘ। বায় ও ব-ফলার উক্চারণ হয় ন|। অল্বীন্ধনীর 
প্রতিলিধনে “ব’-“ত’-এর নিদর্শন__ চ1/১-বিলহবিন্প, "by -“অাক’, ৮1৮1 বিলভী prd 
অর্ধাং ৮৮৭ বৃদ্ধি Prk অর্থাৎ bk ="বৃুক”, চিন ও “ৰক্ণ’, ৮৫5 লপিনিপাশি 07010 
পরাঙ্থীকিত চার ="ৱামন", baw = চন =“পাওুৰ"’, [শিরা ১০৭ অর্ধাহ byd-by'as = 
“ৱেনতযাস", 08801 ="তামবৰ্ণ” ; 5’) =“শ্বেত", ৮৮5৮ স্পবৈরস্বত” ; 15৫00 লনৃষযঙী”। 
Tb="রৰি", ৮'৮=“কাৰা", ইত্যাদি। সংস্কৃত “গরদ্বত;” শব্দ ছুই ভাবে লিখিত হুইঘ্বাছে_9:9% এবং 
81907 এবং পততস্বানর” শব্দের প্রতিলিখন হুইযবাছে ৮51, এবং “নন্দিকেশ্বর”-স্থানে লিখিত হইয়াছে 
undks'v(r, অর্থাৎ 1০0৮১5৮ । এইখানে “শ্ব” ও “দ্ব'-তে থে অশ্বন্থ “ৰ”, “ব”-ফল। রূপে আমিতেছে, 
তাহার *("-রূপে উচ্চারণ আমরা দেখিতেছি-_ অর্ধাৎ অদোধ.উগ্ম “ন” ও “স’-এর প্রভাবে পড়িছা, 
অন্তন্থব “বস, অঘোষ (-তে পরিবর্তিত হইত। ইহা একটু লক্ষণীয় ব্যাপার যে অল্‌-বীন্ধনী গাদেদ 
উপত্যকার উচ্চারণ অস্থমরণ করিয়। অস্যন্থঃ র-কার (জ, ৮) স্থানে বর্গীয়-ব (৮) লিখিয়াছেন। পঞ্াবে ও দিন্ধু 
প্রদেশে কিন্তু প্রান সর্বত্রই অস্বঃন্ব "র", “র"-ই রহিয়া গিয়াছে (৬, ), ইহা বগাঁয় “ব অর্থাৎ ৮তে 
পরিবতিত হয় নাই। অগ্‌-বীর্নী কেন এইরূপ করিলেন? তাহার মনে কি এইন্থুপ ধারণা হইয়াছিল 
যে, পঞ্জাব ও লিঙ্ধু প্রদেশের উচ্চারণ অপেক্ষ। গাস্রেশ্ উপতাকার উচ্চারণ আরও প্রাম[দা ছিল? অথব। 
তিনি এমন কোনে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট এই বর্গায় ব-উচ্চারপই ( ৮-ই ) শুনিযাছিলেন, ধাহার পাণ্ডিত্যের 
প্রতি তাহার শ্রন্ধ! জব্মিম্বাছিল ? ইউরোপী ভাষার দস্তৌষ্ঠ ধ্বনি ৬-এর নির্দেশের জত মিসর-দেশে ও অগ্ঠত্র 
আত্রকাল তিনটা নোক্তাদেওঘ! “ফ।” বা “ফে* অক্ষর প্রায়ই বাবহৃত হয়, এবং অল্‌-বীরনীর পু ধিতে এই 
বিশেষ বণটও দুই-এক স্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে; ধা! 1) ৮’: =“মেৱাড়। ৯ 

মধাঘুগের ভারতে, ঠিক ক্রখন তাহ! আমর! জানি না, কিন্ত সম্ভবতঃ 'াহুষানিক ৮** টনের পরে, 
যখন উত্তর ভারতের অনেকটা! জাগা দুড়িয়া পশ্চিমী বা শৌরনেনী অপত্রংশ সাহিত্যের ডামা-রূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, তখন সংস্কৃতের দূর “য'-এর "ধ*-উচ্চারণ ও প্রতিষ্ঠিত হইব গিঘাছিল। এই 
উচ্চারণ এতই সাধারণ হইয়। দাড়ায় বে, বহ স্থলে উত্তর ভারতে লেখার “ধ"বর্ণটীর ব্যবহার হইত না, মূর্ত 
প্ব" দিয়াই "ব’-এর কাজ চালানো হইত) পহাবের ওরুদুখী লিপিতে দেবনাগরী যু “ব'-ই, “ধ’-এর আন্ত 
বাবহৃত হত্। এই উচ্চারণ অভি সাধারণ থাকার দরুন, শাহ-জাহানের পুত্র রাদ্রকুষার দার! শিকোহ যধন 
ক্ষারসী ভাষার সংস্কৃত উপনিষদের অহুবাদ করেন, তবন সেই অনুবাদ ফারসীতে "উপনিধত" ( 'pnkht ) 
রূপেই লিখিত হুয়। কিন্ধু অল্বীরলী সাধারণতঃ সংস্কৃত মুর্তি “হ"-এর জন্তও 5'-ই ব্যবহার করিয়াছেন; 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


এবং “খ"-এর উচ্চারণ ধরিহা আরবী লিপির "=" এবং “৮*--৮৫৮*-৪, অতি অল কয়েক স্থানেই বাবছার 
করিয্নাছেন ; বেৰন 5৮৮৫ -“শিস্ত হিত" ( উন্ভারণে “শিধাহিত* ); এবং পনি” শব্ব 7:11 -”নিধধ" 
এবং ছও৯ ="নিষধ* এই দুই প্রকার উচ্চারণ ধররিরা ভুইভাবে লিখিত হইয়াছে; তদ্রপ '$'1) 0 - 
স্বেদ” (প্প্রধেন), ভজ "বোবা অৰ্যাং "থোব" ৮৯ -"রিযূৱ” (উচ্চারণে “বিধু )। 
দর্শনীয়, মাহা স৮-পুকলাবভী* Pমচ:=“পুদ্ধুর" ; এই জপ বানান হইতে বুঝা ঘার যে, অল্‌-বীরনী যূর্যন্র- 
শ্ব" এর বিশুদ্ধ প্রাচীন উচ্চারণ ( অর্বাচীন “খ'-উচ্চারণ নহে) প্রদর্শন করিবার অন্ত বিশেষ চেট্টত 
ছইফ্াছিলেন। মধাঘুগে উত্তর-ভারতে সংস্কতের তালব্য-“ব" প্রান্তের নধা দিয়) দস্ত্য "ন"-এ পরিবতিত 
ছইয়| যায, গ্রবং লংস্কত তংশৰ শবে ও এই উচ্চারণ সংক্রামিত হয়। কিন্তু অল্-বীরুনী মূল সংস্কতের তালব্য 
“শ’-এর উচ্চারণ বহ স্থলে 5' অর্বাং “নীন্* অক্ষ দিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। একথা মলে রাখিতে 
হইবে থে হিন্দী, পরাবী, লহন্দী (বা হিন্দকী ) এবং সিষধী প্রত্ুতি ভাষায়, তন্তব শবে মূল মূরধতি “”, “খ” 
হয় নাই,_ দন্ত্য পল” হই গিয়াছে। গাঙ্গের উপতাকায় আদি-আর/-ভাহার ব। সংস্কতের “শ”। “হ"। "দূ" 
পরন্ধতের মধ্য দিয়! পরিবর্তিত হইয়। সবয় দস্তা “ম” হইয়। দাড়াইয়াছে। কিন্তু পল্াবে ও সিদ্ধের ডাষাঘ এই 
দস্তা “স’-এর স্থলে আমরা! পাই “হ"; হেন সংস্কতে “ৱিংশতি", “বিংশ” - হিন্দী “বীল” (১০), কিন্ত পঞজাবী 
প্রীহশ (৷); সংস্কৃত “দেশ” - হিন্দী “দেদ্‌* সিদ্ধী "ডেহ” ॥ সংস্কৃত “শু ” -মারাটী “হন”, পৱাবী "মুহা; 
সংস্কৃত "আহা" "হিন্দী "অগা, পঞ্াবী “হাড়”; সংস্কৃত "আস" -পঞ্গাবী “জাহ” ; ইত্যাদি) অল্‌-বীননীর 
প্রতাক্ষরীকরণে তালবা “শ" ও বূর্ধন্ত “ঝ’-স্থানে 5' অর্থাৎ "সন" অক্ষর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত: $y 
“কাৰী, 5৩৮ ৮'5')৮ = “কাশ্যপ” ; 1517 তিস্ত 7 bbs’, bhbs'="ভৰিষ্ত", ৮৮095 ভারত 
(“ভারতবধ" স্থলে); 5')y- “ক্ষীর; 5৮nd ="কিন্ধিন্ধা" ; 5০কুশ" ॥ K'5'0- “কাঠা” 
৮"; 5য় তাশাস্তহণ 5 5'75*-"শেষ’ 7 51502-লছতাগতি ; $৮ -“শক্তি’; 
৪51৮5’ -“শশিলক্ষণ ; 5'5' -“শিক্প" ; 5500 শাহ ; গত -“বক" 5506৮ = শুক্রবার) '5'-"ইযু', 
“আশ”; 57" ০ -“শ্াৱণ" ও গরম -“শরভ, শর" ; 905 -“গুচি*; ইত্যাদি, ইত্যাদি । কতকগুলি 
অত বানান পাইতেছি, যেৰন 04751--“তক্ষসীলার্ ; PyWrn=“"পয়োকী ; '॥t-"অ্', m'nsctg - 
প্যাংলাইক? 5 চমঃ'7 -“"পূরাষটক'__এই শব্দজুলিতে 5 স্থলে ॥ পাইতেছি, ইহার কারণ ঠিক বুঝা 
যাইতেছে না; সন্্বতঃ ইহা বৃ “য'-এর বিকারদ্াত কোন ধোষবং উন্ম ধ্বনি নির্দেশ করিবার চেষ্টায় 
হইয়া থাকিবে_5' (5)-এর স্থলে 2' (হ॥)-এর যতন ধ্বনি, এবং এই ধ্বনি সহনেই ॥ বা “র”-এর মতো 
শুনাইতে পারে । কতকগুলি স্থানে তালবা “শ” এবং মূর্ত “য*, উভদ্ের জন্ত 5 “লীন” অক্ষর অর্থাৎ 
দ্য “শ” লিবিত হইয়াছে; জ.খাউ ইহা লক্ষা করিছাছেন ? এবং সম্ভবতঃ অনবধানত/-বশত; ইহা 
হইয়। থাকিবে। 6০১ *নিখর্ব__এখানে সংস্কৃত ঘোৰ মহাপ্ৰাণ “থ" স্থলে অযোষ উন্ন শ্র্ননি 
ব্যবহৃত হইয়াছে । 

ওদিকে যেনন সংস্কৃত অস্ত:স্থ “র”+এর বরগাঞ “"-৮-র উচ্চারণ পাইতেছি, সেইক্জপ এদিকে অন্থ্থ 
রর (১-এর) বর্গীর “অ” = j-উচ্চারণ তেহনি হুপ্রতিষঠিত॥ ইহ! লোকভাষার উচ্চারণের অহুসারী, এবং 
অল্‌ বীরলী সাধারণত: এই বর্গীয “অ* উদ্চারণ-ই মালিঙ্গা লইয়াছেন। দৃষ্টান্ত ১1, 0 "যৱন"; 
Jj -"রাতবন্ধ ; 5% -"তান্য" ; "ক শাদা এও -"অয়োধ্যা"; বু 12157 


দ্বিতীয় সখা! অল্‌-বীরুনী ও সস্তত 


“*জরোঈ" (সন্ত “ঘচ্ছোপররীত" শব্দের পুরাতন পঞ্জাবী জপ ); পচ =" আয় ‘ভট” ( উচ্চারণে 
নআর্জভড়)। পট অর্বাং 10৮6 ও '15'৮০৫-"আর্ধ্যাবর্ত'  ]৪5৮-“বুচিষ্টির' J =" বৰ"; 
'j৮-"আগরকং; শ্াশপঅহনাত হয -“য্ৰোজন" | বাতা -"আদু্ী” IVE “যুগ”; 
শু) -'৫7১- "আচাৰ" | সস আঠসটং-নিদূডা | চাহে শাপারিছাহা | এগ -“সরবু, 
ও ="লরত," (“সরবৃ” নানের প্রাকৃত স্ূপ ); স]৮শধাতিশ। সংস্কৃত সৎ পর্বতের নাহ 5) রূপে 
লেখা হইছে, অর্থাৎ অগ্‌-বীরনী বাঙ্কালার মতে! “সত্ব” এই প্রাকৃত উচ্চারণ শুনিয়া পিপিয়াছিলেন। 

অগ্বৌনধনী সংস্কৃত “৪ এই সংঘুকত বর্ণের প্রচলিত ভাষার উচ্চারণ “গা” অথব। “গ্য* শুনিয়াছিলেন, এবং 
এই উচ্চারণ এগন প্রায় সমগ্র উৱর-ডারতে প্রচলিত, ও দক্ষিণ-ডারতেও বহস্থানে প্রসার লা করিয্াছে। 
তিনি “যজ্ত' শব্দ 7800 দ্ধপে লিখিরাছেন, এবং “াজবন্া" শব্দ j'০jblk এবং 12101 এই উতর 
পন্ধতিতেই লিবিয়াছেন। সাধারণতঃ তিনি লংস্কৃত “জ”-+জঞ” স্থলে চ] লিবিয়াছেন। এবং একস্ানে 
গজ অর্ধাৎ “শন্”-ও লিবিয়াছেন, 58 -সংস্বৃত “জ*। বহস্থানে তিনি “ত*- স্থানে “ন”- প্রদ্থেগ 
করিয়াছেন, যেমন-_-45, 1৫5২” (উপরস্ধ এই শব্দের প্রাকৃত “নচ্ছ রূপও দরিযাছেন এবং এই 
সপটীয় নত 0] অর্থাং 010 লিবিষাছেন )) '৫-পত্ি* এবং "ছি, উপরন্ত “অধর জর 1 হপও 
তিনি দিয়াছেন; '৫৮/ ="আটৱ্য ( আঙৱ্য )"; ৮৭5 - bt -”বংস’ ইত্যাদি । 

উপরের উদাহরণগুলি হইতে এবং তন্বিঘয়ে ঘে মন্তব্য কর! হইয়াছে, তাহাতে, কোন্‌ রীতি অহুগারে 
অন্‌-বীননী তাহার সময়ের প্রচলিত ৃী লিপিতে সংস্কৃত শস্তু ধরিয়। লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা 
প্রনিদান কর! যাইবে। আরও কতকগুলি খুটিনাটি বিঘয় আছে, সেগুলি ভারতীয় ভাষায় উচ্চারপের ধারা 
এবং সঙ্গে-সঙ্গে আরবী লিধন-প্রপালী, এই দুইয়ের সামন্ত বিচার করিয়া ধরিতে ছইবে। ষ্টাব্স ১৮**এর 
আপ-পাণে যেয়ে নবা-ভারতীং-আর্ধয ভাষান্জলি আস্মপ্রকাশ “করিতেছিল এবং যপল মধাযুগের এক অভিনব 
সংস্কৃত উচ্চারণের ধার! প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল, নেই সবয়ে ভারতীয় আধা-ভাহার উন্চারণ-পক্তির 
আলোচনায় অল্‌-বীরনীর পুন্তকে ভারতীয় শব্দের আরবী লিপিতে লিখন-গ্রহ়াল হইতে, এই প্রদ্থাসে নানা 
ভ্রম-প্রমাদ এবং লিপিকর-প্রমাদ থাকা লবেও, বহু তথ্য আনরা পাইতে পারি ।+ 

অপ্-বীন্নী ইছা লক্ষা করিয়াছিলেন থে হিনুনের নধো সাধারণ প্রচলিত ভাহা, সাহিতোর 
ভাষা হইতে পৃথক ছিল; অর্ধাং লোকে প্রাতত বা অপহ্রংশ ব। ভাষায় কথাবার্ড। কহিত, কিন্তু উচ্চদাছিতো 
সংস্কৃত ব্যবহার করিত । ল্‌-বীন্তনী বিভিন্ন প্রকারের মধা-মার্য্য (অর্থাং প্রাকৃত বা অপতভ্রংশ ) অব 
নবা-আধা ভাষার পার্ক] সন্ধে বিশেষ অবহিত ছিলেন না। তিনি লংস্কতেতর ভাষ গুলির মধ্যে 
সন্ত: পশ্চিম-গরাব ও মাফগানিস্থানের হিনুদের ভাবাই শিখিয়া খাকিবেন, এবং এই ছুইটী এ যুগে 
সম্ভবতঃ একই ছিল, এবং সিল্ধ-গ্রদেশের ভাষা ইহা হইতে বেন পৃথক্‌ ছিল না। আডান্তর ভারতের 
অর্থাৎ, *পছাহা* ব। পশ্চিমী-হিন্দী প্রান্তের, তথ! "পৃরব অর্থাৎ মধ্য ও পূর্ব উততর-্রদেশ ও বিহারের ভাষাসমূহ, 
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তথা ভদ্বরাট-রাঞ্জস্বানের ভাধার বিঘয়ে তাহার বিশেষ জোন ছিল বলিছা বলে হয় না। এ ঘুগে শৌরলেনী 
অপনংশ সনগ্র আধ্য-ভাবী ভারতবর্ষে সংস্কতের পাশে একটা মূখ্য লাহিত্যের ভাহার মধাদ। পাইয়াছিল। 
অন্-বীরূনী ভ্রাতসারে বা অজ্ঞাতস।রে তাঁহার বইয়ের মধ্যে অপেক্ষিত সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তে উত্তর পশ্চিমের 
কথা ভাষার কূপ ধরিয়াছেন, এবং তদহুলারে তিনি আরবী লিপিতে অক্ষরাস্ভর করিদ্রাছেন। এইরূপ শব্দের 
দৃীস্ত হইতে আমর| উত্তর-পশ্চিন সমাস্তের ভারতীয় আর্ধা-ভাষার উচ্চারণ- ও ধবনি- বিঘয়ক অভ্যাস ও 
প্রবৃতি অনুধাবন করিতে পারি। প্রা্ত হইতে লন্ধ "স-এর ধ্বনি (যাহা সংস্কৃত "শপ, "ধ”, "স" হইতে 
উদ্ভূত হুইয়াছিল ) এই ভাষায় -হ*-কারে পরিবতিত হইত -শকের মধো, এবং কখনও-কখলও, আদিতে। 
অল্-বীন্ধনী কর্তৃক সত এইক্জপ ক্েকটী শব্দ ৮১ ="*ক্রোহ” = সংস্কৃত "ক্রোশ” ; ৮১ ="*বিমাছ, 
বিবাহ - ৱিৱাছ" - সংস্কৃত "বিপাশা" ; ৪৬": -“*আহাড়ী” -সংস্কত “আধাড়িকা"। b৮৷৭ -"বহন্দ" = 
“ৰহন্দ"- সংস্কৃত “বসন্ত” ; 191১1: -"*লৌহাৱর" -"*ছুলাৱর” - সংস্কৃত "শালাতুর" ; ৭৮০ = “"প্দহী ”- 
সংস্কৃত “নৰমিক।" "৷ -"*এমাহী’-"*এআামহী" - সংস্কৃত “একাদশিক।"; ৫) = “*্দুৱাছী" = 
“ধ্বাদপিক|*; তননুত্থপ why, cwdhy, Pac’'hy “তিরহী, চৌদহী, পহাহী”-*এযোদশিকা”, 
“চতু্দশিকা", “পৰুদশিক।"। এই ভাধার, আস্-ভারতীয়-আধধ্য অর্থাৎ সংস্কৃতের নাপিক্য বর্ণ + মঘোধ 
অঙ্গপ্রাণ বা যহাপ্রাণ বর্ন; এই প্রকারের সংঘুক বর্ণ, নাসিক্য+ঘোষবং অমপ্রাণ বা মহাপ্রাণ বর্ণে 
পরিনত হয়; এবং নানিকয বর্ণ+ঘোষবহ অন্নপ্রাণ ব। দহাপ্রাণ বর্ণ, ববিক নাসিক্য বর্ণে পরিপত হয়; 
যেন, অল্-বীরুনীর উদাহরণ হুইতে, সংস্কৃত, “সাংখ্য” 5'০৪ অর্থাৎ “সাঙ্গ” বা *সাঙ্ছ" ; “বলন্ত” = ০৪৭৫ 
প্বহদ্দ" । “ামন্ত*- 5'॥৷৷৭ "সামন্দ' “ত্রিপঞ্চাশিকা" ৮520 “জিঘ্াহী” ; এবং শংস্কত “ডোম্ব'- 
এজ -"ডোস্ব’; সংস্কৃত “উন্বগুপুরী" = ৫] ""উদ্দরপুরি? ॥ তুলনীয়, আধুনিক পঞ্জাবী “দন্দ” = সংস্কৃত 
"রস্ত"; "চস". সংস্কৃত “চম্পক” ; পতরণ” = "চাঁন"; সিষ্ণী “কাণ্ড ="কণ্টক", ইত্যাদি) পঞ্জাবী “চন্লাব”- 
“চরহ”, প্রাকৃত চন্দছাম!, সংস্কৃত চন্দ্রভাগা’; “চন্দহামা"+-ফারদী “আব জল”, ইহা! হইতে “চন্লাব, 
চনাব” নানের উৎপত্রি। টাব ১১**-এর দিকে অ।মাদের মহাভারতের উপাখ্যান আরবী ভাষাঘ্ব লিপিবদ্ধ 
হয়, এবং নহাভারতের এই আববী ব্রপে *কুস্ক/”, ০৭ এইর্ূপে লিবিত হইয্ঘাছে এবং এই ৭০৫ উত্তর-পশ্চিম 
সীমাস্ত্ের ভাষার কপ “কুন্দি”-রই প্রত্যক্ষর; তদ্রুপ সংস্কৃত “পাও” = প্রাকৃত “পণ” -উত্তর-পক্চিমের ভাষায় 
ছিল “পদ”, এবং এই “প,”-র্ূপ আরবী লিপিতে [০য-ন্তপে লিবিত হইয়াছিল। এই ভাষাতে উপরন্ধ 
'আদি-আরধা-ভাবা বা সংস্কৃত সংযুক “ক্র”, “জর” প্রস্তুতি হখাযথ রক্ষিত হইয়াছিল; যেৰন সংস্কৃত “ক্রোশ” = 
rw -"ক্রোহ” , সংস্কৃত “তৃতীয় 7১০ "জীয়" -"ত্ৰিঈয়” । . 

এইভাবে দেখ। বাঘ যে, অল্‌ বীর্ূনীর লেব! বইয়ের মধ্যে থে সমস্ত সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দ আরবী লিল্লিতে 
পাওয়া যাইতেছে, সেগুলি ভারতীয় আর্ধা-ভাষার উচ্চারণের ইতিহাস আলো$নার পক্ষে বিশেধ মৃলাবান্‌। 
বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন স্থানে এইভাবে কৃত সংস্কৃত ও ভারতী শব্দের আরবী প্রত্যক্ষরীকরণ, সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ 
করিচা আলোচন। করিবার বন্ধ । 

অল্্‌বীরনী সংস্কৃত হইতে আরবীতে কতকঞ্চপি বইস্বের অনুবাদ করেন) কি কি বই তিনি অনুবাদ 
করিয়াছিলেন তাহা আনা বায়, এবং কোন্‌ পঞ্চতিতে তিনি অনুবাদ করিঘাছিলেন তাহার কিছু পরিচন্ন 
বখ্উ নিঘাছেন। তাঁহার নিঞ্রেরই উক্তি প্রাণে, তিনি উপরন্ধ কতকগুলি আরবী বইয়ের সংস্কৃত অহুবাদ 


দ্বিতীয় সংখ্যা অল্বীরূনী ও সংস্কৃত 


করিয়াছিলেন, অথবা তাহার সহকর্মী ভারতীয় পণ্ডিতদের সাহাঘ্যে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। ছাধাউ 
অল্‌ বীর্লীয় মূল আরবী বইছের সংস্করণের ভূমিকায় ইহার আলোচন] করিহাছেন। ভারত-বিগ্ভা বিদয়ে 
অল্বীন্ধনীর কৃতি, সংস্কৃত হইতে আরবীতে কৃত অনুবাদ সমেত, জব ধাউ উল্লেখ করিয়'ছেন-__ এই-সমস্ত 
রচনা তাহার বৃহৎ গ্রন্থ "ভারত-বিবরণী" ( অল্‌_তহ ছ্বীক্ক অল্‌-ছিন্দ } এর বহিতৃত ৷ তিনি অন্থত: তিনধানি 
বইছ্ের সংস্কৃত অনুবাদ কর্রিযাছিলেন-_ গ্রীক গণিতবিষ্ঠাবিদ্‌ ইউক্লীডএর ছা!বিতি শান্বের লঘু সুত্র 
( Elements 0f Geometry ), ছোতিয সন্বদ্ধে গ্রীক ভৌগোলিক প্োলেদির ২০:50 একখানি 
গ্রন্থ, এবং ৭507০1৭৮৫ অর্থাৎ সমৃত্ে দিগ র্শন বের বিষয়ে রচিত তাহার নিদ্রের একখানি পুন্রক। ছ.বাউ- 
এর কথন অহ্থলারে, “সম্ভবতঃ তিনি এই সকল বই-য়েয় অব্‌ পণ্ডিতদের কাছে পড়িদ্ব। শুলাইতেন, এবং ঠাগর। 
তাহার বকবা সংস্কৃত শ্লোকে গ্রথিত কহিঘা দিতেন*। অন্থনান হুছ নে, মারবী এবং ইসলানী বিজ্ঞানের 
এই-সকল সংস্কত অনুবাদের বারা, অল্‌-বীরূনী, কাশ্মীর এবং আভ্ম্তর-ভারতের হিন্দু পণ্ডিতদের সহিত 
একটা যোগনুত স্থাপন করিতে পারিহাছিলেন। কিন্তু দুখের বিষ, এই-লম্ত সংস্কৃত অহ্বানের 
অস্তিত্ব আর নাই। 


একটা স্থত্র ব্যাপারে ( ব্যাপারটা ক্ষুত্র হইলেও তাহার অন্তর্নিহিত ভাবটী বিশেষ মহপপূর্ণ ছিল ), 'মানাদের 
মনে হছ আমর! অল্-বীন্ধনীর হাত দেখিতে পাই, এবং ইহার ত্বারা অ্:বীন্ষনী কি ভাবে সংস্কৃতে অশুবান 
করিতেন তাহার একটা দিগ্রর্শন আমরা হেন পাই । উপরন্তু এই ব্যাপারের দ্বার, ভারতবধধের এবং 
ভারতবর্ষের লংস্কৃতির অনুরাগী-তপে, ও লমস্ত দাতির বেনিছ ভাগ্য নির্বাণ করার অধিকার আছে, এইকপ 
বিচারের মাম্ব-্পে, অল্-বীকনীকে দেখা ধাইতেছে। 

১০১৭ খুষ্টাব্বে গছনীর স্থলতান মহ মৃদ ঘধন ধীর) রাজ্য জঞ্চ করিলেন, তখন অল্‌-বীরনী তাহার দেশের 
জামীন-ছপে গছনীতে আসিতে বাধা হইলেন। মনে হয় থে, তাহার পাণ্িত্যের আন্ত সকলে তাহাকে 
অঙ্ক করিত, ধদিও সম্ভবতঃ তাহায় অধ্যয়ন ও গবেধণার কাধের জন্য তিনি সুলতানের দরবারে কোনোস্বপ 
পৃষ্ঠপোষকত বা দাক্ষিপা ব! অৰ্থসাহায্য প্রাপ্ত হন নাই । লে যাহ! হউক, তাহার সমম্যনদ্িক এই পরাত্রান্ত 
স্থলভানের সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে কৃডন্র হইবার কোনো কারণ তাহার ছিল না। উপরন্ত, তাহার গবেঘণার কাধা 
চালাইবার দন্ত লমদ্র এবং অর্থ এর দুইরের-ই অভাব-হেতু যে প্রতিবন্ধক তাহার আসিত, সে শন্বপ্ধে তিনি 
অভিযোগ করিঘ। গিল্নাছেন। ইহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে গজনীর হুলতান ৰহ সূদের দরবারে 
আর একদন বিখ্যাত বাক্তি ছ্রিলেন_তিনি ছিলেন কবি ফিরদৌসী, হিনি সুলতানের দাক্ষিণা-লাডের আশায় 
পারস্ক-দেশের জাতীয় মহাকাব্য "শাহ্‌ লামা” বা রাজকখ! নানে বিরাট এন্থ রচনা! ফরিয়াছিলেন, কিন্তু শেবে 
তিনি স্থলআনের নিকট হইতে আশাহধায়ী ও প্রতিশ্রুতির অনুন্তপ অর্থ না পাইরা বিশেষভাবে মনস্তাপ 
প্রাণ্ড হইঘ্নাছিলেন। আহস্তুরিক সহাহুহৃতির অভাব এবং মহ মূদের প্রধান মন্ত্রীর বিরোধিতা, এই দুই কারণে 
স্থলতান মহ মৃদ্দ ভীহার সময়ের এই দুই মছান্‌ ব্যক্তির উপঘূক্ত সমাদর করেন নাই, এবং অল্বীতনী ও 
ফিরদৌসী উভরের পক্ষে ইহ্‌ বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইন্থাছিল। 

স্থলডান মহ্‌ সদ একজন কুতকর্মা শাসক ছিলেন। তিনি উদার-হবদয় এবং সতাকার শুর-বীর ছিলেন, এবং 
শিল্পকল| ও বিক্লালের একরন উক্চনরেত্ উৎলাং-প্রবাতা ছিলেন। তিনি ইনসানের এবং তৃকীহ্গাতির 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


ইতিহাসের দ্বিতীঘ্ন বীরঘুগের ব্যক্তি ছিলেন। ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্তু তাহার বে আকাক্ষা ও 
প্রচে্ট। ছিল, তাহাতে একাধারে ধর্ম-সম্বন্ধে তাহার আদর্শ এবং কাফেরের দেশ লুঠপাট করিঘ্া ধন-সংগ্রছের 
লহঙ্গ পন্থ, এই উই তাহাকে পরিচালিত করিছ্যাছিল। তাহার এক শতাব্দী পরে পশ্চিম-ইউরোপের 
মরিস ক ফিরাঙ্গী অর্বা ফরামী ও দার্মান জাতীগ্র খ্রীষ্টান 0৮U5এ€0 বা! ধর্মবোস্কুখণ নিজেদের সন্বদ্ধে 
ধেরূপ মনে করিত, সুলতান মহ.সূনের মনে তদ্দপ অহ্যাতর সংশয় ছিলনা বে তিনি এবং তাহার তুর্কী বোস্কগণ 
ঈশ্বরের সমক্ষে উচ্চ আদর্শের মানুষই ছিলেন--ভাহারা ছিলেন পরমেস্থর আল্লার নির্বাচিত সেন! । বিধর্নী 
হিন্দুদের সঙ্গে যুক্ত করিদ্া, তাহাদের ধনে-প্রাণে মারিহ্া, লুঠপাট করি! ও তাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত 
করিয়া এবং মূললমানের চক্ষে অত্যন্ত স্বপার বন্ত মন্দির ও দেবমূত্ি তাঙ্গিয়া চুরিয্া, তাহারা ঈশ্বরেরই 
প্রআদেশ ব! আকাঙ্ষ। পূর্ন করিতেছিল। আল্লার এই সেবার জন্তু তাহারা ভারতবর্ষের বহুযুগের সঞ্চিত 
ধনৱন্ এবং বিজিত হিন্দুদের মধা হইতে সহজ সহস্র দাসদ।লী পাইছ ইহজগতে পুরস্কত হইত, এবং পরজগতে 
কোরানে বর্ণিত জি বা স্বর্গের সমস্ত মুখ ও আনন্দের অধিকারী হইত। এই-সনস্ত উদ্দেশ্য লইঘা, মহমদ 
ইসলান-ধর্ষের প্রচারের উদগ্র আকাচ্ষার দ্বার| শক্তিশালী হইয়!, তাহার স্ু-নিয়নত্রিত তুকী এবং অন্তান্ত 
যোদ্ধাদের সাহাযো, "খণ্ড, ছি, বিক্ষিপ্র" এবং দুর্বল অধঃপতিত হিন্দুদের জয় করিয়া, নিছের শাসনক্ষেত্র 
আরও পরিবর্ধিত করিতে পারিয়াছিলেন; এবং হিন্দুরা, তাছাদিগের প্রাচীন ও সে-দুগের পক্ষে সম্পূর্ণ 
অনথপযোগী বুদ্ধের রীতি লইয়। নহ মূদের সম্মুখে কোথাও দাড়াইতে পারে নাই । অল্‌বীরূনী এই ব্যাপারের 
সম্বপ্ধে নিজে এইরণ মন্তব্য করিঘাছেল : "স্থলতান মহ সুদের বীর-কার্ধা অদ্ভুত ছিল, এবং ইহার সমক্ষে হিন্দুরা 
চহুদিকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণার স্ায় হইয়াছিল ; এবং তাহাদের কথা, মানবের মুখে প্রাচীন অনশ্রতির মতন হই 
দাড়াইতেছিল" ; এবং ৩% বৎসর ধনিয়া মছ মূ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যে সমস্ত ধ্বংল এবং লুঠন-মূলক অভিযান 
চালাইয়াছিলেন, তাহার দ্বারা, “দেশের সমৃদ্ধি «একেবারে ধ্বংস করিয়। দিয়াছিলেন”। গজনীর মধ নৃদ কর্তৃক 
ভারতবর্ষের নধো এই-নকল লুঠনের অভিযান, হিন্দুজাতির ইতিহাসের প্রারন্ত হইতে প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা 
ধ্বংলকর বিপত্থি্পে দেখ! দিয়াছিল; এবং হিন্বুদের দলে এই ভীষণ “বৃত্শিকন্‌ অর্থাৎ মৃতিভপ্রকারী 
নহমুদের প্রতি কোনও শ্রদ্ধা বা প্রীতির ভাব থাকা! সম্ভবপর ছিলনা । কারণ জাতি-ছিসাবে তিনি 
তাহাদের লর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্ভালরের অধ্যাপক হুবীবের মতন এুগের একজন 
নিরপেক্ষ মুবলনান উতিহালিক দেখাইঘাছেন যে, স্থলতান মহ মৃদের আচরিত এই “তুকী পদ্ধতিতে 
ইসলাম-ধ্ম প্রচারের চে! সমপৃ্ভাবে অক্কতকাধ্য হইয়াছিল; এবং বরঞ্চ ইহার বিপরীত ফল-ই হইয়াছিল। 
এই "বন্ধ আক্রমণের" এবং ধ্বংসের কার্য বাহ! আীীয় দশম শতাব্দীতে আঙগানিস্থানের তৃকী। হিন্দুদের 
বিরুন্ধে আরম্ভ করিয়! দিয়াছিল, এবং পরবর্তী একাদশ ও দ্বাদশ শতকে যাহ! আরও প্রচণ্ডভাবে কার্ধ্যকর 
হইয়াছিল, তংগম্বন্ধে ইরানের প্রধ্যাতনাম! সুফী দার্শনিক ও রহন্তবানী কবি জলালুন্দীন দন ( মৃত্যুকাল 
খায় ১২৭৪ সাল ) এইভাবে কটাক্ষপাত করিম্বাছেন_ 

“ছিন্দ্রকই-চন্তী-বরা তু তুর্কানা নঘসা কুন" 

(যেভাবে তুর্কগণ অপদার্থ হিন্দুদের নিজের অধীনে আনে, সেইভাবে তুমি জীবনকেও নিজের 
আয়ত্তের মধ্যে আনো। ) 

ক্রমে দুললমান ইরানী ও তুকাঁ দূসলদান জগতে অনেকে বুঝিতে পারিলেন যে, মহ্‌ দুদের এই তুর্কী 


দ্বিতীয় সংখ্যা অল্বীন্ধনী ও সংস্কৃত 


পন্ধতি_ “তুর্কানা তরীকা" হহ্দারে লুষঠপাট, হত্যা ও দ্বংদের পথে ভারতবর্শের লোকেদের_কি 
অভিত্বাত শ্রেণীর এবং কি নিয্শ্রেণীর লোকেদের__ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট করা সম্ভবপর হইবে না। অস্ত এক পথ 
এদিকে ইদলাম-প্রগারের কাধা করিতেছিল-_ সে ছিল শাসিত পথ, সহামুষৃতির দুটিতে হিন্দু জন-সাৰারণের 
মধ্যে, বিশেষ করি ব্রাহ্মণের ধারা ঘাহার। সমাগের নিরু্তরে স্থাপিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে, সহ সরল 
ভাবে ইসলামের মূল তবকথা আনিয়া এবং নানা গ্রকারের অলৌকিক প্রক্তিহ! দেখাইয়া (অর্থাং কেরামতি 
জাহির করি!) ইহাদিগকে ম্বমতে অথবা ইসলামের গণ্ডীর নধ্যে টানির! আনা। এই “শৃক্ধিয়ানা তরফ!” 
অর্থাৎ সুফী সাধকের পদ্ধতি, ইসলাম-প্রচারে বিপুল সহায়তা করিয়াছে। সুফী সাধক-গণ তাহাদের কোমল 
ভাব, সর্ব ধর্মনত লঘন্ধে উদারতা, এবং ঈশ্বরের উপাসনা ও খ্যান-ধারণ। লইর! তাহাদের ছীবন-বাপন, 
এই-লব গুণ বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করায়, মূললবান রাজশক্রির কেন্রদবূহ হইতে বহু দূর অঞ্চলে জন-লা'ধারণের 
মধ্যে ইদলামের প্রতিষ্ঠা করিতে এই নীতির শান্তিপূর্ণ প্রচার বিশেষ কাগ্যকর ছইয়াছিল। এই জগ নিস, 
আগ্রা, লখনৌ, জৌনপুরের আশ-পাশে বেখানে শতকরা ১৫ কি ২ আন নুসলনান, সেখানে সুদূর পূর্ববঙ্গে 
কোনো-কোনে! জেলা শতবরা ৮* জনের উপর হিন্দু এখন মুললমান ধর্ম স্বীকার করিদাছে। হুলতান 
মহমদ অবশেষে বখন ১*১৪ ্ীটান্সে ভারতবর্ষের এক অঞ্চল পণাব অধিকার করিয়া গনীর লাগাজোর 
সহিত জুড়িয়া দিলেন, তখন পর্যন্ত হিন্দুদের বিকুদ্ধে ক্রমাগত অভিযান কর! তাহার জীবনের হেন প্রদান 
ব্রত হইয়াছিল। i 

পঞ্জাব জয় করিবার পরে এবং তাহাকে গঞ্জনীর শাহ্াজোর একু অংশে পরিপত করিবার পরে, হিন্দুদের 
এবং তাহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির এক প্রবল লক্র, মন্দির- ও দেবমৃতি-ধ্বংশকারী বিৰেণী মূল্লনান রাজা, 
তাহার অধীনে আগত এই নৃতন ভারতীয় প্রদেশের হিন্দু প্রদ্ধাবর্গের জন্ত এক নৃতন ধরণের মুত্রার প্রচলন 
ফরিলেন। এই মুদ্রার উপরে তিনি যে লেখ উংকীর্দ করাইলেন্ট তাহাতে এমন একটী অদ্কৃতপূর্ব ধাপার ছিল, 
যাহা মৃগলমান মৃত্বালেখের ইতিছাসে ইছার পূর্বে ফধনও হয় নাই, এবং ইহার পরেও আর কোনো 
মুললমান শাসক কোথাও ফরেন নাই। ওনরা 0707)59-বংীয় আরব মুদলমান খলীফ| বা সম্থাইনের সময় 
হইতে ঘে বিশিষ্ট ইসলামীদ্ রীতির মূত্র। মূললমান জগতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে এই কছটী বিধয় দব 
সময়ে পাওযা ঘায় । [১] প্রথম থাকে, কলিমা বা কলম! অর্থা আরবী ভাষায় রড়িত ইসলামীদ ধর্মের 'ছাস্থা- 
মন্ত্র “লা-ইলাহা ইললা-লাহ, মূহ্্মদ র্থদূক্লাহ”, অর্থাৎ অল্লাহ বাতীত অন্ত কোনো উপাস্ নাই, এবং মূহ্স্মদ 
তাহার প্রেরিত পুরুষ; [২] মৃত্রযর প্রবর্তক রাঙ্গা বা শালকের নান ও বিরুদ; [৩] যে স্থানে বা টাকশালে 
মতা প্রন্থত হইয়াছিল, তাহ উল্লেখ, আরবী ভাষা এইভাবে লিখিত হঘ-_ “হুনিবা (বা জুংরিবা ) ছাধা 
অল্‌ দির্হস্‌ ( অথবা অঙ্দীনার ) ফী...” ( অর্বাং এই দিরুহম ব। রৌপ্য যৃদ্রা অথবা দীনার ব! দ্ব্নূর। অমৃক 
স্থানে'আহত *হইয়াছে বা প্রস্তুত করা হইম্াছে ); এবং শেষে থাকিত-_ [9] হিরা সংবংসর ধরিয়া 
মুত্র প্রবর্তনের বর্ষের উল্লেখ । 

ভারতবর্ষে প্রচলিত স্থলঙান মহ মুনের মৃত্বাছ আমর! দেখি, দুইটী ভাবা! ব্যবহার কর! হইয়াছে _ইহাই 
ইহার প্রধান লক্ষষীয বস্তু । একদিকে মুসলমান রাজাদের মৃত্রায় আযর! বেঘন পাই__ উপরে লেখা এই 
চার দফা উল্লেখ, আরবী ভাষায়; এবং নৃত্রার অস্তুদিকে পাইতেছি, এই সম্পূর্ণ আরবী লেখের ভারতীয় ভাষা 
সংস্কৃতে অগ্থবাদ _ এবং এই ব্যাপারটা বিশেষ করিয়া প্রনিধান করিবার বস্তু । একজন মূললমান রানা, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা স্বাদ বর্ষ 


বিলি লারা জীবন বিধর্মী বলিল! হিন্দুদের সহিত ঘুন্ক-বিগ্রহ করিষাছেন, এবং যে হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
তাহার কোনে! আস্থা! বা দরদ খাকিবার কধ। নয়, তিনি তাহার নিজ ধর্মের পৰি বীল-মন্থটা। এই বিধর্মী 
ঈশ্বরাভিশপ্ত জাতির দেবডাষ! সংস্কতে অনুবাদ করাইলেন-__ইছা এক অভাবনীন্ব ঘটন!। এই মৃদ্রায় সংস্কুতে 
আরবী কলমার এইরূপ অনুবাদ কর! হইছাছে :__ “অব্যক্তম্‌ একম্‌, মুহপ্মদ অবতার |” ইহ! অবস্ত 
আক্ষরিক অমুবাৰ নহে, এবং পণ্ডিত মুললমান এই অনুবাদ সম্পূর্ন তপে মানিয়া লইবেন নাঁ_বিশেষভঃ 
কলমার ভ্বিতী্ঘ অংশের অনুবাদ । কারণ খ্রীষ্টান ও হিন্দুরা থে ভাবে iucarnli০॥ ব! "অবতার" মানে, 
নবী নুহমৰকে সে ভাবের “অবতার"-রূপে মুসলমানগণ কল্পন| করেন ন!। মুহম্মদ ছিলেন পুরাপুরি মাহুষ, 
এবং তিনি নিজেও সে কথ! বার-বার ঝলিয়। গিয়াছেন। কিন্তু ইহ! সবেও, হয় দশম ও একাদশ শতকে 
ইসলানের জগতে, বিশেষ করিয়। ইরান, আফগানিস্থান ও তৃবাস্থানে, নবী মূহস্মদের ব্যক্তিত্ব প্রা দেবে 
উন্নীত হইয়! গিাছিল-_ ইসলামের অন্াথানের ৩৪ শত বংসর পরে। কোরানের সরল লহজবোধা 
ধর্মমত, নানাভাবে অলরত ও পন্নবিত এবং রূপান্তরিত হইয্বাছিল। স্ুফীগপের কল্পনা-প্রবণতার দরুন ইহ! 
অনেকটা ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষে এবং অন্তত্র, নবী মহম্মদের নানবাতিগতা৷ সম্বন্ধে বিশ্বাস খুবই লাধারণ; এবং 
মিলাদ বা মৌলুদ শরীফের নতো ধর্মকথার আসরে, মুদলমান পুরাণ-অহুলারে স্থির কথা এবং মুহম্মদের 
আবির্ভাব ও জীবনীর কথা, এবং তদনভ্তর শেবে “রোদ কিরাম২* অর্থাৎ পৃথিবীর অস্তিত্বের শেষ দিনের 
কথা, ঘবন ”ওদাই.* ব| ধর্মে'পদেশক বর্ণন| করেন, তখন ইহ! প্রচারিত হয় থে এই বিশ্ব-প্রপকের সির 
বহপূর্বে, এমন কি পরমেশ্বরের সার অুশ-্পে, স্বর্গে আল্লা-তাছালা “বূতু-ই-মূহন্দৰী” অর্থাৎ মুহম্মদের 
জ্যোতি বলিষ। এক বিশেধ জেযাতিদ্য শক্তি স্থজন করিয়াছিলেন, এবং তাহা যুগ যুগ ধরিয়! স্বর্গে অবস্থিত 
ছিল; পরে এই জ্যোতির্সর শক্তির অংশ লইয়। স্বর্গের “ফেরেস্তা” বা দেবদূত এবং অন্ত নানা প্রকারের প্রাণী 
সহ) এবং অবশেষে এই “নূর-ই-নুহস্মদীর ধরাধানে অবতীর্ণ হইগ| মূহন্মদের মাতা দেবী আমিনার গর্ভে 
ভবিষ্ঠৎ নবী ব৷ রনথুল অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ সুহশ্মন কূপে জয়গ্রহণ করিলেন। এই কল্পনোজ্ছল 
পৌরানিক কাহিনী ভারতবর্ষে নবী মুহন্মদের দীধনকথা-দ্ূপে এক অদ্ভুত রসপূর্ণ “ভকষাল” কথার স্তায় আসিয়া 
গৌছে, এবং বিশ্বাসী নুসলমান সকলেই জা গ্রহের সঙ্গে এই কাছিনী গ্রহণ করেন। স্থতরাং এই দিক্‌ দিয়া 
বিচার করিলে, মুদস্দনকে অবতার বলিয়া বর্ণনা কর! তেমন অনুচিত বল। যায় না; এবং এ নময়ে জনপ্রিয় সুফী 
প্রচায়কগণ ভারতবর্ষের ধর্মান্তরিত হিন্দুদের তথা যাহাদের ইপলাম ধর্মে আনা! সম্ভবপর হইত এইরূপ হিন্দুদের 
কাছে, মুহম্মদের ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার কব! তাহাদের মানসিক চিন্তাধার! অস্থসারে এইরূপ উপাধ্যানের 
সাহায্য সহল্পবৌধা করিত দিরাছিল। 

কলমা-মঙ্ের এই সংস্কৃত অহুবাদ লইন্বা শেষে আলোচনা করিতেছি। 

রাজার ও টাাকালের নাম এবং সন-তারিখের কথা লইহা আরবীতে এই সুজা যাহা *লেখা আছে, 
তাহা বেশ ঘরের সহিত যথাযথভাবে অনূদিত হইয়াছে (“অন উক্গ; মৃহসদপুরে ঘটে আহত:*__ এই টঙ্ক বা 
টাকা দুহশ্নপূর অর্থ), লাহোরের ঘট বা টাকশালে আহত হইঙ্গাছে অর্থাৎ প্রস্তুত হইঙ্গাছে ); “নৃপতি 
যহমূর*। “জিনায-সংবতি--.* (*ছিন* অর্থাৎ বিজেতা, অর্থাৎ নবী মুহম্মদের অমন অর্থাৎ নির্গষন বা 
যাত্রার---বে )। মুন্ললমান অন্দের নান “হিজরা ( অর্থাৎ “পলারন* বা “নির্গমন” ), বিশেষ চিন্তার সহিত এই 
শবখটীর সংস্কৃতে অনুবাদ করিবার চে করা হইর়াছে। হিঙ্গর! অন্যের সম্পূর্ন নান হইতেছে “হিত্যতু-ন্*নবী” 


দ্বিতীয় সংখ্যা অল্‌-বীরনী ও সংস্কৃত 


অর্থাৎ নবী ব। ঈশ্বর-প্রেরিত পু$ুষের পলাছন বা নির্গবনের বংসর_ইছার লংস্কৃত হইয়াছে “জিনের ব 
বিজেতা পুবের অথব! ধর্মগুরু ব। ধর্মোপদেশক যহাপুক্রষের অদ্দন বা নির্গনন"। এই দুই ভাষার 
লেখ-সম্বলিত মৃত্রার বিভিত্র তারিখের অগ্ধ সম্বলিত কতকগুলি বিভিন্ন প্রতি পাওয়া গিছাছে (ধা ৪১২ 
ছি্ররী। অজ, ৪১৯ হিঙ্রী অন্দ-ধখ! ক্রমে ১:২১ ও ১৯২৮ রহান্ম), এবং এই বিভিঞ্র প্রতিতে 
পাঠভেনও কিছু আছে। এই মূদ্রাগুলির মধো একটাতে “বি-স্রি-্াহ” এই বাক্যটী যখাবধ অনূদিত হইয়াছে 
এইভাবে-_ম্বাক-লাদে” অর্থা অবাক্ত পরেশ্বরের নাম লইয়া = 

এইভাবে সংস্কৃতি আরবী কলনার অনুবাদ নিয় নগ্রার প্রবর্তন, গোঁড়া দূলবানের দৃইতে “ক্ি-স্মি” অর্বাং 
করপ্রদাত| বিজিত বিধ্বী প্রজ্ছার প্রতি অশেষ এবং অহ্থচিত অনুগ্রহ বলিদ্বাই মলে হইত। এ সময়ে ঘধন 
প্রায় সর্বত্র পধারণ বিশ্বাণী দুললনানের মনে একটা আপব-ক্ষ/তির গৌরব-স্বীকারের ননোভাব বিমান ছিল, 
এবং আরবী ভাষার পাশে এইভাবে বিধর্নী হিন্দুর ভাষার স্থান দেওয়| অনেকেরই ভালে। লাগিত না, তপন, 
আমাদের মনে আশ্চর্য লাগে, কেমন করিস! গন্জনীর অধিপতি স্থলতান নহ মৃ, যিনি জীবনের জরিপ বংলর 
ধরিয়। হিন্দুদের সহিত লড়িয্লাছিলেন, তাহার নববিদ্গিত হিন্দু প্রদ্ধাদের প্রতি এই বিশেষ অশ্ু গ্রহ প্রকাশ 
করিলেন, এবং ইসলানের নূল কথা তাহানের নিকট তাহাদের আপন ভাষাত প্রচার করিলেন। কিন্ত সঙ্গে- 
লগে রাজোর মুদ্রায় তাহাদের ভাষাকে হুপ্রতিষ্ঠিত করি! মনে হত তিনি বেন হিন্দুনের ডাতীঘ্বত!-বোধের 
পরিপোষক কর্ম ই করিলেন। ইছা অসম্ভব নহে যে তিনি কৃট রাজনীতিক চাল-স্রপেই এই কার্য্য করিয়াছিলেন__ 
সন্ঘবত: মহমূদ তাহার সাহ্জাজোর নবজিত হিন্দু প্রপ্রাদের বিরোদীশকরিয়। ্াধিতে চাহেন নাই, কারণ এই 
ছিনুরা তখন তাহার লাম্রাজো সংখ্যার বিশেষ অন্ন ছিল না। তবে ইহাও অলন্তব নহে থে, এই ব্যাপারে 
তাহার ননের অস্তনিহিত উদারতার স্বাভাবিক ভাবই প্রকাশ পাইছবাছে। 

কিন্তু আনর! ইহা মনে ন! করি! থাকিতে পারি না থে, এই সংস্কৃত অহুবাদ মুহা অস্ধিত করার পিছনে 
হিন্দু্জাতির প্রতি যে সহাসুন্ৃতিখল তথা সংস্কৃতিপূত এবং বিশ্ব্ননীন মনোভাব কার্য করিতেছে, তক্ষক 
অল্‌ৰীয়নী আমাদের সাধুবাদের পাত্র। ঘতনূর জানা ঘা, স্থলতান মহ মূদের দরবারে অন্-ীক্ষনীর মতে! 
বাক্তি আর কেছ ছিলেন না। হিন্দুদের ডাবাকে রাজকীয় মৃত্রান্ন স্থান দিছ! ইহার প্রতি থে মধ্যান! 
দেখানো হইয়াছিল, তাহা হিন্দুদের বিস্তা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রন্তার প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নছে। 
ভারতবর্ষ হইতে আগত কোনো ব্রাহ্মণ ব| নস্কতা্জ পণ্ডিতের এই ব্যাপারে যে কোনে! হাত ছিল, 

* এই দুর! সন্ধত্ধে পবাপপন্ী :৩ (১) Edward Thomas, ‘On the Coins of the Kings of Ghani, 952-1710 
A. D.’ Londog, 1838, p. 57; 2) Charles J. Rodgers, ‘Catalogue of Coins collected by Chas. J. 
Rodget: and urchassed ৮7 the Government of tha Panjal’,Part I, Miscellaneons Mubammadan 
Coins, Penjsb Government Publication, Calcuits 169, p. 28, coins ৪০০3৪ প্র.) (S) Stanley Lavo 
8০৩1৫," 





80০89৩ of Coins in the Dritish Museum’, referred io by K. N. Dikshit; (e) K.N. 
Dikshit, "A Note on ibe Bilingusl Coins of Sultan Mahmud of Gbazn.’, JRASD., Lenten, Vol. 1, 
1936, No. 3, issued 1938, Numisamiic Supplement, p- 29; (৫) Stanley Lane Poole, ‘Medieval India 
(Storr of ths Nations’ Series), London, 1905, ০. 27৯১৮ দিছ ১৯২৯ উযাব্দে অবতিত এই বরণের একটা 
সুতার চিত্র বাছে ; ৫) আচ বিস্তালকার_-' টৃতিহবাস-প্রবেশ' ( হিন্দী পূত্তক ), প্রথম খণ্ড, পরাগ, ৯৩, পৃঃ ২:৩, ২১৬ 1 





বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


তাহাও মনে হর না। অব্ত এতিহানিকদিগের কথন-অহ্সারে, গছনীর সুলতান মহ মৃদ যে সকল প্রকার 
বিস্তার বিষদ্ধে ওবগ্রাহী ছিলেন, তাহার প্রবাণ আছে। একবার কতকগুলি তুর্কী দৈনিক ভারতবর্ষে 
জনৈক রাদপুত রানার রাজধানীতে কতকগুলি ছাড়া! হাতীকে আয়ত্তে আনি শৌধোর পরিচয় দিয়াছিল, , 
এবং তাহাদের এই সাছস ও শৌধে/র কথার, “হিন্দী” অর্বাং তখনকার যুগের অপ ত্রংশ ভাষাতে কবিতা! রচন। 
করিম, প্রশস্তিবাদ কর! হইয়াছিল । এই কবিতাওলি পরে এ রা স্থলতান মহ মদের কাছে ভেট-শ্বন্প 
পাঠাই! নেন; এবং মহমদ এ ভাষা| বুঝিতেন না বলিছা, কতকগুলি পণ্ডিত অর্থাং উক্ত ভাষার সহিত 
পরিচিত ব্যক্তিকে নিয়! এ কবিতা অনুবাদ করাইদ|। লন এবং পাঠ করিয়া বিশেষ গ্রীত হুন। কিন্ত তাহা 
হইলেও, তিনি থে কোনো ত্রান্থণ বা অন্ত কোনে। হিন্দুর ছারা প্রভাবিত হইয়া, আপন মুদ্রায় এই সংস্কৃত 
অন্থবান মুদ্রিত করিঘাছিলেন, তাহ! মনে হুছ না। 

এই ব্যাপারে ঘদি কেহ সুলতান মহমূরকে প্রেরণ| দি! থাকেন, তবে তিনি একমাত্র অল্বীন্ধনী-ই 
হইতে পারেন। এবং যেভাবে কতকগুলি আরবী শব্দের সংস্কৃত অনুবাদ করা হইয়াছিল, তাহাতে 
অল্-বীন্নীর-ই চিন্তাধার! দেখা বায়। আরবী “নবী” বা “রদুল” অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত পুক্কধ বা ভাববাদী, 
সংস্থতে পিন” লব্ষের দ্বার] অনুদিত হইয্াছে। তাহার ভারত-বরণন গ্রন্থে "দিন" শব্দ অল্-বীকনী দুইবার 
ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তিনি এই শব্দটী “ধস” শব্দের প্রতিশব্দ-কূপে ধরিষ্বাছেন ( জিহ ব-হর-মদ্-বুদ,)। 
তিনি খারয়াছিলেন যে কাবায়-বন্ধু পরিহিত “সামানী” অর্থাৎ শ্রবণ” বা বৌদ্ধ ভিক্কদিগের সমনায়ের 
প্রতিষ্ঠাত| ছিলেন “বুদ্ধ”, এবং সম্ভবতঃ তিনি মনে করিয়াছিলেন থে অপেক্ষাকৃত অল্প প্রচলিত “জিন” শব্দ 
(যাহার এক অর্থ হইতেছে "বিজেতা" ), অন্ত কোনে| উপযুক্ত শব্দের অভাবে, আরবী “নবী” বা “রসুল” শব্দের 
কার্জ-চালানে। প্রতিশব্দ-হূপে বাবহার কর! যাইতে পারে। কলমার প্রথম অংশের অনুবাদে অল্‌-বীরূনীর 
হাত দেখিতেছি। “অশ্নাহ বাতীত উপাস্ত নহি", ইছার অহুবাদ হুইস্বাছে_“অধাক্রম্‌ একম্‌” ; অর্থাৎ বিনি 
অন্ধপ, তিনি এক ব| অবিতীছধ॥ এই 'অনুবাৰ একটু ব্যাখ্যাব্মক, কিন্তু অল্-বীন্ধনীর মত-অহ্লারে ইহার 
উপযোগিতা আছে। আরবী ভাষায় “ইলাহ” শব্দের অর্ধ “যাছাকে দর্শন বা স্পর্শ কর। ধার এদন কোনো 
ক্ষন ব। পূঞ্জার পাত্র; প্রতিমার আকারে কোনো! দেবতা"্--এই শব্দের ছার! কোনে! নৈবী শক্তি বা ভাব 
আরবদের মধ্যে প্রকাশিত হইত না। কিন্ত “অনাহ" শব্দের অস্তনিহিত ভাব একেবারে ইহার বিপরীত-_ 
প্অল্লাহ” কোনে! দৃশ্তৰান “ইলাহ” বা! দেবতা নন, ইনি দৃগ্তমান দেহ-রূপের অতীত ঈশ্বরীয় সতা। এইন্পপ 
ঈশ্বরীয় শক্তি বা দেবতা, ধাহার কোনো কপ নাই, তিনিই একমাত্র সত্তা; এবং অন্ত কোনে! “ইলা২” বা রূপ-ুক্ত 
দেবতার কথা অল্লাছের সমক্ষে উঠিতেই পারে না । অতএব "অব্যক্ত বা অন্ধপ দেবতাই এক”_-এইকপ অহধাদ, 
কলমা-ন্ের প্রথম অংশের মপঙ্গত অনুবাদ ব! অপব্যাথা। নহে, এবং এইবপ অনুবাদের পিছনে আছে ইসলাম 
ধর্মের অন্তনিহিত প্রধান বনোভীব, কূপ বা! প্রতিনার বিরোধ । উপরন্ধ এইজপ অনুবাদ, হিন্দু আধ্যাত্মিক 
চিন্ত। বা দর্শনের বুকা-ভঙ্গীর অহকূল, এবং এইস্সপ অনুবাদের দ্বার! হিন্দু শাহের "একং সং” এবং “একম্‌ 
এবান্বিতীয়ম্‌* প্রভৃতি কতকগুলি বচনকে যনে করাইয়! দেয়। অল্‌-বীরনী তাহার পুস্তকে “অবাক” শব্দের 
আরবী ভাষায় এইন্সপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,_ "৮1 'y 5% চা" 5:৮0 অর্থাৎ “অব্যক্ত, অঘ্যু শঙ্ঘান্‌ বিলা 
শ্বুরথ” (যাহার কোনোও রূপ বা আকার নাই, এইঞজপ সত্তা )। “অব্যক্ত' শব্দের লানা অর্থের মধ্যে এইটা 
একটা অন্ততম। মূল অর্থ অবস্ক “যাহ! বাক্ত বা প্রতিভাত হয় নাই”-_কিন্তু এই “ব্যক্ত বা প্রতিভাত হওয়া” 


দ্বিতীয় সংখ্যা অল্‌-বীরনী ও সংস্কৃত 


কেবল বরপ-গ্রহণের মপোই সীমিত নহে, এক বা একাধিক ইচ্ছের হারা যাহ! কিছু ধরিতে, ছু ইতে, দেখিতে 
বা অহুভব করিতে পারা ঘায়, তাহার সবই “বাক্ত"। “আল্লাহ্‌” শব্দের অহুবাদ-তপে “অবাক্ত" দে সু দহুবাদ, 
তাহা বলা চলে না। কিন্ক “অল্লাহ’-<র “রত” ব! রূপের অতীত থাকাই বদি এক মুগা বৈশিষ্ঠা বা গণ 
বলি্না ধরা হস্ত, তাহা হইলে দংস্কৃত “অব্যক্ত"-শব্দের ব্যাপক অর্থ-সমূহ হইতে যদি কেবল এইটীকেই 
নির্বাচিত করিঘ্বা লইয়া, ইহাকে জ্পাতীত “অস্নাই”-এরর প্রতিশব্দ ক্কপে ব্যবহার কর| ঘান, তাহা খুব 
অঙুচিত হয় ন! ! 

*অল্লাহ*-এর সংস্কৃত প্রতিশব্দ ঘিনিই নির্দারিত করিদ্ধ! থাকুন, তিনি যে এ বিদয্নে চিন্ত! করিয়াছিলেন, তাহা 
স্থম্প্ট। চীনদেশের বিখ্যাত দার্শনিক লাউ-ংস্থ রচিত “তাও-তেঃ-কি$' গ্রন্থের সংস্কত অগ্রবানের চেষ্টা 
হইয়াছিল আটা সগ্তৰ শতকে-__মাসান (প্রাগ জ্যোতিষ )এর রাজ। ভাগ্করবর্মার আগ্রহে চীননেশের 
পত্ডিতের| চীনের সহাটের আহ্বানে এই কারো অবতীর্ণ হয়। তখন চীনা শব্দ “তা”, বাহ। লাউ-হদর 
দর্শনের হুধা কথা, তাহার অনুবাদ লই হিউএন-২সও প্রুধ সংস্কতক্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিত ও লাউ-ংনুর নতাথবায়ী 
চীনা পণ্ডিতদের মধ্যে বিশেষ মতচেদ দেখা দিথাছিল। 'আন্সকালও ছুইটা বিভিন্র ভাষার ও ধর্মের নিয় শিল্প 
বিশিষ্ট ভাব ও শখের সাদ্তন্ত লাধন কর! কঠিন ঝাপার ছইয্! পড়ে! অল্ববীন্ধনী যে সংস্বৃত দাশনিক শব্দ 
আরবীতে অনুবাদ করিবার কাঙ্গে অবতীর্ণ হইরা, বহুল অংশে কৃতকার্ধা হইম্বাহিলেন, তাহ। তাহার 
সৰবগ্রাহিতার পক্ষে অল্প প্রশংসার কথা নহে--গ্রীক, ইসলামী ও ছিনু দর্শনের তুলনান্্ক আলোচনা তাহাকে 
এইডাবে মারপ্ত করিতে ছইয়াছিল, এবং সেজ্ন্ত Comparative Religion ব| তুললাম্যক-ধর্মাঙ্নীলন 
বিশ্যার অন্তত পথিকবৃং ঠাহাকে বলা ঘায়। 

অতএব অন্যান করিতে বাধা নাই, হুলতান মহ সুদের মুত্বাথ “অল্লাহ” শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে “বাজ” 
শব্দের ব্যবহার অল্‌টবীয্মনীর হারাই হইয়াছিল। এবং ইছাও অঁহুনিত হইতে পারে যে, অপ্‌বীন্ধনীরই চেষ্টায় 
এই মুদ্রায় আরবী লেসের পূর্ণ সংস্কৃত অনুবাদ দেওয়া হইয়াছিল এই ব্যাপারে অল্‌বীক্ধনীর বাক্তিত্ব বা 
চরিত্রের মধ্যে আনর| এক নৃতন প্রকারের মহব দেখিতে পাইডেছি। তিনি সংস্কৃতের ও ভারতের প্রতি আকৃষ্ট 
তো হইঘাছিলেন-ই-_ প্রস্ত উচ্চ সভ্যতার উন্তর(ধিকারী বানবলবাপ-সমূহ যাহাতে নিঙ্গ নিদ্ব সভ্যতা ৪ 
সংস্কৃতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে, সব জাতির পক্ষে আত্মনিন্ব্বণের অধিকার থাক! আবন্তক, এই 
ভাবের ডাবুকও তিনি ছিপেন। পৃথিবীর সরবপ্াতির নানব, নি নিঙ্জ ভাবায় তাহার শিক্ষা গ্রহণ করুক, ইহাই 
বৃস্ধদেধ কামলা! করিয়াছিলেন। একটী বিশেষ ডাবাকে ধর্মের ভাব। বা! রাজার* ভাষ! বলিয়া, অন্ত সমন্ত 
জাতির ঘাড়ে ইহাকে চাপাইক্সর চেই| প্রায় সর্বত্র দেখা ঘায়। ইহা এক অনুত্তপূ্ধ ব্যাপার যে, নিছ 
ভাষাদু ইসলামের বীন্ষমহতের সৃহিত পরিচিত হুইবায় অধিকার, গ্রীহীর একাদশ শতকের প্রথন পদের 
মধ্যেই, পতাব*্তুকাদের দ্বার! বিজিত ও অধিকৃত হইবার সক্গে-সঙ্গেই, পঞ্চাবের ভারতী প্রজাগণ পাইয়াছিল। 
খাহার স্যাঘ্নদশিতার ফলে সম্ভবত; এই ঘটনা ঘটিস্থাছিল, নেই মানক-্রেষ্ঠ এবং পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ অল্‌-বীত্রনীর 
স্বতির প্রতি, তাহার মীবংকালের প্রায় সহস্র বংসর পরে সব সভ্য অগতের শ্রক্কা নিবেদন করা কর্তব্য-_ 
তিনি তাঁছার কালের ও সর্বকালের বিশ্বমানবিকতার আদর্শের পুরোছিত ছিলেন, এবং মানবের মানসিক 
প্রগতির পথে এক আালোকন্তন্ত রূপ ছিলেন। 

[ মন্তব্য-_এই প্রবন্ধ রচিত হইবার পরে বন্ধুবর ডাক্তার ধু বাহুদেহশরণ অগ্রৱালের নিকট হইতে 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ধ 


জানিতে পারিলান থে তিনি এই মুদ্রার সংস্কৃত লেষটীর একটু অন্তভাবে পাঠ করিয়াছেন। তিনি প্রো সমস্ত 
লেখনীর পূর্ব আলোচকদের দ্বারা নির্ধারিত পাঠ একরকদ মানিয়। লইয়াছেন, কিন্ত “জিনগান-সংবতি” এই 
অংশটুকু “তাজিকীয়ের-সংহতি” অর্থাৎ “তাজীক” বা আরব জাতিয় সংবং বা অন্ধ বলিয়া পাঠ করিতে চাছেন। 
এই পাঠে -"দ্ের" অংশরী কিন্তু গ্রহণযোগ্য মনে হয় না কারণ -"রেয়" প্রতায়ের কোনও সঙ্গত অর্থ 
মিলিডেছে না। ডাক্তার অগ্রৱাসও মনে করেন যে এই সংস্কৃত অস্থবাদ অল্‌-বীরনীর হওয়াই সন্ভব। 
ইহার প্রবন্ধ Jourual of the Numisinatic Society of India, Vol. V, Part I[-তে,ও পরে 
Journal of the Uuited Provinces Historical Society, Vol. XVII, Part Il, 
December 1944, Luckiow-তে প্রকাশিত হইয়াছে । ] 





আধুনিক ধাতুযুগ 
শ্ীজগল্লাথ শপ 


ইউরেনিম, থোরিত্রম, টাইটেনিয়ৰ ও ভ্রাত্কোনিহম এই চার ধাতুর এবং তাদের কয়েকটি যৌগিযের 
উৎপাদন ও জনবল্যাণে প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে। এককালে এদের বিরল মনে করা হত ব'লে 
রসায়নের বইয়ে এসনও এদের উল্লে ও আলোচনা বিরল-_মৌলিকদলের মধো দেখা ঘায়। কতকট| নেই 
কারণে খনিজ থেকে এদের উত্রততর প্রপালীতে নিষ্কাশন এবং শিমুশ্ষেত্রে প্রন্বোগ ইত্যাদি স্বাভাবিক 
ক্রমোধতি অবহেলাত বন্ধ ছিল। স্বিডীঘ যহানুন্ধের কাল থেকে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। 

লোহা এবং লোনা আদ্র ঘদিও চিরকালের, তবু সকলেই জানেন এমন কাছেও আছে ঘ শুধু লোহার 
ভাগা বা লোনার চাকৃতি দিয়ে গেরে ফেলা ধায় না। লংলারে তামা, দস্তা, মাক্গানিকষ। নিকেল ইতাদি 
খাতরও উপষোগিত৷ মাছে, বাবিক লক্ষ লঞ্চ টন এদের গনিত ভূভাগ থেকে দংগ্রহ করতে হয়। সভাতার 
বিস্তারের লক্গে প্রয়োজনের রকম এবং আয়তন বেড়েই চলেছে, উপরস্ত এক-একট। দৃষ্ধবিগ্রহের মন 
অপরিমিত অপব্য় আছে। এককালের বিশাল বন্ধ ক্রুশ: মানবের চোপে ছোট হয়ে অসছে। 

মোটামুটি হিলাবে দেখ! যায়, গত এক শত বছরে ধাতুর উৎপাদন এবং ব্যবহার অছতপু রকমে বেড়েছে। 
থে পরিষাণ ধাতুর আকর এই খময়ের মধো উত্তোলন, নিষ্কাশন ও'বাঘ করা হয়েছে, পূর্বের হাজার হাছার 
বছরেও ত! ছয় নি। ধাতু, মিশ্রধাতু এবং যৌগিকের আকারে এদের প্রস্থোগক্ষেত্র রংনশাল| থেকে রবক্ষেত্র 
পন বিস্তৃত । প্রতি বছরেই আরও খনিপ্র সংগ্রহ করা হচ্ছে ধ্শবং অবিরাম যোগান নে ওয়! চলছে। 

পৃথিবীতে খলিছের ভাণ্ডার খরিত্রীর আনম সব, প্রকৃতির সন্ত দান। এই ভাণ্ডার স্ববৃহৎ কিন্ত 
অনন্ত নয়। সম্পদ থাকলে খরচ কর! ভালো, কারণ সম্পদের উপযুক্ত ঝ/বছারেই দেশের হুধ ও শক্তির 
উৎকর্ষ। কিন্তু ভবিস্ততের প্রতি সঙ্জাগ থাকতে হলে নেই সম্পদের মোট পরিমাণ স্থ্জে ধারনা থাক! 
দরকার। দৃরদৃপ্িহীন বাতির ধ্বংল অনিবার্, এ কথা তিন হাজার বছরের প্রাচান ক্ষষিবাকা। 

পৃথিবীর বিভিঃ্ খনিছের পরিঘাপ করলে অনেক বিশ্ব্রকর এবং আশহাত্রনক তখোর সন্মুসীন হতে হয়। 
হিসাবে দেখা যাক, বর্তমান হারে নিষ্কাশন চললে কয়েক শত বছরের দধোই সীল। দন্ত। ইতানি বহল 
প্রচলিত ধাতুর আকর নিংশেষিত হবে। ততদিনে সমূত্রের তল! থেকে নতুন আকর আবিষ্কার ও উদ্ধার 
করা সম্ভব হবে কি না জানি নী, নতুব। এদের খরচ কমাতে হবে, ব্যবহৃত ফেলে-দেওয়। ভ্রবা থেকে পুনক্দ্ধার 
করোচালাত্যলিখতে হবে এবং সম্ভবস্থলে ধাতুর বদলে প্রা স্টক বা অন্ত কিছ দিয়ে কাঙ্গ চালাতে হবে। 
গৃহকর্মে পিতল ও কালার পাত্রের বলে আলদুমিনিং, স্টীল ও পোসিলেনের পাত্র চলবে ৷ 

প্রান পচিশ বছর, আগে নরওয়ের বৈজ্ঞানিক গোল্্মিধ এক বিশ্ববিক্রত গবেধণার ফল তালিকার 
আকারে প্রকাশিত করেন, তুপৃের কতকগুলি মৌলিক পদার্থ মৌলিক ও ঘৌগিক অবস্থায় সব্পনেত শতকরা 
কতটুকু ভাগ বর্তমান । পৃষ্ঠ অর্থে ভূমির উপরে ও নীচে মোট প্রায় পচিশ মাইল পরিশয়, বাহ্মগ্ল ও 
সাগর লমেত। এর বাইরের জগং মাস্থবের আত্বক-ভাগারের মধ্যে এখনও আমে নি। গোল্স্থিথের তালিকা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


তার পরে অনেক সম্পৃর্ত! লাভ করেছে। এই তালিকা দেখে অনেক প্রচলিত, অঙ্র-পরিচিত ও অপরিচিত 
ধাতু সম্রভাবে কতখানি প্রচুর বা অপ্রচুর ত| জান! যাদ। অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত ধারনার 
ওলটপালট হয়। 

ছানা যায় তূপৃষ্ঠে সব চেয়ে প্রচুর ধাতু হল আ্ালুখিনিয়ম, তার পর লৌহ, শতকরা আট ও পাচ ভাগ। 
দু'দশ হাজার বহরের মধো এনের খনিত ছুরোবার কোনো আশঙ্ক। নেই। তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম হল ক্যালশিল্রম, 
সোডিরম ও পটাশিমম, এদের ধাতু আকারে আমন! বড় দেখতে পাই ন/, কারণ জলে বাতাসে ও তাপে এরা 
সহজে বিকৃত হয় অর্থাৎ যৌগিকে পরিণত হয় । ব্যবহারযোগ্য ধাতুর তালিকা তৃতীয় হল ম্যাগনেশিদম। 
এই লঘু ধাতু এযন সমৃত্রবারি থেকে তৈরি হয়, সুতরাং কার্যত: এর ভাণ্ডার অক্ষয় বলা চলে। এর ব্যবহার 
এখনও অল্প, প্রধানত: আ্যালুমিনিয়মের সঙ্গে মিশ্রধাতু করে এরোপ্লেন ও অন্ত আকাশঘানের বহিরঙ্গ প্রভৃতি 
হালক! অথচ শক্ত জিনিস বানানো! হয়। 

প্রাচুখ অঙ্যারে ম্যাগনেশিছমের পরেই আপে টাইটেনিহম॥ তামা দস্তা ও রাং-এর মিলিত পরিমাপের 
আঠারো গণ বেশি । অথচ পনেরে! বছর আগে এই ধাতু তৈরি করার চেষ্! কেউ করত নাঃ ইউরেনিয়ম 
ধাতু আন স্বর্ণের চেরে লোভনীয় হয়ে উঠেছে, কিন্ত ১৯৪* গালে যখন প্রথম এর প্রয়োজন পড়ে, তখন 
পৃথিবীর সব দেশের ভাণ্ডার খোজ করে শুদ্ধ ধাতু কয়েক গ্রামের বেশি যোগাড় করা ঘায় নি। ভূপৃষ্ঠে এই 
ধাতুর পরিমাণ পারদের আট ওগ, রুপোর চল্লিশ গুণ। ইউরেনিদ্মের চেয়ে তিন গুণ বেশি থোরিয়ম পাথরে 
বালিতে ছড়ানো আছে। আরকোনিঘম টাইটেনিয়মের মত প্রচুর নর বটে, তবু, নিকেলের আটগুণ। 
ট্যাণ্টালম নামে এক বিরল ধাতুর পাত ও গাত্র ভ্যালিড গরম কর! ইত্যাদি কাজে অন্ততঃ ত্রিশ বছর শিল্পে 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে, অথচ জারকোনিয়মের অনথন্ঞপ ক্য়রোধী ধর্ম এবং ভূপৃষ্ঠে তার পরিমাণ ট্যাণ্টালমের 
এক শত গণ বেশি থাকা সত্বেও বাবহার নেই,। 

এমনি আরও উদাহরণ থেকে দেখা যাহ বে অপ্রচলিত অনেক ধাতু বিরল বলে মনে কর! হলেও তারা 
আসলে বিরল নয়, এবং প্রচলিত কতক ধাতু যথ। ক্যাড.মিযম, বিদ্মথ, পান, আা্টিমনি বস্তুত: ধরাপৃষে 
বিরল। বিরল ধাতু প্রচলিত হয়, আর প্রচুর ধাতু অপরিচিত ও অপ্রচলিত থাকে কি করে? 

ছুই কারণ থেকে এ রকম ঘটে । বে ধাতু যৌগিক অবস্থায় অন্ন অন্ন করে বহত্র ছড়িয়ে আছে, তার সমগ্র 
পন্রিমাণ অনেকখানি হলেও তার নিক্কাশনে বঞ্চাট বেশি, স্থৃতরাং তার উ২পাদন-শিল্প সহজে গড়ে ওঠে না। 
অপেক্ষাকৃত বিরল-ধাতু যদি উৎকৃত আকারে অল্প কয়েক স্থানে অম! হয়ে থাকে, সেদিকে শিল্পবাবসায়ীদের 
নঙ্গর আগে পড়ে। এ রকর্ম বিরল-ধাতু দি আকর থেকে সহঙ্গ প্ররিয়াঘ্ উৎপাদন করা ধায় তা হলে আরও 
সহজে লোকে আৰ হয়॥ যথা, পারদের আকরকে শুধু বাতাসে পুড়িয়ে ধাতু পাওয়া যায়। দস্তা, রাং, 
ক্যাডমি্ম এদের আকরকে শুধু কয়ল! মিশিয়ে গরম করতে হয়। শীসার বাকর গ্যালিনাকে সাবধানে 
বাতাসে পোড়াতে থাকলে গলা ধাতু বার হয়ে আসে। আবার কোনে! কোনে। বিরল-ধাতু মুক্ত অবস্থায় 
ঘুড়ি বা বালুকণার আকারে পাওয়া যায়, যেমন সোনা, ক্কপেো। তামার অপরিষ্কৃত চাপড়! আমেরিকার 
লেক হুপীরিয়র অকলে দেখা যায়। এই ধরনের ধাতু প্রাচীন ঘুগেই অথবা তৎপরবর্ত কালে প্রস্বত ও 
ব্যবহার করা আরম্ভ হয়ে যা়। তামা ও রাংএর নিশ্রধাত্ুর ব/বহার অতি প্রাচীন । লোৌহঘুগের আগে এক 
রকমের কাসা থেকে অস্বাদি তৈরি হৃত । 
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টাইটেনিয্বন জারকোনিরম ইত্যাদি পদ্দাপ্ত ধাতু বিরল-ধাতুর পদ্ায়তূক্ত হার স্থিতীয় কারণ যে তাদের 
নিষ্কাশন মৃহ্গ নয়। উপযুক্ত চাছিদা ও ব্যবহারক্ষেত্র জানা না থাকলে বাছলাধা পদ্ধতিতে নতুন ধাতু 
উৎপাদনের ঝুঁকি কেউ নিতে চান না, অথচ নিছনিত উৎপাদন না করতে থাকলে পদ্ধতিত উন্নতিসাধন ছয় 
না, এবং লহসা নতুন দিকে কেউ তাকে বাবহার করার লাহ্‌সও পান ন!। এই উভসংশন্ধ কাটিয়ে উঠতে 
গেলে এক পক্ষের সাহস দরকার! আমাদের আলোচা ধাতু চাত্রটির উৎপাদন-শিল্প আনেরিকায় প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে সেদেশের গভনঘেণ্টের ঘনিষ্ঠ সহান্বতার কলে। 

অন্স্বল ধাতু অতীত যুগে তৈরি হত বটে, কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠা ক'রে এদের বিপুল পরিমাণে অবিরাম 
উৎপাদন বৈজ্ঞানিক যুগের ঘোছনা। বিজ্ঞানের মূল কথা হল, কোনে; জিজ্ঞাসা উত্তর ঘদি নিজ্রের ধারণা 
বা ধানশকির মধ্যে না খুজে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার নবো খোজা যায়, তাহলে সে উত্তর মৌন প্রকৃতির নান! 
সংকেতে ধর! পড়ে ॥ সেই সংকেত আশ্রয় করে গত তিন শত বছরের মধো প্রক্কতিবিদ্া, রসাঘনবিস্া, হৃবিদ্য! 
ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। ক্রমশঃ অনেকেই বুঝলেন প্রকৃতির উশ্ব্ ও শক্তির ভাণ্ডার উন্মুক্ত করার চাবিকাঠি 
হল এই বিপ্রান। তখন লাধক থেকে লাগারণের মধ্যে উৎসাহ সফারিত ছল, তবের লঙ্গে অর্থের সহ্য 
শিল্প গড়ে উঠল, এবং দেশে দেশে বিক্গানচর্চা রাঙসাহুগ্রহ লাভ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হরে বগল। 

বিজ্ঞানশাহ ও বণিগ্ৰৃত্তির সনবায়ে আরও পাঁচ রকম উন্তমের সঙ্গে ধাতুশিজও আছ রিরাট আকার ধারণ 
করেছে। দিনে দিনে ধেভাবে এক-এক ধাতুর নিক্কাশন ও ব্যবহার বেড়ে চলেছে, তাতে ধরণীর ভা গার 
নিঃশেষ হওয়া আর দূরডবিশ্য কদ্না নয় । একট! উদাহরণ হাতের কাছে রয়েছে। ১৯৪* দেকে ১৯৪৪-এর 
নধো যুদ্ধের তাগিদে আমেরিক| দেশের আকর থেকে ৩৬ লক্ষ টন' দস্তা মাহরণ করেছিল। ১৯৪৪ সালে 
এই হিসাব উল্লেখ করে মাফিন দেশাভান্তর-বিভাগের সেক্রেটারি টিঞ্রলী করেন, “আগামী বিশ-জিশ বছরের 
মধ আর-একট! বড় ঘূন্ধ আনানের আর কর! চলবে না কার$, এককথায়, আমাদের অত দস্তা নেই।” 
অবস্ঠ যুদ্ধ যদি কেউ করতে চায় তার দস্তার জন্ত আটকাবে না। তবু কথাটা উন্মেষোগা এইছ্রপ্ত যে, এই 
ভাবী অনটনের ভন্ব থেকে, এবং আরও কতকট আধুনিক যুগের নতুন নতুন ধরনের প্রয়োজনের 
তাগিদে, অপ্রচলিত ধাতুদের নিষ্কাশন ও তাদের নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি ইদানীং বৃদ্ধি পেসেছে। 
গত দশ বছরের মধ্যে অস্যতঃ ছুটি নতুন ধাতু শিল্পপগতে হ্থপ্রতি্ঠ হতে চলেছে, টাইটেনিদম জার 
জারকোনিছম। 

আর বে দুই ধাতু আবাদের আলোচ্য, তানের ধাতু আকারে শিল্ে উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হয় নি, তবে 
তাদের কোনো কোনে! যৌগিক পূর্বে শিল্পে বাবহার করা হত। অথচ এই ছুটি ধাতুর জন্তে দগতে এখন 
হলনুল পড়ে গেছে। ইউরেনিক্রৰ থেকে আনবিক বোনা হয়, খোরিষ্ষ থেকেও একদিন কেউ করবে। 
দ্বএক মের ইউরেনিয়ন পরমাণু ফাটিয়ে" ধশ-বিশ হাঙ্গার টন টি-এন্-টির সমপরিমাণ প্রনবশকি স্থই করা 
যায়, ইত্যাদি অনেক পিলে-চমকানো বৈজ্ঞানিক সংবাৰ অন্পবিস্তর এখন অনেকেরই শোনা হয়েছে। ঘা হোক 
প্রলয় হল চরম ব্যাপার, বোদা! কাটিয়ে তো দেশের নিতাকার দুঃখ অভাব অক্ষমতা! ঘুচবে না। অতএব 
গ্রলম্শক্তির বধ্যে পক্তি কথাটাই ভাবী মানবের কাছে লত্য। আণবিক শক্তিকে তাপশক্তি বিহ্যুংশক্তির 
মত কাজে লাগালো চাই। ' 

সমগ্র দেশের সুযেলঘৃদ্ধি বাড়াতে গেলে মাছযষের কাছিক পরিশ্রীনের সঙ্গে প্রচূত অন্ত শক্তির সহায়ত! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


লাগে। পুরাকাল থেকে গৃহপালিত পশুর দৈহিক বল কাজে লেগেছে, কিন্তু এ যুগে সে শক্তি ঘংসাযানর, 
যদিও তুচ্ছ নয়। স্থ্বকিরণে বিপুল পরিমাণ তের ও তাপশক্তি নিত্য পৃথিবীর উপর এগে পড়ছে কিন্তু ছুই 
সহন বর্ষেও যামুধ এই শক্তি আহরণ ও নিরস্থেত ব্যবহার করতে তেমন লক্ষণ হ্য় নি। দুই প্রকারের শক্তিকে 
মানুষ মোটানূটি সব ক্ষেত্রে নিছমিত বাবহার করছে, রাসায্ঘনিক শক্তি আর মাধ্যাকর্ধণ শৃক্তি। করল! বাতারে 
পোড়ালে অক্পিদ্গেনের সঙ্গে তার রাসায়নিক সংযোগ ঘটে, ফলে যে তাপশক্তি পাওয়! যায় তাকে দিয়ে 
স্টীম উত্পাদন ক'রে নানারকম মেশিন চালানে। হয়, ধা, রেলগাড়ির এচিন, ন্টীম টার্বাইন। অথবা 
উঠ থেকে ধর! ছপকে যাধাকর্ষণের বেগে নাচে পড়তে দিথ্ে তক্নভ শক্তি থেকে বিহাৎ উৎপাদন কর! 
হয়, তাতেও নানারকম মেশিন চলে এবং অঠ কাজ হ্ধ॥ থে দেশের এলাকার মধো বড় ননী উস থেকে 
সাগরে এসে পড়ছে, গে দেশে দ্বিতীয় পদ্ধায় শক্তি উৎপানন করার হুধে!গ আছে, বেমন ভারতবর্ষ, আমেন্সিকা, 
রাশিয়!। অন্ত দেশ প্রধানত: কছলা, পেট্রোলদ এমন কি কাঠ ইত্যাদি দাহ বস্তু বাতাসে জালিয়ে যু 
রাসায়নিক শক্তিকে সর্ব কাজে ব্যবহার করছে। 

ভুগতে প্রোথিত বৃক্ষাদি কোটি কোটি বছরে করলাম পরিসত হয়। বিপুল শক্তির ঘনীভূত উল এই 
করলা ॥ ভূগর্ভে কয়গার ভাণ্ডার স্থবৃহং, কিন্ত স্থানে স্থানে নিবন্ধ, পরিমাণ কোথাও কন কোথাও বেশি! 
বছরে বহশত কেটি টন কয়ল! আঞ্রকাল তোল। হয়। হিসাবে প্রকাশ যে, এতাবং বায়িত কমলার বারো 
আনা অংশ গত পঞ্চাশ বছরে তোল! ও খরচ কর! হয়েছে। এভাবে চললে কোনে! কোনে। দেশে অনুর 
ভবিস্ততে ব্যবহার্য শির দুভিক্ষ দেখ! দেবে ব'লে বৈজ্ঞানিকের1 আপঞ্চ। প্রকাশ করেছেন, এবং নুধালোকের 
শক্তি আহরণ ও নিব করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বেলজিয়মের করলা এখনই প্রায় ছুরিয়েছে। ফ্রান্দ ও 
ইটালির অবস্থ(ও মন্দ, জলপ্রপাতের শক্তি সাধামত কাঙ্জে লাগিয়েও কয়লার ঘাটতি পূরণ কর! ঘাচ্ছে ন।। 
ভারতের পক্চবা্িকী উদ্ধোগের লে যদি কণ্ঠুপার বাবার আন্দাঞ্জ দশ গুণ বেড়ে যায় তবে আগামী পঞ্চাশ 
বছরে তারও দান। সমস্ত খনির কয্ল। নি:শেধিত হবে, এই মত ডক্টর মেঘনাদ সাহা লোকদতার মশ্তদের 
কাছে প্রক্াপ করেছেন। ভারতে অবস্ত নির্বরশক্তির উৎপাদন সম্ভব, লে চেই!ও চলছে। এর সুবিধা যে 
প্রধর রৌদ্র ও হিমগিরির সহঘোগিতার ফলে একে বার বার ফিরে পাওয়া! যায, বলার মত ফুরিয়ে যায় 
না, তবে মোটামুটি একট! ধাধা পরিমাণ এবং সংকীর্ণ প্রয়োগক্ষেত্র নি সন্তষ্ট থাকতে হবে। ইংলণ্ডে 
আলশক্তি উৎপাদনের স্থযৌগ নেই, সে দেশ বাধিক বিশ কোটি টন কয়লা পুড়িয়ে তার ঘর গরম ও শিল্প 
চালু রাখছে । ইংলণ্ডের এখন কলর অভাব তত নয় খতট| কছল। তোলার মজুরের রাশিয়ার খবর 
আমার জানা নেই। খ্বাশিত্ধা বাদ দিলে প্রাচে] একমাত্র চীনের ও প্রতীচ্যে যাফিন যুক্তরা্রের করলার সম্পদ 
প্রায় অপরিমিত বল! চলে। ্ 

রাসায়নিক শক্তি হল দুই বা ততোধিক বস্তুর অনুদের ক্রিয়া থেকে উৎপন্ শক্তি । কমলার অণু অষ্টিজেন 
অপুর লঙ্গে ক্রিয়ার ফলে কার্ধন মনো-অন্মাইড বা কার্বন ভাই-অক্সাইডের অনু. ছয় । পে্টেলিয়মের অনু. ও 
অক্সিজেন অপুর রাসায়নিক যোগে জলের অণু এবং কার্বন ভাই-অল্পাইভেন্র অনু স্থঙি করে। বস্তুর ক্ষৃত্রম 
স্বাধীন কণা হল অনু; রাসায়নিক ক্রিয়াতে এদের ভাগাগড়া নিত্য চলছে! দেহদখো থান্যের অণু বিল্লিষ্ট 
ছয়ে পেশীমধ্যে শক্তিগঞ্গার করছে। সব রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই বে শক্তি পাওয়া ধার এমন লব, কোনো 
কোনো ক্রি ঘটাতে তাপ বা বিদ্াংশক্তির যোগান দিতে হয়। বা, বাতাসের নাইট্রোজেন ও সল্লিছেন 


দ্বিতীয় সংখ্যা আধুনিক ধাতুঘুগ 


অণু মেঘ থেকে বিদ্যুতের শক্তি শোষণ করে নাইটি.ক অস্সাইডের যু, গঠন করে, এবং পরে বারিপাতের 
সঙ্গে নাইটি ক আগিড অবস্থাত জমিতে পৌছে নাইট্রেট সারে পরিপত হুছ। 

প্র্যাণুদের এক-এক ধরনের দলবন্ধনে এক-এক ধরনের 'অণুর তথ! সমস্ত বন্দুদ্ধগতের সৃষ্টি হয়েছে। 
অস্মিক্জেনের দুই পরমানু মিলিয়ে অক্মিদ্েনের মনু, কার্বনের এক আর অগ্িগেনের দুই পন]. নিলিযে এক 
কাৰ্বন ভাই-মস্্াইড অনু। পরমানু সচরাচর মূক্ত অবস্থায় থাকে না, কোথাও থাকলে সেখানে পরনাঝুকেই 
অনু বল! হয, যেদন আর্গন গ্যাসের অথবা পারদ ধাতুর অণু। অনুর মধ্যে একাধিক পরমাণু রাসায়নিক 
শত্তিবলে যুক্ত থাকে। এক অনু অন্তে পরিবতিত হবার সময় তারই কিছু অংশ তাপ বা অপর শক্তির রূপে 
মুক্ত হয়, অবশিষ্ট অংশ নতুন অধু মধ্যে পরদাণুৰের যুক্ত রাগে। রাদাহনিক ক্রিগ্ার আগে পরে সকল 
সময়েই পরমাণু সকল থাকে অক্ষত। শুধু ঘর বদলায়। 

রালায়নিক শক্তির পরিমাণ অদামান্ত । এক সের কম়লাকে কাধন ভাই-অগ্রাইডে পরিপত করলে সেই 
তাপে বারো সের বরফ-গল। জলকে স্টীম করা স্তব, ঘদিও আদলে অতটা হর না কারণ তাপ চারদিকে 
ছড়িয়ে নষ্ট হ। কিন্ত এক পরমাণু যখন ডেঙে অন্ত পরমাণুতে পরিবতিত হয়, তার ফলে যুক্ত শক্তির মাত্রা 
রাসায়নিক শকিমাত্রার প্রায় দশ লক্ষ গুপ। এই শক্তিকে যথার্থ পারমাপবিক শক্তি বল! উচিত, তবে চলিত 
কথায় আনবিক শক্তি বলে। পরমাণু এত ক্ষুদ্র এবং তার স্কুদ্রাতিক্গুত্র কেন্দ্রস্থল এত নিরেট যে মানগুঘের 
চেষ্টাত পরমাগুকে টুকরো! করা অভি অসাধারণ ও অগ্থাভাঁবিক ব্যাপার। ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ডের এক 
পরীক্ষায় এই ঘটন। প্রথম ঘটে । প্রার বিশ বছর পরে ইটালী বৈজ্ঞানিক ফাসি, দর্মান বৈজ্ঞানিক ছান 
ইত্যাদির গবেষণায় ইউরেনিকমের পরমানু খণ্ডিত হবার প্রমাণ পাওয়া! যায়, এবং তজ্জনিত শক্তির বিপুল 
মাত্রার আন্দাজ ল্যাবরেটরি স্তর যজ্রে ধরা পড়ে। 

তার পর থেকে ক্ষিপ্তপ্রা় বেগে অর্থশালী ও শক্কিকামী দেশীসনূহে যে আণবিক গবেষণার গুণ অধ্যায়ের 
আরম্ভ হয়, তার ফলমবনূপ ১৯৪২ সালের আগন্ট মানে হিরোশিমা ও নাগাসাফির ধ্বংশ | যুদ্ধ বন্ধ হয়ে 
গেল। সকলে জানল 'আাপবিক শক্তির ভাণ্ডার মানব খুলতে পেরেছে, সে ভাণ্ডার অপরিমিত। একট! 
অজ্ঞাত নতুন ধুগে সভদ্বে প্রবেশ করছি। 

আপাততঃ শুধু ইউরেনিহম, আর সম্ভবতঃ খোরিঃম, ধাতুর পরমাণু থেকে আণবিক শক্তি উদ্ধার করা 
গেছে। ইউরেনিয়ম পরমাণুর বিস্ফোরণছাত শক্তিকে কিভাবে আপবিক চুল্লীর সাহাযো নিমন্রণ এবং ব্যাবহার্ঘ 
তাপ অবস্থায় বার করে নেওয়া ঘার, শে পন্থা অনেকধানি জানা হয়েছে। তাপ্ল থেকে স্টীম, ন্টন থেকে 
বিছা, এই ভাবে আনবিক শুক্তি কাদে লাগবে! কন্বলা অথবা জলধারা থেকে উতপন্ন বিহাতের তুল্য 
অথবা! কদ খরচ পড়বে কি না, তা প্রনানপাপেক্ষ। তনু ইংলণ্ড এখনই আপবিক শক্তিত্র বিহ্বাং উৎপাদনে নেবে 
পড়েছে, কারখানা! গড়ে তুলছে । আগামী দশ বছরের মধো সেই কারখানা! পঞ্চাশ লক্ষ কিলো ওয়াট বিদ্যাং 
শক্তি উৎপাধন করে বাধিক অন্ততঃ ছুই কোটি টন কঘলার খরচ বাচাবে। এক লক্ষ কিলোওয়াট 
বিদ্বাৎপক্তি একটা দশ লাখ জনসংখ্যার মাঝারি শহরের মোটানূটি সকল প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে হেই । 

আমাদের দেশে আপবিক শক্তি উৎপাননের ভবিক্ষং কি? ভবিগ্তং অন্ধকার নয়, তবে এবনও খানিক 
অনিশ্চিত। ইউরেনিগ্ম দেশে কত আছে ছানা নেই। আপবিক শক্তির উৎপাদনে থোরিয়ম ধাতু কাছে 
লাগাতে আমরা পারব কি? কছ্ছলার শীর্ণ ভাণ্ডার দেখে এই শক্তির এবং নন্তান্ত সকল প্রকারের শককির 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বধ 


উৎপাদনে আমাদের মলোঘোয়ী হওছ| উচিত ॥ ১৯৪৮ সাল থেকে গভর্নমেন্ট-মনোনীত এক আপবিক শক্তি 
কমিশন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেমন অন্ত দেশে আছে। এই কমিশনের দায়িত্ব ছল আণবিক শক্তির 
উৎপাদন, গবেষন। ও আহহ্বক্ষিক সববিৰ প্রচেষ্টার উদ্যোগ এবং সহায়তা কর!॥ একট! ছোট আনবিক 
চুলী প্রথমে দেশে বলাতে হবে, তাতে কাদ্ধ করে থে অভিদ্রতার সক হবে তার লাহাযো ক্রমশ: বড় কাজ 
হাতে নেওয়া ঘাবে। যাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তাদের পক্ষে এই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ফ্রান্স ইংলণ্ড ও আমেরিকা 
থেকে কিছু সহযোগিতা পাবার আশা আছে। 

একটা ছোটখাট আনবিক চুলীতে কমবেশি দশ টনের যত অতিবিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম লাগবে। ইংলণ্ডের 
দশ-বাধিকী পরিকল্পনায় পঞ্চাশ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন করতে বছরে ২৯* থেকে ২০০০ টন পর্স্ত 
ইউরেনিবম লাগতে পারে । আমাদের দেশে ইউরেনিহনের উৎপাদন বহু গুণ না বাড়াতে পারলে এ রকম 
বড় পরিকল্পনা কর। নিরর্থক । 

ইউরেনিয়মের বদলে খোরিয়ম ধাতুর বাবহারের কথ দেশে ও অস্তত্র অনেকে বলেছেন। আমেরিকায় 
এ সম্বন্ধে যা গবেষণা! হয়েছে, অন্ত দেশেও হয়ে থাকবে-- ভার প্রায় কিছুই প্রকাশিত হয় নি। খোতরিয়ম 
পৃথিবীর কন দেশেই পাওয়া যায়, আমাদের দেশে উৎকট আকর ঘথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু সেই 
আকর (ননাজাইট) রপ্তানি করা গভর্ননেন্ট আইন, খারা বন্ধ করায় ইংলণ্ড আমেরিকা! ইত্যাদি দেশের 
গবেধণালন্ধ ডান আমাদের পক্ষে জানা! ছুয়হ হবে বলে আশঙ্কা হ। হয়তো নিঙ্গ চেষ্টাই সম্বল করতে 
হবে। লে চেষ্টায় স্ষল হলে অবস্ত ভারতবাদী আপবিক শক্তিতে প্রধান শক্তিশালী আতিদেয় মধ্যে 
গণ্য হবে সন্দেহ নেই। আপাতত: ইউরেনিয়ম-চুদ্ী অপরিছার্,, কারণ ইউরেনিয়মের সাহাঘা বিনা 
সোজাস্থদি খোযি ধাতু থেকে 'আপবিক শক্তি পাওয়া ঘা নি। 





বুনির কাহিনী 


ীনতকুমার সেন 


বাংলা দেশে বৈষ্ণব পদ্াবলীর ইতিহাস অস্তত পাঁচ শ বছর ধরে একটানা চলে এসেছে। এখানে পঞ্চদশ 
শতান্দীর শেষের দিক থেকে বৈষ্ণৰ সীতিকবিত! পাওয়া! যাচ্ছে এবং এ গীতিকবিতা-রচনা৷ উনবিংশ শতাঝীর 
শেষ পরবস্ত হয়ে এসেছে প্রা অঙ্র ভাবে । কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেবের দিকেই বৈধ পদ্বলীর রচনার 
আর্ত নয, তারও অনেক আগে থেকে তা শুরু ছরেছে। কিন্তু কোনো নিদর্শন হস্তগত না৷ হওয়াদ মে সম্বন্ধে 
অমন করা ছাড় উপায় নেই। তবে সে অঙুবান একেবাণে ফাক! নয়। বাংলা দেশের লাগোয়া তীরহত 
বা মিধিলার__যা ছ-সাত শ বছর আগে লোকযাত্রায় বাংল| দেশের থেকে বিচ্ছি্থ ছিল নাঁ_লেখানে বাংলা 
বৈষ্ণব পনাবলীর পূর্ব-ইতিছাসের পরচিন্ন রয়ে গেছে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় লেখা দবচেয়ে পুরানো 
বৈষ্ণৰ ঈীতিকবিতা ঘা আমরা পেয়েছি তা দিখিলায় লেখ| চতুদশ শতাীর একেবারে গোড়ার দিকে । 
মিখিলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা হুরিহরসিংছের এক নন্ত্রী উমাপতি ওঝা এই পদাবলী লিখেছিলেন । 
উদাপতির প্রা এক শ পঁচিশ বছর পরে মিথিলার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি বি্যাপতিকে পাচ্ছি বৈষ্ণব পদাবলীর 
অন্ততম প্রধান রচরিভা রূপে। বিস্াপতি কতগুলি পদ লিখেছিন্ধেন তা৷ জানি না, মনে হয় ডা খুব বেশি 
ময়, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর পুরানো ইতিহাসে তাকে বেদব্যালের আসন দেওয়া হয়েছে। 

বিগ্বাপতি ঘি ব্যাস ছন তাহলে বান্মীকি চণ্ডীদাস। যোড়শ শতাব্দীর গোড়া অর্থাৎ ঠচভন্তের 
প্রকটকাল থেকেই বাংলায় চণ্ডীদাসকে আদি কবির সম্মান দেওয়া” হয়েছে। আর তার পরেই বিস্তাপতি 
বন্দিত হয়ে এলেছেন। সেও গুচৈতন্তের দক্ধন। চণ্ডীদাস বিগ্।পতি এই নাম দুটি বে বৈধ পনাবলীর 
রস ও রলায়ন গ্চোতন! করে এসেছে তার মূলে আছে এঁদের গানে প্রীচৈতত্তের পরম গীতি । 

নাম দুটি আরও একটি বিলে ভাংপর্থ আছে। হলা দেশে বে বৈষ্ণব পনাবলী রচিত হয়ে এসেছে 
তাতে পরম্পর সম্পকিত অথচ পৃথক্‌ দুটি ভাষা ব্যবহৃত ছয়েছে। একটি দো্জানুজি বাংলা, আর-একটি_- 
ঠিক বাংলা নয় কতকট! বেন হিন্দী মত। এই দ্বিতীর ভাবাটি বাকরণে ছন্দে বাংল! থেকে অনেকটাই 
'্বতঞ্জ, তবুও ভাষ! ছুটির যধো এতটা! তফাত গোড়ার দিকে ছিল ন! ঘাতে পরম্পর*অবোধা হয । চত্তীদাস 
লিখেছিলেন প্রথম ভাষায় অর্থ ঝংলা, বিসাপতি লিখেছিলেন দ্বিতীয় ভাষায় থাকে আনরা এশন অ্রদবুলি 








বলে থাকি । ধানে প্রশ্ন উঠতে পারে বিদ্/গতি ব্রদবুলি ভাষায় পনাবলী রচনা করেছিলেন, না, তার 
মাতৃভাষা মৈথিলীহত। এর উত্তর একটু পরেই নিলবে। 

অদবুলি নামটি আধুনিক কালের। ঘতদূর মনে পড়ছে ঈশ্বরচন্দ্র প্তের লেখায় এই নাম প্রথম পেয়েছি। 
কিন্ত নামটির ইতিহাস এত অর্বাচীন নয়। শংকরদেরের শিল্প কবি যাধবদেব যোড়ণ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
বৈষ্ণব পনাবলীর এই বিশিষ্ট ভাষা বা রাক্রীতিকে বলেছেন ‘এজাৱলী'। প্রাচীন অদমীদা শব্দ “লোনাব্রলী” 
কিপারলী' এক! বাংলা ভাঘাতেও প্রচলিত ছিল, পরে শব ছুটি বাংলার 'লোনালী' বালী" হয়েছে। 
এই অহুলারে প্রাচীন বাংলার লম্তাবা শব্দ 'এদাৱলী’ পরে হওয়া উচিত ছিল '্রালী'। ত। হয় নি 'বুলি” 
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শব্দটির প্রভাবে অথবা সমাক্ষরলোপের ভ্বস্ত। প্রথমে ধা ছিল “ত্রজাৱলী বোলি", পরে ধা হওয়! উচিত 
ছিল “দানী বুলি", তা হয়ে পড়ল “ত্ৰ্জবুলি" ৷ প্রাচীন পদকর্তারা ভাষাটিকে 'ত্রদ্জাৱলী’ নাম দিয়েছিলেন 
এই স্বাভাবিক ধারদাবশে দে, এই প্রাচীন ধরনের ভাবাই বুঝি ছিল ব্রজে রাধারুফের ভাবা। তারা এটাও 
জানতেন, যা ব্রন্মমগুলের কথা ভাষা_অর্থা ত্রদ্ধভাধ! তার সঙ্গে এই পদাবলীর ভাষার বেশ খানিকটা 
মিল আছে-_উচ্চারণে ছন্দে এবং কিছু কিছু ব্যাকরণে। বৃন্দাবনের সঙ্গে বাংলার যোগ ঘনিষ্ঠ ছলে পর 
ঘোড়শ শতাব্দীর শেহ দিক থেকে খাগ বৃন্দাবনের ব্রঙ্জভীষাডেও অন্তন্ব্প পদরচন! শুরু হয়। কিন্ত 
প্লদকর্তারা কখনো ব্রদবুলিকে ব্র্ভাষার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন নি। 
এবন ব্রবুলি ভাষার কিঞ্চিৎ স্বন্বপ পরিচয় দেওয়া! আবশ্তক । ধর! ঘাক এই পদটি_ 

কাজররুচিহর রয়নি বিশাল! 

তু পর অভিসার করু শ্রজবালা। 

ঘর সঞ্জে নিকলই বৈছন চোর 

নিশবদ পথগতি চললিহ খোর) 

অঙ্গক অতরণ ঘাসরে ভার 

নূপুর কিছ্িসী তের হার। 

লীলা-কৃষল উপেখলি রামা 

সস্থবরগতি চলু ধরি সখি স্যাম]। 

* ধতনছি নি:সক নগর দুরন্ত 

শেখর অতরণ তেল বহন ॥ 
প্রথমেই লক্ষ্য করি উচ্চারণ। এখানে অকারাস্ত শন্বের শেখে ‘অ’ লুপ্ত ছয় নি। দীর্ঘস্বর পড়তে হয় টেনে 
টেনে। ছন্দে শ্বাসের ঝোক রয়েছে প্রবল । অনেক শব্দের চেহারা অপরিচিত, অ-বাংলা। ঘেমন-_ 
কার, রয়নি, তছু, যৈহল, খোর । করু, নিকসই, চললিহ, তেল, উপেখলি, চলু, নিঃসরণ, ভেল-_এমন 
ক্রিরাপন বাংলায় অচল। শব্দরপে কখনো বিভক্তি আছে, কখনো নেই ॥ ফেবন-_ফতলহি, থোর, ঘর সঞে 
নিকসলি, নিঃসরু নগর দূরন্ত।। অঙ্গক-_এনন সম্বন্ধ পদ বাংলার নেই । 

পদ্ধতিকে যদি খাটি বাংলার পরিবর্তিত করি তবে ব্রজবুলির বিশিষ্টতা! স্পষ্ট হবে__ 

কাজলের রুচিহারী রনী বিশালা 

তারপরে ( = সেই কালে ) অভিসার করে ব্রজবাল|। 

ঘর হৈতে বাধিরিল যেমন সে চোর 

নিলসাড়ে পথে গতি চলিয়াছে খীর । 

হজক্ষের আতর বাসে অতি ভার 

নুপুর কিছবিসী আর তেলিল যে হার। 

লীলা-কফল হাতে উপেক্ষিল রাম 

অন্বরগসনে চলে ধরি সখী প্রাদা। 

সৰতনে নিঃসরিল দুরন্ত নগরে 

শেখর নে আতরণ বহিয়া! চলে রে ॥ 


এবানে প্রথমেই লক্ষ্য করি যে ব্রদরুলির দীর্ঘ স্বর বাংলার ত্রহ্ব হয়েছে এবং তার ক্ষতিপূরণ করতে হয়েছে 
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অতিরিক অক্চর বা শব্দ যোগ করে। তা ছাড়| পরিবর্তন হয্বেছে সবচেরে বেশি ক্রি্াপদের, তার কিছু 
কম নামপদের। মানে সব ন| বুষণেও কানে এইটুকু ধর! পড়ে ঘে ত্ধবূলিতে বচলতঙ্গি ভাটলাট ছন্দ 
খর-তাল, বাংলায় বচনভঙ্গি শিথিল ছন্দ চিমাঁতাল। ব্রজবুলিতে বংকার আছে, বাংলা আছে 
মীড়। গচ কথাবন্ধ ও হসিত ছদ্দবংকারের জনই কীর্ডনে ব্রতরবূলি পদ জনে উঠত অনাঘালে। সেকালে 
অবুলি পদাবলীয় অক্ষাহা জনশ্রিঘতার রহস্ত এইখানেই ॥ ১ 

এধন প্রশ্ন ছল ব্রজবুলির উৎপত্তি নিয়ে। 

প্রায় বছর বুড়ি আগে আমি যখন বরহ্ধবুলি দাহিত্যের ইতিহাস লিখি তখন ত্রজবুলির উৎপত্তি লঙবন্ে 
সর্বলমধিত তরীঘর্মনের মতই সমর্থন ধরেছিলুন। সে মত হচ্ছে এই বে বিগ্তাপতির মৈথিলী পদাবলীর অন্থকরণে 
পদ লিসতে গিছে বাঙালী পদকর্ডার! গ্রাতলানে ত্রজবুলি ভাষার স্থষ্টি করেছিলেন। অর্থাৎ নৈথিলী ভাষা 
্রজ্বুলির জননী এবং বাংলা ভাষা ভার খাত্রী। 

কিন্ত নানা কারণে এ মত এখল সমর্থন করতে পারছি না। :প্রথমত/(বিস্পতির সময়ের নৈধিলী 
ভাবার সঙ্গে ত্রজবুলিয় লাদৃস্ত আছে নে কথা সত্য কিন্তু সেই সঙ্গে বে কিছু কিছু অদাদৃশ্ঠ9 আছে তাও 
সত্য বিস্তাপতির প্রায় এক শ পঁচিশ বছর আগেকার কবি উমাপিতির পদাবলী আলোচনা করলেও 
সনমাময়িক মৈথিলী ( গছ ) ভাষার সঙ্গে পদাবলী ভাষার পার্থক্য ধর! পড়ে ) 

দ্বিতীয়ত, নৈথিলী পৰাবলীয় অনুকরণে তীরহভ-্রত্যামত বাঙালী ফবির পদরচলার ছলে ব্রহববূলির 
স্থই_ এট। নিছক অহ্মান। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলাতীরহতেন সংযোগ নিশ্চয়ই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। 
নিখিলায় ধোন বাঙালী ছেলে পড়তে বেত, বাংলায়ও তেমনি নৌখল ছেলে পড়তে মালত। পদাবলী 
রচনার শৈলী ছু দেশেই সমান ছিল, অন্তত পক্ষে জ্দেবের দেশ বাংলাঘ তা কিছুতেই তীরহতের চেয়ে 
কম ছিল না এমন মনে করা অসংগত নয়। এন অবস্থান মৈথিলী ভাবার ঠাট পুবপুরে নিয়ে যে 
বাংলা একটা নতুন কাবাধারা স্থ্ী হল দশ-বিশ-পঞ্কাশ বছরের নধো__লে কথা দ্বতঃগিদ্ধ মনে 
করবার কারণ নেই। বরং বিপরীত ধারণার হেতু কিছু আছে। (ক্রজবুলি ধনি মৈপিলীর অহুবরপ হত 
তাহলে প্রথম দিকের রচনায় মৈথিলীর় সঙ্গে মিল ঘনিঠতর হত এবং ক্রমশ লে নিল কমে আমত। 
আলে কিন্ত তার ঠিক বিপরীত । বাডালীর লেখা! সবচেগ্নে পূরানো পদাবলীতে দেখি ঘে, সেখানে 
নৈথিলীর সঙ্গে মিল ততটা ঘনি& নদ ধতট! পরবর্তী কালের পদাবলীতে। গোবিন্দদাসের পূৃবগামীদের 
বর্বুলি রচনায় বাংল! ও অ-বাংলা অংশ প্রা সনান সবান | এখন কি করে বলি থে ত্রদবুলির উৎপত্তি 
মৈথিলীরই অনুকরণে ॥ 

না হয় নৈথিলীর অনুকরণে না বলে বিন্যাপতির অহুকরণেই বলা গেল। কিন্তু সেখানেও ঠেক! আছে। 
দু-চারটি ছাড়া ,বিদ্যাপতির পদাবলী: সব বাংলা দেশেই নিলেছে। বিদ্যাপতির নাম ও কতি বাঙালী 
বৈষ্ণব যহাজনেয়াই বাচিয়ে রেখে বর্তমান কালে পৌছে দিয়েছেন। তারা বিদ্যাপতিকে বাঙালী বলেই 
জানতেন, এবং তাঁর| খুব ভুল করেন নি। বিন্বাপতি নামে একাধিক কবি পদাবলী লিখেছিলেন, আর 
ওদের মধ্যে এদন একজন ছিলেন যিনি বৈষ্ণব পদাবলীতে নতুন রল ও শক্তি সকার করে গেছেন। 
বিদ্যাপতির পনাবপীর মধ্যে বেগুলি শ্রেষ্ট বিবেচিত হয়েছে তার অনেকগুলিই এই বাঙালী বিদা!পতির 
রচনা মনে করতে বাধ! নেই । খারা পুরানো বাংলা সাছিত্যের খৌজ রাখেন তাঁদের কাছে এ কথা নতুন 
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নহ । বোঠালীই হোক ভীরহতিয়াই হোক, কোনো এক বা একাধিক বিদ্যাপভির পদাবলী অন্থনরণ ও 
অহ্করণ করে পদ লিখেছিলেন গোবিন্দদাল কবিরাজ হত ব্যাপকভাবে এমন আর কেউ নয়; কিন্তু তার 
আগে হোড়শ শতাব্দীর বাঙালী কবিরা-বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ লিখেছিলেন এই অহুমানের সমর্থনে 
বিচারসহ প্রমাণ কই।, 
বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয় রুফলীল।, বিশেষ করে রাখাকফলীলা ৷ এ জিনিস মৈথিলী বা বাংল! কোনো 
বিশেষ একটি সাহিত্যের নিজস্ব সরি বা ধার-করা সম্পত্তি নই ছু সাহিত্যেরই এ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া । 
সংস্কতে ও প্রাকৃতে রুফণলীলাবিবন্ধক কবিতা গা সপ্তম থেকে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী পন্থ আর্ধাবর্ডের 
সর্বত্র প্রচারিত ছিল, বিশেষ করে ভারতের পূর্বাকলে। এই চারণলাচ শ বছর ধরে আর্াবর্ডে অর্থাৎ 
পশ্চিমে গুদ্ররাট থেকে পূর্বে কামন্ূপ পরত আর্যভাষী ভারতবর্ষের সর্বত্র সমযানয়িক কথ্য ভাষার সর্বকৃমিক 
সাধুমপ অবলম্বন করে একটি লাহিত্যিক ভাবা প্রচলিত হয়েছিল। এই ভাবাকে সেকালের ও একালের 
{ভিতা নানা নামে অভিছিত করেছেন--প্রাকৃত,_'অপত্বংশ, অপহ্রই, অবহট্ঠ, দেশী, ভাষা, অর্ধাচীন 
_অপুন্ঃশ, ইতি £ এর মধ অবহট্ঠ নামটিই সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে হয়। সমসাময়িক রচনাস্ও 
এই নামটি পাওয়া ঘান । বৈষ্ণব পদাবলীর অব্যবহিত পূর্বতন রূপ বিদ্যমান ছিল অবহট্টঠে--এ অনুমান 
অপরিহার্ধ। অবহ্ঠ কবিতায় আমর| বৈষ্ণব পদাবলীর বিযয়-ঘটিত পূর্বস্থত্র পাচ্ছি। প্রাকৃত-পৈঙ্গলে 
উদ্ধৃত এই নৌকালীলার কবিতাটি স্থপরিচিত। রাধা বমূনা পার হচ্ছেন কুকের নৌকায়। দাবসদীতে 
কৃষ্চ ভয় দেখাচ্ছেন নৌকাটিকে টলমল কৃরিযে। রাধা ভগ্ন পেরে বলছেন 
অরে রে বাহছি কা নাব 
ছোড়ি ভঙ্গঘগ কুগতি ন মেছি। 
ইতি নঈফি সন্তার দেই 
(মো চাহলি নো লেহি) 
ওরে কৃষ্ণ, নৌকা! টিকষত ৰাও, টলহলানি ছাড়, নদীতে ডুবিয়ে আহাকে দুৰ্গতি দিও না। ভুমি এই নম্বীতে পায় করে দিয়ে তার 
পর বা চাও তা নিও। 
ছক প্রাচীন ছন্যোগ্রন্থের বাঙালী লেখক অপন্রংশ ছন্দের উদাহরণ বলে একটি কবিভা উদ্ভৃত করেছেন। 
এটিতে বাংলা দেশে অবহটঠে লেখা খাৃঘলীলা-কবিত্ার সবচেয়ে পুরানো! ও দুর্ণড ননূনা পাই । কৃষ্ণ 
এসেছেন রাধার কাছে তার বাড়িতে । রাধা তাকে লক্ষ্য করে ছড়া কাটলেন। তাতে জানিয়ে দিলেন কৃষ্ণ 
যেন বৃন্ধাবনের কোনে একটি বিশেষ নিভৃত নিকু্ে গিয়ে অপেক্ষা করেন, তিনি একটু পরেই গিয়ে 
মিলিত হবেন। 











রাই সোকড়ী পণ হুনি হদিউ কাহ গোজাল.। 

বৃন্দাবন ঘন হু্রখর চলি কমন রসাল ॥ 
রাইয়ের দোহা পঢ় গুনে কানু গোল ছাসলেন আর বৃন্বাবনের কোনো এফ নিভৃত কুযাঘরেহ দিকে কেমন রসাল মনে চললেন । 
থে উদাহরণ দুটি দেওয়া গেল তাতে বৈষ্চৰ পদাবলীর বস্তুর পূর্ব-ইতিহাপটুক আছে, সীতিকবিতার 
পরিপূর্ন স্পট নেই। পরকিস্তু সে সপ যে অবহট$ সাহিতোও দেপ! দিরেছিল তার প্রমাণ ছয়দেবের পদাধলী ৷ 
জায়ছেবের পদাবলী সংস্কৃতে লেব! কিন্তু তার ঠাটি সংস্কৃতের নয়। সে ঠাট অবহটঠের ও প্রাচীন বাংলার। 








দ্বিতীয় সংখ্য  ॥ ্রজবুলির কাহিনী 


প্রাচীন বাংল! চর্ঘামীতিতে আর জরদেবের পরাবলীতে একট স্তুপ পাই 7 অবহ অবহটঠেও মিলছে তান্ত্রিক বৌদ্ধ 
সাধকের একরকম সাধনসংগীতে_ বাকে তারা বন্ছগীতি নান, দিহেছিলেন। বঞ্রমীতির একটি ননুনা নুন! উদ্ধত 








করছি। এর মধো বৈষ্ণব গীতিকাবোর প্রেমরপাবেশের গাঢ়তা অনুভূত হবে । তবে নারক-নািকার কুমিকা 
বেন বৈফব পদাবলীর বিপরীত & 
বৈষ্ণব পদাবলীতে বাধা মানিনী কৃষ্ণ অসথননবীল, বন্ছনীতিটিতে নিরকল শৃষ্ত মহাপ্রহু নিতরানি্র 
নৈরাস্তা যোগিনী মহুনয্নৰীলা। ঘোগিনী সপ্ত নিরজ্নকে জাগাচ্ছেন এই বলে 
কিছ নি হিদান-পট 
লোন নিমস্বিশ কাই 
তহ বত ৭ জই সন্তরসি 
উঠছি সকল ঘিসাই। 
কল্দ অপৃপাণ বি ক্রি লিজ 
মা কছ হত মিছ 
ভব তন পড়্যা লকল জন 
উ/3হি ছোষনি-সিত। 
পূৰ্ব পইনঘহ সন্তলসি 
ঘ! ফর কাছ-বিসাউ 





নিত্যকৃতো বিবাদত হলে কেন তুমি লোক নিমন্ত্রণ ক'রে, সে খবর হি স্মরণ লা কর লকলে বিধাচে উঠে ঘাথে। হে প্রি, 
নিদের কাজ তো করতে হবে, অতএব শৃলপ বিক্ষিপ্ত কোরো ন!। সকল লোক তবে পতিত ॥ হে ঘোগিনী-হিত্, ওঠ কুমি। পূর্য 
অতি স্মরণ কর, কামে বিমুখ হোরো ন।। তোমার তরে লফল জন বিলেছে, এখন জগতের অবলাঘ দূর হোক। প্রিয়, সিহািছি 
যান কোরো না শু্রতাষ বলুন ক'রে ॥ যোগিনীবৃন্দকে কামন! কর, অপব| ভাষ দূর হোক। 
এই অবহট্ঠ থেকেই বুলি উতপতি হয়েছে । বাংল| মৈছিলী হিন্দ! রাদস্থানী গুদররাটী শ্রতৃতি 
অলবিস্তর পূর্ণপরিণত ত্রপ ধরবার পরেও অবহটঠের আদর কমে নি দরবার লাহিতো, বিশেষ 
করে রাধাক্-পনাবলীতে। এই পরবর্তী অবহট্ঠ, যার উপর মৈছিলী প্রহৃতি স্থানী ভাষার প্রভাব 
অবশ্ই পড়েছিল, পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দীতে ব্রদ্বুলি কূপ নিয়েছিল । সুরদাদ প্রভৃতি প্রাচীন ক্রদ্থভাবা” 
কবিদের রচনায় বে অদ্নন্বয্প অ-হিন্দী শঙ্গ ও পদ আছে তা এই পরবর্তী অবহত্ঠ বা! প্রাচীন অ্রদবুলি 
যাই বলি-না কেন তার। স্থতরাং ্রক্সবলি কোনে! প্রদেশবিশেষের সম্পত্রি নহ, ত! আর্ধভাষার _বাধারণ 
সম্পত্তি এবং এক হিসাবে কৰিষঠড্ম সর্বভারতীর সাধু আর্ফভীষা। ... 


(ব্যাপ্তি অরবীীন অবাঠে গদ্যে পৰো একবার বট বিবেছিলেন-_কীতিল্তা। তার মধো এমন 





বিশ্বভারতী পত্রিকা t দ্বাদশ বর্ষ 


অনেক অংশ আছে ধা স্বজ্ছন্দে ব্রচবুলি বলে নেওয়া হার 1/ এর থেকে অবহট্ঠ ও ক্র্ছবুলির মধোকার অস্থরঙ্গ 
যোগাযোগের অদ্রান্ত প্রমাণ মিলছে। বেমন_ 
পাএ চলু হুজও কুষর, হরিহরি সব চুলের 
বহল ছাড়ল পাটি পারে, বসল পাএল ভরে জাঁতরে। 
হা ভাইজ জেহে গায়, ভোগাই রাদাক বড়ি নাঞে।। 
কেছ কাপর কেহ ঘোর, কেহ সম্বল কেহ ধোর। 
‘কাত পাতী শেলি পৈঠি, কাছ দেবক লাগ তৈঠ। 
দেল খণ উর, কেহ করলহি ননী পায়। 
কেন শুবহল ভার বোঝ, কের বাট কহল সোক। 
(কের আতিধ বিনয় কর, কতক দিবস বাট সন্তক । 
দই কুষার পায়ে হেটে বারা করলেন। সকলে হরি হরি প্র করলে। বহ পতন ও প্রান্তর ছাড়লেন, স্থানে স্থানে বিশ্রাম 
পেছন | হেখানে যে গাছে বান সর্বত্র তোর রামার বড় নাঁষ। কেউ কাপড় দিলে. কেট খোড়া॥ কেট প্রচুর অর্থ দিলে, কেউ 
আম | কোদাও প্রবেশ করতে লাইন দিতে হল, কোথাও সেবক ভেট দিতে লাগল। কেট দিলে গণ দায়, কেউ করে দিলে নদী 
প্যর়। কেউ বয়ে দিলে ভার বোকা, কেউ বলে দিলে রান্ত। সোজা। কেউ বিনয়ে আতিথ্য ছানালে। কতক বিনে পথ চলা 
শেষ ছল। রঃ 


বুলি উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল নেপাল তীরহত মোরগের রাজসভায়। তুকি আক্রমণের ফলে 

দক্ষিণ বিহার শু বাংলা বেশ কিছুকালের জু যাজসভা-পুষ্ট সাহিতোর অধিকার থেকে বঞ্চিত হ্য়েছিল। 
কবিপন্তিতেরা আশ্রয় পেয়েছিলেন নেপালে তীরহতে মোরঙ্গে। তাই অয়োদশ-চতুর্ঘশ শতাব্দীতে সাহিতা- 
চর্চার খোদ ওঁ সব দেশের রাজসভার কাহিনীর যখো ও ও লুপ্ত হয়ে গেছে।/ নেপালের রাজসভাৎ বাংলা 
বিহার কাশী ও অন্লান্ত দেশ থেকে কবিপণ্ডিতো আসতেন এবং সাদরে গৃহীত হতেন। তাদের হারাই 
বিবিধ দেবলীলাগীতি পরিপুষ্ট হতে থাকে । (অনেকের ধারণ! আছে যে রুষণলীলা লোকসাহিত্যের অন্তগ্তি । 
সে কথা ঠিক নয়। তিল হাজার বংসর আগে কি ছিল বলতে পারি না, তবে আড়াই হাজার বছর ধরে 
কুষলীলা-লাহিত্যের থে ইতিহাস পাচ্ছি ভাতে কষল্সীলাগীতিকে লোকসাহিত্য বল! যায না। লোক- 
সাহিত্য তাকেই বলি যা! কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা নব এবং থে রচনায় কোনো রকম সাহিত্যিক ছাদ 
অনুষ্ৃত হয নি। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসমাজে চলিত হলেই তা লোকসাহিত্য হবে এমন কথা 
নেই ।!| সাহিত্যে ও শিলে কুফলীলাকাহিনী বরাবর মুখাম্থান পেয়ে এসেছে। কুঝের কংসনিধন-কাছিনী 
পাণিনি থেকে শুরু করে পতঞ্জলির লময় প্স্ত যে কথকতার ও অভিনয়ের একটি প্রধান বিষয় ছিল তার 
প্রমাণ আছে। গোটা! মহাভারতটাই প্রমাণ করছে সাহিত্যে রুষ্ণমাহাস্মোর “দর্ব|তিশাযিতব। পুধঘুগের 
শিল্পে কৃষ্ণের গোবধ নধারণ কাহিনী সবিশেষ জনপ্রিয্ধ ছিল। কুষ্ণের গোগীলীলাও অর্বাচীন নয় & ইন্দুমতীর 
বর্বর উপলক্ষ্যে কালিদাস যে ভাবে বৃন্দাবনের ও গোবর্ধনগিরির উল্লেখ করেছেন তাতে দৃঢ় ধারণা হয় হে 
বৃন্দাবনে গোপীদের সঙ্গে কৃফের প্রেদবিলাস তার সমন্ধে অজ্ঞাত ছিল না 
& সুনন্দা ইন্দুদতীকে পূরসেনের বাঙ্া হৃহেণের কানে নিয়ে গিরে তীর গুণ বর্ণনা করছে_ 

সন্জাৰ্য ভর্তারদসূং ঘূৰাৰ: সত শ্রবালোত্তরপুন্পশযো । 

কুদাবনে চৈত্ৰরহাদনূনে নি্িশ্তাং দুন্দরি যৌন: ॥ 





দ্বিতীয় সংখ্য! ব্রজবুলির কাহিনী 


এই বুযাকে পতি রূপে বরণ করে, হে সুন্দরি, তুমি চিত্ররখের উদ্ভানের চেরে কোনে! অ:শে খাটে! নয যে বৃন্দাবন যেছানে 

কোমল৷ পরব জান্মত পুণ্পপব্যায় যৌবন সফল কর। 
অন্যান চাম:পৃহতোক্ষিতানি শৈজেনদ্টীনি শিলাতলানি। 
কলাপিমাং শাবি পু নৃতাং কারাহু গোৰৰ্ধ নকৰ্মরাহ ৪ 

বায় গোবর নের রনী ভহাগুলিতে ছলকশানিক, শিল্যদতুর গন্ধময় শিলাতলে বসে তুমি নঝুরের নাচ দেখে] । 

গোবধন পর্বতের ঘা অবস্থা তাতে লাহিত্যিক খঁতিছ ছাড়া বাসযোগা গুহার কনা কোনো কবির 
সাধ্য নঘ)ট 

(বাংলা দেশে সাহিতোর ও শিল্পের ইতিছালে ধারাবাহিকতার দাত পালপরা্াদের সময় থেকে। লে 
সময়ে শিল্পে রষ্লীলার প্রাধান্তের পরিচয় আবিষ্কৃত হযেছে পাহাড়পুরের মন্দিরের ভিত্রিচিত্রাবলীতে। 
মাহিত্যে তার সাক্ষা রয়েছে বহু প্রকীর্ণ লোকে এবং 'রাধা” 'সতাভাদা", 'উংকঠ্ঠিত হাধ' প্রভৃতি অধুনালুপ্ 
লাটারচনার নামাবলীতে। 

লেন-রাছাদের আমলে, বিশেষ করে লক্ষ্ণসেনের রাজাকালে কৃষ্পীল-বিষয়ক রচনা সবিশেষ উৎকর্ষ 
পার়। লক্ষ্মণসেন নিজে, তার পুত্র ও আস্মীছরা কবিতা লিখতেন, তার সভাকবিত্রা কৃষ্ণণ.লা-কবিতা লিনতে 
উৎসাহিত হতেন। একছন সমসামস্থিক বড় কবি উমাপতিধর, লক্বসেন ভার পিত! বজাললেন ও পিতামহ 
বি্য়সেন-_এই তিন পুরুষের আমলে দীর্ঘকাল ধরে মহামস্ত্িঘ করেছিলেন) বলতে গেলে বেন-রাদ্তের 
এরর মূল স্তম্ভ ছিলেন তিনি। এই উমাপতিধর অনেক ভালো শ্লোক লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটি 
বৈষ্কব লাছিত) ও ধর্মের ইতিহাসের পক্ষে অত্যন্ত মূলাবান্‌। আমরা জানি যে জীচৈতন্ত রাধাকুফ-কাহিনীতে 
একটু বিশেষ তাংপঙ আরোপ করেছিলেন, রাধাকে স্ক্ের চেষ্ছে বড় করে ধরেছিলেন। মধ্রা ও ঘবারকা 
লীলার অনেক উবে কৃঘাবনলীল।_এ তবও তিনি (ব! তার মূখ্য উক্ত) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ৪ 
উন্মাপতিধরের কষিতায় এই তবেরই নশ্চিত পূর্বাভাস রয়েছে। 

ররদ্ছাযাচ্ছ,রিতদকখো বন্দরে দ্বারকায়া 


প্রায় আড়াই শ বছর আগে এক কবি স্লোকটির এই অনুবাদ কর্র্েছলেন_ 

হয়াকর মাঝে লাজে দারাবতী পুরী 
নানারতময অতি শোক! সনোহারী | 
তৰি অতি উদ্দীপ্ত মন্দির সুঠান--- 
নানাচিত্রৰবযধ হযে সমুত্র দাধুৱী। 
সে ঘনির মাঝে চিত্র শয্যা বিরচিত 
তৰি বিলদয়ে বৃষ্ণ রি সহিত। 
আলিঙ্গনে প্রবল পুলক অঙ্গে হয় 
তথাপি কৃকের চিত্তে নহে হুখোদর। 
দতল হদুনাতীয বানীর কুক্লেতে 
রাঘ! কেলি স্তর পরিমল প্ররদেতে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা ছাদশ বর্ষ 


কান্তা আলিঙ্গিত সেই শব্যার উপরি 
শ্পশ্মন বিহীন দুচ্াপর সে মুরারি। 
উষাপতিধর নাম! কৰি রচনে 

সেই দুক্ছ। কর বিএলীযন রক্ষণে 


ফর পদাবলীর ভিতর স্থাপিত হয়েছিল লক্ষুপসেনের সময়ে, সম্ভবতঃ ঙারই সভার ॥ গীতগোবিন্দ-পদ।বলী 
ঘে তীর আসর স্বনাত লে কথা থা নিছক অগ্মান নয় ৪ লক্ষমনসেনের পুত্রের অহুশ|পূনে তার কিছু সাক্ষ্য 


মিলবে 8 পিতার প্র/তাছিক কাধাবলীর প্রসঙ্গে বিশবন্বপসেন বলেছেন-_ 








এেনাকারি।বিভিশমঘটনাবনধহিস্ধাং নত: ৷ 
প্রভাবে কী বৈরী রাছাদের শৃত্খলব:কারে, মাহে গঙ্গার ছলপানের জ্ খাবদান হণ্ডিগশের উত্কট ু্টারবে, সন্ধ্যার নটীদের 
কিছিটী-সৃপুরের বধু নি?কশে যিনি তিন সঞ্ধা আকাণকে ৰিচিত্ৰবব্দদ্খরিত করে মফল করতেন। 
জাক্ষপসেনের রাঞ্জা ন্ট হবার পরে বৈষণৰ গীতিকাবোর এই সভাগিন্ধ প্রথ! চলে আশে নেপালে তীরহতে 
ও অনা গ্রাস্থীর রাঙ্ ও সামন্ত-সভাছ। নেপালে বৃছবুলি পদাবলীর চর্চা অষ্টাৰশ শতাব্দীর মধাভাগ পর্যন্ত 
চলে এসেছিল ॥ নেপালের র।ঞ্ারাও ব্রবুলিতে পদ লিখতেন] যেমন, শীনিবাসমলের রচনা 
উপধিজ আনন গীয়দ-পন্থছ শব দিবল-নলিনে 
ভোঁ অনুপম অধর লোহাঞন নবপমবরুচি ফিনে। 
পুন পেমসি কী মোর পরল গর অপরাধে 
দহ মদগানিল জারকলেযর ন কর মনোরধ বাছে ॥ 
(নেপালের বাছগভায় থে ব্র্বূলির চর্চা হত তা বাংলার প্রভাব‘বন্জিত ছিল না! হোড়শ শতাব্দীতে লেখা 


এই পদটিতে এই অনুমানের সমর্থন মিলবে_ 
সঘন বরিবে মেহা। হৰয় হবন্ধু নেহা 
জীব চট্‌ পুটু নীদ না আ.এ বিরহ দগব দেহ! ৷ 
মন পাখি হয়া খাইব জাহা পি! লাগ পাইব 
হাতে হরিয। পাএ পড়ি পলায় তুলিয়া! নইৰ। 
চ্খন চির ন ভাএ কুছ সা শুখাএ 
বঙ্গ মোরি মরি আঙ্গন ঠাঁরি মন চৌদিক ধাও।  * 


৯ মিথিলা, ্রজবুলি প্রথম পাওয়া গেল চতুদর্শ শতাব্দীর গোড়ায় উমাপতি ওঝার লেখায়। রাজ! ছরিহর- 
সি সিংহের রপজরয় উপপক্ষো ইনি পারিজাতমঙ্গল নামে একটি সীতিনাটয লিখেছিলেন সংস্কৃতে। ভাত থে কটি 
নন দিয়েছিলেন তা সবই ভাবায় অর্থাৎ বরদরুলিতে লেখা পদ! পদগুলি সবই চমৎকার । তার দধ্যে কয়েকটি 
বিস্তাপতির রচনায় প্রবেশ করেছে। 
একটি উদাহরণ দিই | সখী সমু কৃষ্ণের কাছে মালিনী সত্যভামার বিরঙ্কাবস্থার বর্ণনা করছে_ 
ফি ৰহৰ মাধব তনিক বিশেষে, জপনহ তনু ধনি পাৰ কলেশে 1 
আপন আনন আরসি হেরি, চাদক রম কাপ কত বেরি। 











রমেঞ্জনাথ চক্রবর্তী 


দ্বিতীয় সংখা! I ব্রবুলির কাহিনী 


রব নিঅকর উহ পর আনি, পরেই তরস লহদৌ্হ জানি। 
[চকুরনিকর নিজ নয়ন নিহারি, জলধরলাল জানি ছি হারি। 
অপন বচন পিকরব অগুমানে, হরি তে পরিতেরয় প্রানে। 
বাঘৰ আব করিও সমানে, শৃপুরুষ নিঠুর ন রহ নিবানে। 
দুদ্বতি উদাপতি হন পরনানে, নাহেশরি দেই হিন্পেতি জানে । 

আধ, তার সঙবন্ধে আর কি বেশি বলব । আপনার দেহ নিয়ে ধনী কষ্ট পাচ্ছে। আরশিতে নিছে৷ দুখ দেখ সে টান ভ্রব ক'রে 
কতবার কেঁপে কেপে ওঠে । নিমের হাত বৃকেছ উপর পড়লে পরকোরকের স্পণ ননে করে ভর পার। নিছের কেশরাশি চোখে 
দেখে সে মেঘাড়ম্বর দলে করে হাংকম্প বোৰ কনে। ব্দাপনার বাকা গুনে কো কিল-র্বধ অনুহাৰ কনে এবং পআপত](গ করতে ঘাত। 
হে মাধব, এবনি বীমা কর। হুপুরুষ কখন শেষ পাত্রে নিঠুর রন পুনত্রী উনাপতি অরদাশবাক] বলক, ত। ডালে দাহেপরী 
দের পতি হিন্দুপতি। 

[উমাপতি চতুৰ শতাব্দীর লোক, বিষ্াপতি পঞ্চদশ শতাব্দীয়। তার কথা স্থবিদিত। পুরুষ 
অনাবস্তক। এই ডো গেল মিিলায় ব্ত্বুলির কখ|। ত্রজবুলি পদাবলীর রীতি পৰদশ শতাব্দী থেকে 

বাংলায় উড়িক্বায় এবং আলানে পাওয়! যাচ্ছে। বাংলার এ রীতি যেন স্থারী ও কলবান্‌ হয়েছিল এন 
অন্ত ন্। পৰশ লতাবীতে লেখা বলে নিতে পারি পুরানো তক্ছযাস নথ উড একট মি দাই 
গেট বোড়ণ শতাবীর প্রথম দশকের লেখাও হতে পারে । উড়িয্ার রাজ! প্রতাপরুহ্গের এক প্রধান কর্মচারী 
ছিলেন রামানন্দ রাহ। কবি পণ্ডিত এবং রসিকভক্ত বলে গড একে খুব সমাদর করতেন॥ রামানন্দ 
রাগ জগহাধব্নভ নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। তাতে অনেকগুলি সংস্কৃত গান দিয়েছিলেন অয়নেবের 
খরনে। ইনি ক্র্নূলি পদও- লিখতেন। তার একটিমাত্র কৃষ্ণদাস কবিরা চৈতন্চরিতান্বতে উদ্ধৃত 
করেছেন। বৈষ্ণব সাছিতোর সঙ্গে ধাদের পরিগর আছে তার! সেই পদটর প্রথম দু ছত্র নিশ্চয়ই জানেন _ 

শহিলহি রাগ নয়নতঙ্ তল 
সুদিন বাড়ল অবধি না গেল / 
রাদানন্দ রা ছিলেন রাজলভাপুষ্ট কবি তাই ভনিতা রাজার নাম_ 
বৰ্ণন রনরাহিপ ঘান 
মাদানন্থ রার কৰি তান ॥ 

(বাংলায় সবচেয়ে প্রাচীন হে বুলি পদটি পাওয়া যাচ্ছে সেটি হুলেন শাহার এক কর্মচারী যলোরাছ্ধ- 
খানের লেখা ।) পদটির নধোই কবির ও কবির মনিবের পরিচছ লভা। কৃষ্ণ গো থেকে ফিরছেন, রাধিকা 
উৎকষ্ঠিত হ্েছেন তাকে চঙ্কুগোচর করতে । সবী রুষ্ণকে সে কথা বলছেন" 

{ক পযোধর চন্দন-লেপিত আর সহদই গোর 
হিঙ্গ ধরাহর  কনকরুধর কোলে মিলল জোর । 
মাঘৰ তুযা দরশন-কাজে / 
জাধপ্ৰচারি  করিঞা সুন্দরী ধাহির দেহলী মাঝে । 





দাছিন লোচৰ কাছে রডিত ধৰল রহল বাদ 
শীমৰৰন কমল যুগলে পুঞ্ল কত কাস। 
সীত হদৰ জনক সোই এ হল জান 


পঞ্চ গৌডেম্রর. তোগপূরবর নে ঘণোরাদখান । 


বিশ্বভারতী পাকা | হাৰৰ 


এক পয়োধর চক্ষনচচিত অপরটি স্বাভাবিক পৌরবর্ণ, হেন হিযাল ও কলকাচল কোলে জোড় খিলেছে। হে মাধব, তোমার 
দর্শনের জন্ত হপরী রাধা ব্দাধ পায়চারি করছে বাহির দেউডিতে। তার ভান চোখে কাছল বা! চোখ শাদা, বেন নীল সঘে। চুই 
পর দিয়ে কানের কত পু হরেছে। জনতের তুৰণস্বতপ উবে ইত্রতুলা পঞ্চগৌঁড়ের রাজ প্রত হন, তিনিই এ রগ জানেন। 
এ কথা বলছে ঘশোরাজন্ধান। 

ই হুসেন শাহ! ও তার পুত্র নসর শাহার.দরবারে এক বড় কবিকে পাই, ফিিনি কৃৰ্শেখর ও বিষ্কাপতি 
ভনিতা নাম দিয়ে করেকটি উতকষট ব্রনরুলি পদ লিখেছিলেন} ইনি দীর্ঘকাল গৌড়-দরবারে গরবারে লভাকবি 
করেছিলেন কেননা একটি পদে হুসেন শাহী বংশের শেষ হুলতান, হুসেন শাহার এক পুত্র গিয়াহন্দীন 
যামুদ শাহার উল্লেখ পাই । 
মা বোড়শ ও সধ্ৰশ শতাব্দীর সদ্ধিলময়ে ব্রজবুলি তথা বৈষ্ণব পদাবলীতে _নৃতন জীবন সার করলেন 
গোবিন্দদাগ কবিরাঙ্গ। উপাধি দিয়েছিলেন. দীরখোন্থামী 4 গোবিন্দদাসের বিন্বদাসের ত্রজবুলি রচনায় দেখা 

দিন নার পে 
গল মুগভাবে পব্দবুংকার ও ছন্ব-চপলত! এবং সেই সন্ধে ভাবের সংহতি ও ভাষার গাচভা। একি পদের 











ভনিতায় শৌবিনদদাস বলেছেন_ 
রসনায়োচন শ্রবপবিলাস, 
রই রুচির পদ গোবিন্দদাস। 


/ এ কখ| এর রচনায় সর্বধা যধার্থবাদ । গোবিন্দদাসের দুটি পদ উদ্ধৃত করুছি। বর্ধার বঞ্জাক্ষদ্ধ রজনী, রাধা 
অভিসারে উদ্যত । সী নিষেধ করলে__ 
সন্ধি যাহির "কঠিন কপাট, চলইতে পদ্ধিল পন্ধির রাট। - 


হলি কইছে করবি অভিসার, হরি রহ নানস-হয়ংনী পার। 
নখন বনকন বীর নিপাত, শুনইতে অ্রবাযয়ণ জরি যাত। 
দশদিশ দাষিনী-দহন বিখার, হেরইতে উচকই লোচন-তার। 
ইবে বদি হুক্মরী তেছবি পেই, প্রেমক লাগি উলেখবি দেহ! 
গোফিশদাস কহ ইখে কি বিচার, ছুটল বাণ কিরে ঘতনে নিধার ॥ 
করের বাহিরে যেতে কন দরদ, চলতে গেলে রাস্তা কাদ1। তাতে ঝতান্ত ঝরাবাদল। নীল মিচোলে কি ছল আটকাবে? 
হন্দরি, অভিসারে তুষি ঘাবে ঝি করে। কৃষ্ণ তো রক্েছেন মানসগঙ্গার ওপারে । ঘনঘন কন্রন্‌ শব্দে বাদ পড়ছে, শুনলে কানের 
মর্দজেদ হয়। ঘশদিকে বিদ্াতের আগুন বিত্ত, দেখলে চোখের তারা ঠিকরে পড়ে। এতেও হি দুন্দরী গৃহত্যাগ করিস তাহলে 
প্রেমের জক্ত দেহত্যাগ করবি আোবিক্দাস বলছ--এতে বিচারবিবেচনার কিছু নেই। হে বাশ ছোড়া হয়েছে অশেষ চেষ্টা 
করলেও তা আর ফেরে না। . 


উক্তরে রাধা সধীকে বলছেন 
কুলসরিধাদ-কলাট উমছাউপু তাহে কি কাঠকি বাধা, 
নিল মরিযাদ-সিদ্ধু স.ঞে পরল তাহে কি তচিনী অদাহা। 
সহচরি মরু পরিখন কর দূর, 
বৈছে হয় করি পর্ব হেরত হরি লো€রি সোওরি সন দূর। 
কোট কুহষশর বরিধরে বচ পর তাহে কি অনল লাগি, 
শ্রেফ্সহনৰহ থাক হৃদয়৷ সহ তাহে কি ৰজক আগি। 


দ্বিতীয় সংখ্যা ব্ৰজবুলির কাহিনী 


বু পদতলে নিজ জীবন সৌপলু তাহে কি তনু অনুরোধ, 
পগোিনিঙ্বাস কহই বনি বিরদহ লহচরী পাওল বোৰ। 
কুলমর্ধাদোল্পপ কপাট উৰ্যাটন করেছি আমি, তার কান্ধে কি কাঠের বাধা লাগে? নিম ব্যাদারপ লমত পের়িয়েছি আনি, তার 
কাছে কি দ্বোট নদী অগাধ? সৰি, আম'কে পরশ করা ছাড়! কেনন মন নিয়ে বৃষ জামার পধ চেয়ে আছেন সে কথ! তেবে স্ষেবে 
মন কাদঞ্ছে। কোটি কোটি কুণুদদশর যার উপর বর্ষিত হচ্ছে তাকে কি মেখের ছল লাগে? প্রেমের দাবদাহ ঘার হুদয় সইছে তার 
কাছে বাতি কিছু নয়। ধার প্মতলে নিলের জীবন নূপেছি তার কাছে কি শরীরের দার £ গোফিনদদাস বলঙ্র--.লানো রাধা, শী 
বুঝতে পেয়েছে । 


[আসাৰ শংকরদেব ও তীর শি মাধবদের যোডশ শতাব্দীতে অক্রবলি পদাবলী রচনা করে কামতা- 
কামকপকে মাতিয়েছিলেন। আসামের আসামের প্রথম বৈফব-পদকর্ত। শংকরনেব 1 এব ব্রচনায় ভক্তির প্রকাশই 
মুখ্য। শংকরদেবের ত্ররূলি পদে ভাষার বিশুদ্বির সপে ভাবের গাডতা আর ছন্দের দুঢ়ত| পরি্ুট । যেনন 





এই পদটিতে _ 
(মোই সোই ঠাক মোই জো হরি পরকানা, 
hts রগ ব্রত তাকেরি হাৰ দাসা ৫ 
পণ্ডিতে পঢ়ে শান্ত হা সার ভকতি লিড়ে, 
অন্তর জল ফুটয় কমল, মধু সধুকর পিছে। 
জাহে ভকতি তাহে দুকতি তকতে তব জানা! 
হৈছে বণিক চিন্তামণিক জানি গুদ বখানা। 
বৃষ কি্বর কক্‌ শঙ্কর ভয়৷ গোফিসক পায় 
সোহি পৰিত সোছি যণ্ডিত হে হরি গায়ি। 


সেই নেই আমার ঠাকুর, থে হরি সর প্রকালিত | নাব পরেশ করে স্পী ধ্যান করে আমি ঠারই দাদ। পণ্ডিতে শুধু শান পড়ে; 
সার নিতে হয় গজ । জলের অধো কছল ফোটে, লে মণ থা ব্রত | থাতে তক্তি তাতেই সুত্িতড চানে এ তত্ব. হেমন 
হণিফ চিন্তামণি জেনে তায গুণ বর্ণনা করে| বৃষ্ণকিংকর শংকর বলে_. গোষিশ্রের চাণ ভজনা কর। নেই পণ্ডিত, সেই সঘকদীবন 
যে হরিণ গার। 


(্রধরেবের কোনো কোনো রুপি পদে হিনীর ছাপ পড়েছে) এই প্রার্থনা-পনটি নীরাবাঈঘের রচনা 

স্মরণ করার 
গাব দীন বানী, তু মেকি সাহ্ৰে চাকর হাৰি 
কাকু করিতে তুগা চলে লাগৌ. রুশ চরণে চাকেছি মাগেঁ। 
তরি চরণে মেরি পরশাথ, চাকেরি মাঙ্ো-লাহি আন কাদ। 
আপুন করসে জনম যা| হোই, তাঠে তু চরণে চাকর রহ মোই। 
মাধবাল কহ দতিহীনা. গতি বেরি নাহি তুরা প বিনা ॥ 

(াংলার সধদশ শতাবীর শেষ থেকে ব্রদবুলি একটু বাকা পথ নিলে পদ ও ইড়িমের ব্যবহারে 
শিধিলতায়। এর মূলে অব্তই খানিকট। ছিল নূডনত্বের প্রয়াস আর খানিকটা ছিল অনভিজ্ঞতা । ফল কিন্ত 
খুব খারাপ হয় নি। পদাবলীর ধারাবাহিক একঘেছেমির মধো ভাবায় ও ছন্দে একটু তরলতার নবীনত্ব 
আনলে । তার সাহিতাক মূলা বেশি কিছু নব, তবে কী্তনগানে নূতন রস সফকারিত হুয়েছিল। বেমল 
শশিশেখরের এই পদ, কৃফবিরহিনী রাধার দশম দশার বর্শনা 

















বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 
€ অতিষিতল অলযানিল দক-মধুর-বহনা, 
হুরিবৈসূখি হামারি অঙ্গ মদৰানলে-দহনা 0 
কোকিলকুল৷ কুহকুহরই অলি বকর কুহমে, 
হরিলালসে তন্তু তেজব পাতৰ আন জনে । 
লব লঙ্গিনী বেরি হৈঠলি গাওত হরিনানে, 
বৈখনে শুনে তৈখনে উঠে নবরাগিনী গানে। 
ললিতা কোরে করি বৈঠত বিপাখা হয়ে নাটিয়া, 
শশিশেখরে ছে গোচরে ঘাওত ভিউ ফাটি ৪ 


অতিস্যতল মলযানিল মন্দমধুর বইছে, তাতে হরিবিদুখ আমার অঙ্গ খবানলে বেন করে পূড়ক্র । কোকিলকুল কুহুরয করছে, 


ফুহমে অলি ঝংকার করছে। কৃষ্লালসায় আমি তনুত্াগ করব এব: অস জন পাব টার সঙ্গে মিলবার জট এই কথ! ধলতে বলতে 
রাধা সুরা সেলেন। সঙ্মিনীরা সব ঘিরে ৰসে হরিনাম গাইতে লাগল। খেই বুফনাগ কানে ধায় অমনি নহানুরাগের উলাসে রাখ 
উঠে বসতে চায়। ললিতা কোলে করে কস আগ্মে, বিশাখা নাড়ী টিপত্রে । শশিশেখর সবার গোচরে হলছে_আ৭ যুধি ফেটে ঘায়। 


রাধার প্রাপরক্ষার অন্তে সবীদের একঞরন দূতী হয়ে চলল নথুরায় রুকে খুজে বার করে আনতে। 


গোকুপানন্দের এই পদে তার বনিা_ 

রাই, বৈরষং রথ বৈ গচ্ছং মধ্রাচে, 
চুদ পুরী পতি প্রতক্ষে খাহা ঘহশন পাওয়ে। 
অতি ভর অতি অঙ্ং ছি: হুর গমনা, 
অধিলব্বে মধুরাপূরী প্রবেশ করিল ললন। | 
এক রফদী অনধহসী নি প্রয়োজন পে, 
নন্দ-জাত “কুক খ্যাত কাহার ভবনে আছে । 
শুনি সো ধনী কহই বাণী লো কাহা ইহ! আওধ, 
বহদৈবকী সৃতি কৃষ্ণ খ্যাত কংলরিপু মাধহ। 
সোই সোই কই কই দরশলে মক আসা, 
গোকুলচজ কষছে ৰাও ঘাও ই থে ইচ্চ বাস।। 


রাই, বৈধ ধয় ধৈর্য বর, আমি মধুরায় বাশি নেখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খু'ছে। দেখব সেখানে ঘদি দন পাই। দূতীর কখ। 
শুনে রাখা বললেন, খুব জালে। খুব ভালো, নে গন কর। দূত অবিমন্থে নযুতাপুরীতে গিচে হানির হল। এক অ্বসী নেয়েকে 
দেখে দুততী নিজের 'আব্তকযত দিওঠাসা করলে, নন্বের নন্দন বিখ্যাত সণ কার বাড়িতে খাকেন গুনে তরণী বললে, দে এখানে কি 
ছন্টে আসবে | এখানে খাকে সেই বিখ্যাত কৃষ্ণ ঘিনি বহদেক-দেষকীর পুত, ধিনি কসেঘাতী, ধ্বনি মাংব। গুতী বলে উঠলে, সেই 
বট নেই বটে, তার দর্শনেই আমার আলা গোরুলচক্জ তরুখীর হয়ে বলছে_যাও, হাও, ই যে উচু বাসাবাড়ি দেখ ঘান্দে। ৰ্‌ 
পদ্াবলীর ইতিহাসের আর জের টেনে লাভ নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর রচনার বৃত্তি অষ্টাদশ 
পেরিয়ে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৌছেছে। শে কেবলই রসহীন শুদ্কপত্রের নর্মর। তবে ভ্রচ্জবুলি 
পরাবলীর ভিলেন সবাস্তির গড়ি টেনে দিলেন তিনি শুধু বাংলা দেশের নয়, কেবল ভারতবর্ষের 
সহ, সমগ্র পৃথিবীর । তির মি কবিতার কথা বলে আমার বনতব্য শেহ করি। 
ক পড়ে নু হৰেছিলেন একতা কৰক ববুলিতে কয়েকটি 
গান ও কবিতা লিখেছিলেন। অনেকগুলি রচনা প্রথম বর্ষ ভারতীতে বার ছহেছিল (১২৮৪)। তার প্রায় 





দ্বিতীয় সংখ্যা ! ব্ৰঞ্জবুলির কাহিনী 


বছর পাচেক পরে ভাসি: ঠাকুরের পদাবলী, প্রকাশিত হর। ভাহসিংহ ঠাকুরের পদাবলী হুবহু বৈষ্ণব 
পদাবলীর ছাদে লেবা, মায় ভনিত| পর্বন্ত। ভনিতায় কৰি “ভাহু” “ভাঙগগিংহ” নাৰ নিয়েছেন। ভা রবির 
পাক বং দে ভয় বেৰত তক রুনা স্বাক্ষর আছে “ভ' ; এটি ভাগই সংস্ষিস্ত 

রণ “মিতশট্কু নিয়েছিলেন আন্তাতসারে কবি পিতার বন্ধ, ও নিজের গীতরদপ্তরু শ্রিকঠ সিংহের নাম 
থেকে, এইরকমই আনার মনে হয়। অথবা কষ্ট কল্পনা করলে বলতে পারি বিদ্যাপতিনন পৰে দেমন বধিক্ন 
নাম ও শিবলিংহের নাম আছে_ তেমনি রবীন্রনীথ যেই নামছুটিকে যোগ করে ভাঙুসিংহ তৈরী 
করেছিলেন। এ 

ভাঙ্সিংহের পদাবলী বালকের রচনা, কৃত্রিম রচনা, প্রাপহীন অমার্জিত রচনা এ কথ! কৰি নিবে বার 
বার বলে গেছেন এবং আমরাও ত! মেনে নিতে বাধা। কিন্ত শ্রেষ্ট বৈ্চব পরাবলীর বত এগুলিও স্থরের 
অভিবেক পেলে জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিছুতেই মনে হনব না যে, বহুকালাস্তরিত ভাবায় বালকের লেব! নকল 
যচনা। যে কারপেই হোক ভান্সিংহের পদাবলীর অনেকগুলি গানের মধ্যে প্রাণ আছে, লে জন্তে ১৫ 
সালের ভাষায় ১৮৭৬ লালে পনের-যোল বছর বয়সের ছেলের লেখ! গানগুলি এখনও কিছুমাত্র লন্বীবতা 
ছারা নি॥ ) 














ভ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত 


গ্রীক দেবতারা বিচিত্র__ গ্রীকদের কথা বলি কেন, ভারতী পৌরাণিক দেবতা, কি দেবতা মাত্রই, যে দেশের 
হোক-না, সকলেরই লীলা! প্রায় একরকম । তা হাহথবেরই মতন, সময়ে লময়ে মানুষের ও অধ মাছষের 
যে লব হীনতর প্রাকৃত প্রবৃত্তি তাই দিহেই যেন গড়া দেবতাদের স্বভাব। ঈর্ষা, দ্বেষ, অক্ষমতা কি কম 
দিয়েছে দেবতাদের পরিচয় ? প্লেটো! তাই কবিদের উপর এত বিষ্ঞপ ছিলেন (ঘদিও তার নিঙ্লের ছিল 
এক গভীর নিবিড় কবিপ্রক্কতি )-- হোমর এত বড় কবি, দেবতাদের কি প্রকৃতি দিয়েছেন তিনি ? 

প্রাচীন গ্রীসের প্রবীণতম নাট্যকার এসকিলম্‌ তার স্থবিখ্যাত *ৃঙ্থলিত প্রমেধিউস্‌"* নাটো 
পাঠকদের ব্যাধ্যাকারদের কাছে অহুরূপ সমন্তা তুলেছেন । সমস্া এই, প্রমেথিউদ্‌ নিজে দেবতা, কিন্ত 
দেবরাজ জিউস্‌ তার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন-- কারণ প্রমেছিউস্‌ মর্ত্যমাহুষের সাহাব) করেছে, মাহুযকে 
আগুন এনে দিয়েছে; মানব আগে আগুন বন্থটিকে চিনত না জানত না, প্রমেদিউসই মাহ্ষকে এই আগুনের 
বাবহার শিখিয়ে সংস্কৃত মাজিত শক্তিমান করে তুলেছে। পৃথিবীর নশ্বর জীবটির উপর তার বড় অঙ্ুরাগ। 
এই অনুরাগই জিউসের আবার বিরাগের কারণ। ভিউস্‌ মাসকে দেখতে পারেন না। একি ব্যাপার? 
দেবরাজ বিনি__ ধার কাছে আশা করি বহত খঁদার্ধ দিব্যদৃষ্টি, তাঁর এ কি ক্ষুদ্রতা? কথাটা ত। হপে 
বুঝি একটু। 

প্রনেখিউদ্‌-কাহিনী একটা সুপ্রাচীন পৌরাণিক গল্প। কিন্তু পৌরাণিক গল্প আজকাল আর নিছক 
গল হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। তার মধ্যে দেবা হয় সেকালের নাহবের প্রকৃতি স্বভাব চরিত্র আয় 
তার সাজের আলেখা ব। ইতিকথা। তাছাড়া অনেকে বলতে শুরু করেছেন বে এসব কাহিনী একটা 
রূপক, তার পিছনে রয়েছে মানুষের বাহাপীবনের ইতিহাস নর, তার অন্তরের অভিজ্ঞতার, একটা নিগৃঢ় 
ভ্রানের চিত্র । 11518০1০8% একদিকে 151০: হয়তো, কিন্ত আরে! সত্যতর ভাবে হল mystery — 


= ইংরেজীতে আনর। বলি “গ্রযেশিউর্স, “এসকিলস্‌_ অনেকটা গ্রীক শব্দের ও উচ্চারণের কাছাকাছি । তবে গ্রীক ও 
লাতিন ভাষায় অন্তস্থে এই অন্‌, উস্‌ হল সাস্কৃতের বিসস ( অস্‌ ভাগান্ত হাকে বলে)। ফরালীর তাই বোধ হয় অত্যন্ত চ্টা়লংগত 
ভাবে এই প্রত্যয়ট পরিত্যাগ করেছে । তারা -প্রসেবিউস্‌*( প্রমেদেউস্‌) ন। বলে বলবে “ক্রন্েত্র খ উচ্চারণ তাহা করতে পারে 
না, "এসকিলসৃ” ( স্রীক আইস্গুলস্‌) ন! বলে, সরাসরি বলবে “এসিল" ( E৪৫১] )। সারি, ইউরিপিদিজ, হেয্োডোটস্‌ 
না ধলে বলবে সোফোক্ল, ইউরিপিহ্‌, হেরোমোত, বাংলার আমরা কি করব? ফরাসীর অনুকরণে বাংলার আনি৷ লিখেছিলাম 
একসময়ে সোফোকলা, ইউরাপিদ, এসকিল। কবি সত্যেহ্গনাখ দই বোধহয় প্রসেখিউস্‌কে. “পরদাখী- করেছিলেন সর্বপ্রথন। 
ইংরেরীতে ধজি আমর! দেটো, একে ত! দাতোন, করাসীর! বানিয়েছে গলা । বালোয় আদি করতে চেয়েছিলাম "ললাতন"। 
হিশ্দীতে আরবীর অগুসযণে দেটোকে বল৷ হয় ইফ-জাতু', আর আরিষ্টটলকে আরিভূ । আর আলেকরান্দের যে সিকুশদর তা, বোধ হয় 
সকলেই জানেন! কিন্তু ইংক্েস্রীর প্রভাব এত স্বাভাবিক হয়ে সিয়েছে আঘাগের উপর যে ইংকলৈযী হ্বনি একটু ক্রুতিকঠোর হলেও, 
পরিচিত বন্ধু বেন হয়ে উঠেছে । তবে ইংরেজীতেও বলি হোষার ( হোষর ), আরীকে দিও ত! “বোষেরেস্‌', দরালীতে হোংনের। 
সঙন্কাটি এখনও বিচায়াৰীন রাখা হেতে পারে কলে আমার বিশ্বাল। 


দ্বিতীয় সংখ্যা || ‘প্রমেধিউস্‌'-কাহিনী ১২৫ 


কিরকম? বৈদিক সরস্বতী শুধু একট! নদী নয়, তা ছিল আবার সত্যঙ্গানের ধার| ( শ্যনৃতানাং চোদছবিত্রী )। 
শুনঃশেফ তিনটি বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন বূপকাে বরুনদেবের ক্পা তার নুকি হল-_ এ কেবল হয় গল 
ৰা তিহাসিক ঘটনা নত এর গভীরতর অর্থ আছে। অর্ত্য নাস, মনোনর ছীব, আবদ্ধ নিয় প্রকৃতির 
কঠোর বন্ধনে। প্রন্কতির তিনটি পাশ-_ দেহ, প্রাণ আর ষন। বরুণ হুল বৃহৎ চেতনা দানসাতীত 
বৃহৱের উপলব্ধি মাহুধকে এনে দিল মুক্তি । এই হল শুন:শেফ-কাহিনীহ নর্বকধা। 

আবাদের বিশ্বা জিউস্‌ - প্রমেধিউস্‌ কাহিনীর পিছনেও রয়েছে একটা অনুরূপ আস্তর তবকথা। 
বলি লে কথা, তবে আমাদের মত অর্থাৎ আধুনিক বনের নত করে। মালুঘ মাগে, গোড়া আগুন 
বা অগ্নি কি বস্তু দানত নাঁ_ স্বর্ণ হতে তাকে নাৰিয়ে আনলে প্রনেথিউন্‌ । সব স্বর্গের জিনিস অগ্নির 
থে বীর্ঘ যে জ্যোতি তা স্বর্গীয়, তা কেবল দেবভোগা । দেবতারা দেবতা__ জ্যোডিনর্র বীর্ষময়_ কারণ 
তারা অ্নিমন্ন। আমরা বেদের আদিনন্র প্ররণ ফরতে পারি এবানে__ অগ্নিনীলে পুরোহিতং দেবম্‌-_ অগ্নিকে 
পু! করি দেবতা খিনি রয়েছেন লকলের পুরোডাগে। প্রথমেই তাই প্র্থ ওঠে বাহুঘকে এ জিনিস 
দেওয়া কেন? গ্রীক কবি নেই প্রশ্ন তুলেছেন__ ভারতীয় কবি বা ক্ষবি কোনো আপত্তি তোলেন নি; 
ব্যাপারটিকে সহ সতা বলে গ্রহণ করে তার নিপৃঢ় অর্থ আবিষ্কার করেছেন। অগ্রি দি নাশ্বষের 
অধিকারে আনে, তবে দেবতা-মান্ধুষে কোনো পার্ধকা থাকবে না, মাগ্য হয়ে উঠবে দেবতা । আনাদের 
বৈদিক খধির সেই লক্ষা ছিল। কিন্তু বলেছি আপত্তি করাও চলতে পারে__ একট! বিপদের বিভ্রাটে 
সম্ভাবনাও আছে॥ নেই দিকটাই গ্রীক কাবো ও নাটো বিশেষভাবে প্রতি্ছলিত হয়েছে। আদরা 
আাচো বিশেধভাবে বলেছি দেবান্থর-সংঘর্ষের কথা, ওরা পাশ্চাতো বলেছে নেবতা-ামুষে সংঘর্ষের কথা। 
প্রথমতঃ গ্রীকদের ধারণ! ছিল, সির কতকগুলি মূল নিম, বিধি বা ধর্ম আছে (:১০:১০))-- তা 
লঙ্ঘন করলে হয় প্রতাবায়, বহাপাপ; ফলভোগ করতে স্ব নিদায়ণ। এ হল যেন উৎকট কর্ম এবং 
তার উৎকট ফল। নিয়তি হলেন দেবী আনান্কে (402:98৮৫-__ অনিবাধত| ); আর তার দণ্ডবিধাতৃ 
সাঙ্গোপা্থ এটী (45৫6), এবীনিয়েশ ( E০১৫5 )। তার ধর্ম ও নিয়তি এক, মাহযের ধর্ম ও 
নি্তি ভিন্ন। প্রমেধিউস্‌ চেয়েছে ছুটির সিশ্রণ_- অর্থাৎ আনর| যাকে বলি, বা এক যুগে যাকে বলা হত 
“বর্ণসস্বর", ঘার ফল লমাজের স্থির উৎসাদন, ধ্বংস সাধন । 

কারণ আরে! নিবিড় ভাবে একটু দেখলে আমর! বুঝতে পারি এবং ধারা চসষম্থান্‌ তারা বলে থাকেন 
মানুহকে দেবত্বের ও গ্রহণ ও ধারণ করতে ছলে, তার অধিকারী হওয়া চাই অর্থাৎ চাই '্বভাবের পরিমার্জনা, 
প্রকৃতির একটা পরিশুদ্ধি। নামুষ ছল ক্ু্-চেতন, দরাদবড়যুর দাস, সে কি রকনে অনরত্তের ভার গ্রহণ করতে 
পারে? লে ভার চাপিয়ে দিলে তার উপকার হবে না, সে ভেঙেচরে পড়বে। প্রমেধিউসের আগুন নিয়ে 
মাহুধ আজ কি খেলছে? মাহুঘ আণবিক বোমা আবিষ্কার করেছে__ চলেছে নাকি আম্মবিলোপের পথে? 

উপনিধদের সাধক নচিকেতা অগ্রিবিষ্তা চেয়েছিলেন, কিন্তু তা অধিগত করবার জন্তে তাকে বিশেষ 
যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছিল, একটা শিক্ষা বা সাধনা বা তপন্তার ধার! অনুসরণ করতে হবেছিল। খ্ববিরা 
বলতেন অপকভাণডে ভীত সোমরম রাখা ঘার নাঁ_ ভেঙে ঘার, গলে ঘা । মাটির পাত্র মাহ মাটির পাত্র 
বই কি-_ তাকে পুড়িত্বে শক্ত সমর্থ করতে হ্য় আগে । 

কিন্ত প্রেখিউদ্‌ কি করলেন? তিনি কেন বাছবিচার করলেন না_- উপকার করবার আবেগে, যাকে 
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বলা হয় অগ্রপশ্চাং বিবেচনা, তা করলেন না, ঘদিও তার নামের অর্থ “অগ্রবিবেচক।" তাঁকে দিজ্ঞালা 
কর! হল-- তোমার এ দুর্দশা কেন, তুমি কি পাপ করেছিলে যে দেবরাদ্দ তোমার উপর এমন রুষ্ট ? তিনি 
বললেন, মামুঘকে তিনি আগুন এনে দিদ্বেছিলেন তাই-_ বুদ্ধির আগুন, মানসিক চাতুধের আগুন, হাতের 
শানিত কৌশল-_ ঘার ফলে শিল্পকলা, শিক্ষাসভ্যত! মানুষের । কিন্ত সেই সঙ্গে তিনি আর কি করেছিলেন? 
আগুন এনে দিয়েছিলেন কিরকম ব্যবস্থার মধ্যে ? চায়দিকে শুকনো খড় বিছিয়ে দিয়ে! কি রকম? মাহুষের 
দৃ্ী হরণ করলেন-__ দৃক থাকলে বাহ্য হুহতো ডর পাবে, কি নির্জীব নিক্ষিয হয়ে পড়বে, এইরকম ধারণায়। 
লাক্ষাংদ্রানের পরিবর্তে অন্ধ আশা! অন্ধ আশ! আর প্রাণে আগুন-- এই তো সহজ মামু; এইভাবে 
যাচ্ছ অপ্রি মাহবের বুকে প্রচ্ছলিত হল। কিন্তু উচিত ছিল না কি আগে মাহুযেয় অন্তর-বেদি পরিষ্কার 
পরিচ্ছ্ করা, প্রশান্ত নির্মল করা, অগ্রি সিষ্ত হলে যাতে ক্রমে ধ্মশৃন্ত হয়ে বিশুন্ধ ওজলো, ভ্বোতির্স্থ তেজে 
পরিণত হয়? 

ফল হল তাই বিপরীত। প্রনেঘিউদ্‌ ভাঙলেন সনাতন অর্থাং প্রাচীন ধর্ম, লক্ষন করলেন বিধির লিপি। 
তাই তিনি নিয়ে এলেন বথাবিছিত চখন-কর| উপনিবৰিক অগ্িদেব নয়, কিন্ত পাথিব আহ্মর আগুন__ একট! 
খাওুব দাছন, তাতে নিছে দ্বীতৃত হলেন, বিশ্বও হল দদ্ধীভৃত। এসকিলস এইভাবে দেখালেন উৎকট 
কর্মকল-_ poetic justice | 

তবে বল! বাছলা, এতখানি তব ভেবে চিন্তে ঘে এসকিলল তার গল্পটি রচনা! করেছেন তা নিশ্চয় নয়। 
কিন্তু গল্পটির অন্তরালে এইরকম একটা উপলব্ধি আগে হতেই ছিল ব। এইরকম একটা উপলদ্ধিকে মূলত: 
আশ্রয় করে গল্পটি প্রথম রূপ গ্রহণ করে__ এ অসুনান আমর! করতে পারি__ পরে কথাটি শাখা-প্রশাখা 
পত্রে-প্বে অলংকৃত, বিকৃষিত পরিবর্তিত হয়ে বিশাল কাহিনীরূপে দেখা দিয়েছে । আমি আবিষ্কার করতে 
চেষ্টা করেছি অন্তরের সমন স্তর । « 

লে যা হোক প্রমেখিউসের দিক থেকে তার কর্মের পক্ষে থে সদ্যুক্তি নেই তাও আবার নয়। আমর! 
বলেছি মাটির পাত্র পুড়িয়ে শুস্ধ কর শক্ত কর! ঈরকার-_ তার মন্তেই তো আগুনের দরকার আগেই ॥ কিন্ত 
এ জবাব ছল আধুনিক মনের । এসকিলদ্‌ তীর আর-একখানি নাটকে বন্দী প্রমেখিউপৃকে মুক্ত করেছেন 
কিন্ত শে নাটকটি আমানের কাছে পৌছন্ন নি, নই হয়ে গিয়েছে । তবে তার মূল ভাবটা অন্ধমান কর] হয়েছে। 
প্রমেবিউদ্‌ মুক্তি পেল, স্বেচ্ছা শেষে িউসের অনুগত হয়ে । কিন্তু এ পরিণাম আধুনিক মনের অহমোদিত 
নয়। প্রমাণ ইংরেজ কবি শেলী । 


২ 
(প্রমেধিউনের কথা বলতে গির্রে শেলীর নাম না করলে চলে না। এই ইংরেজ কবি এমকিলনের 
অভাব পূরণ করে দিয়েছেন, অবশ্য তার নিজের ভঙ্গিতে । শেলীর “শৃঙ্ঘলমূ্ধ প্রমেথিউস্‌” বিখ্যাত নাটক 
এবং অনেক হিসাবে একখানি বিশিষ্ট স্ুষ্টি। এখানে ঘষে আশার আশ্পৃহার দৃষির পরিচয় তিনি দিয়েছেন 
কাবাগত চমৎকারিত্বের সঙ্গে, তাতে আরে! এই ভারতীয় সিষ্ান্তটির প্রমাণ হয় বে, কবি আর বির যধ্যে 
নিবিড় মিল রয়েছে কোখাও_ হদিও সনাতনী মতে শেলীকে পাঘন্ডের দলে ( 52025৫ 2০৫9 ) অস্ত 
করা হয 
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শেলীর পাষণ্ডস্ব অর্থ আধুনিকত্ব । এসকিলদ্‌ ঘে দূ দিয়ে দেবতাদের দেখেছেন, দ্রিযুস্কে প্রমেখিউদ্্‌কে 
চিত্রিত করেছেন, শেলীর কাছে তা আশা করতে পারি না। দেবত| বা জিউস অর্থ সার কাছে অত্যাচার 
উমপীড়ন প্রাচীনের প্রৃতবপ্রিদ্তা। আর প্রনেধিউস্‌ হল তার বিরুদ্ধে বি্রোহ, সে মুক্তির স্বাতস্নোর, 
শাস্তির প্রেনের বিগ্রহ । পাধণ্ডেরা_- আধুনিকের।_ অনেক সমে দেখি পুরাতন পরিচিত সংভাগুলির অর্থ 
বদলে, উন্টে দিয়েছেন । তাদের মতে দেবতাই অস্থর, আর অস্থরই হল দেবতা । এইরকম একটা রুচিবৈপরীত্য 
মিস্টিক কবি ব্লেক বিশেষভাবে দেখিয়েছেন স্বর্গ হয়েছে নরক আর নরক হয়েছে স্বর্গ । 
পুঝাতন-পনাতন-বিরোধী, সংস্কার-প্রদ্থানী প্রাণ-প্রবেগ মনের মপো এই রকন একটা! মূলা-বিপর্ধ্ব 
ঘটা । ধামিফ আস্তিক কবি নিলটন পথস্ত এই রকম প্রভাবের ছাত থেকে উদ্ধার পান নি__ তার 
কবিপ্রাণ শম্বভানকে ঘতখানি জীবন্ত, সহাহ্ভ্ুতিবোগা করে ধরেছে, কোনো একেল এমন কি ভগবান বং সে 
আমুকুল্য লাভ করেন নি। আমাদের নধুদুননে নেঘনান প্রনীল। ব| রাবণ বে সুতা ও লসৌন্দ্ নিয়ে ছুটে 
উঠেছে, হামলীতা তার কাছে স্নান হয়ে পড়ে নি? 
হা হোক আমি বলছিলাম দেবতার বিরুস্ধে ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোছের কথা দেবতা ভগবানকে 
কল্পনা কর। হয এই ভাবে যে তার। রয়েছেন উর্ধে, দ্বর্গে, এখানকার দুঃখ নৈগ্ত যালিন্ত তাদের স্পর্শ করে নাঁ_ 
ভার! আনন্দ করেন, মজা! করেন মর্তাদীবের শোক কট দেখে, দেখে শুধু নয় আবার, শোক কষ্ট দিরে। 
এ ছেন দৈব বা দানবীয় লক্তির অনুগত কোনো বীরহনয় হতে পারে না-- তার একমাত্র ত্রত বিঘ্রোহ ॥ 
আমি চিরবিত্রোহী বীর. 
আমি বিশ্ব ছাড়ানে উঠিয়াছি একা চির-উদ্রত শির !--- 
আমি দুর্বার 
আমি ভেঙে করি সব চুরমার 18 
প্রনেখিউন্‌ এই বিজ্রোহী বীয়। নে নিচেই শেখে ডেওড চুরমার {য় কি না, দে খেয়াল তায় নেই। 
স্থির একটা নিন্নমই কি এই? অত্যাচারী শালকের, একচ্ছত্র প্রতুর বরাবর থাকবে বংশ-পরম্পরা! কি 
যূগা-পরম্পর। আর তার বিরুদ্ধে থাকবে উৎপীড়িতের বিঘ্বো€₹-পরম্পর! ? প্রমেধিউল্‌ দাড়ালেন ঘার বিরুদ্ধে 
তিনি হলেন জিউম্‌ (মন্্-শাসিত এক-এক মধ্বস্তরের কল্পনা ভারতবর্ষে কর! হয়েছে__ তবে বলা চলতে পারে 
সে কল্পনা ঘথালন্তব সাবিক প্রকৃতির )। এই জিউস্‌ নি্গেও তার পিত। ক্রনলকে (07০0০5 ) পদচ্যুত করে 
তার স্থান অধিকার করেছিলেন। এই ক্রনমও আবার ছিলেন তার পিড!-- আউল্লানস-এর ( Ourauos) 
বিত্রোধী পুত্র । এ ধরনের মীবুকে আধুনিক চিত্ত যে দেবতা বলে মেনে নিতে, পূজা করতে পারেন নি, তা 
স্বাভাবিক । 
এই রকম প্র বা বিধাতার কবলে পড়ে পৃথিবী হয়েছে নরক অর্থাৎ অজ্রানের শ্বার্থপরতার কূরতার 
রাঙ্গা, লূকলরকম দীনডার হীনতার পীঠস্থান । পৃথিবীর এ রকম থাকা চলবে না, তাকে হতে হবে 
বমি । মানুঘকে তার সবরকম কায়িক মানসিক দৈন্ত দূর করে হতে হবে ন্র্যোতির্দ্ন দ্রীব। মামু বদলে 
ঘাবে, তার দেহ হবে স্ুন্নর, ভার.মন হবে সুন্দর, তার প্রাণ হবে সুন্দর__ নে হবে শৌন্দর্ময্স। এমন 
কি স্থূল প্রকৃতি অবধি-_ নদনদী, প্রান্তর-পর্বত, তরুলতা__ সব নৃতন একটা জীবনে লজীব হয়ে উঠবে! 
সব হবে প্রেমের প্রীতির আলোর আনন্দের প্রকাশ । এই হল শেলীর স্বপ্ন । 
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এ কাঙ্গ সংসাধিত হবে প্রমেবিউলের আব্যদানে ও আত্মসিদ্ধিডে। কে এই প্রমেথিউস্‌? শুধুই তিনি 
বিজোহী ধ্বংলকারী নন,__ আসলে তিনি একজন স্রষ্ট!। প্রমাথী হলেন অগ্নিধারী, অগ্রিবাহক | বাহা অগ্নি 
বটে-_ থে অগ্তি অরণি-মন্বলের ফল-_ ঘার দান হল যন্ত্রপাতি এবং যাহুষের সভ্যতা । কিন্তু বাহু জি একটা! 
আস্তর অগ্নির বিগ্রহ বা প্রভীক-_ তা হল চিন্ত অগ্নি, উর্্মগতির ক্রমারোহণের আশ্পৃহার অগ্নি। এ অগ্নির 
আদিলিবাস উত্তরলোকে, দেবধাষে, তুরীয় চেতনাঘ ( তুরীঘ্ অর্থ চতুর্থ _ দেহ, প্রাণ আর মনের ওপারে )। 
তবুও পৃথিবীর সঙ্গে এর নিবিড় সম্বন্ধ । প্রনেখিউস্‌ দেবতা বটে, কিন্তু ভার মা হলেন পৃথিবী ( হয়তো 
এর অর্থ অতিচেতনাছ অন্তনিহিত থে পৃথিবী বা ক্ষিতিতব, আর তার গর্ভস্থ শক্তিই হল অগ্নি )। 

তাই পাৰিব দ্রীব মানব তার সহোদর ৷ এই জন্তই মাছুবের উপর তার আকর্ষণ। মাঙুবকে তিনি 
যে অপ্রি-সম্পদ দিতে চান তাও স্বাভাবিক । 

অপ্রিহ শিখাছ ভর করে মানুষকে উধ্বে' উঠে চলতে হবে, তার চেতনাকে প্রকৃতিকে সমুন্নত সম্বন্ধ করে 
তুলতে হবে, মাহুহকে তেজোমন্র, জ্যোতির্শঘ এবং আনন্দময় হতে হবে। কিন্তু উঠতে হবে বাধা ভেদ 
করে। বাধা হল অতীত নিয়মের ব্যবস্থার অত্যাচার, গতাহগতিকের উৎণীড়ন-_ রবীন্্লাথ ঘার সুন্দর 
নাষ দিয়েছেন “অচলায়তন”। এক গভীর অর্থে কেবল অতীত নয়, উরধ্ব অর্থাং উর্ধবস্থ দেবলোক পর্যন্ত 
এই অচলারডন। ফি রকম? দেবতারাও হলেন” এক-একটি অহং। তীরাও এই হিসাবে অস্বরই-- 
উর্বতর স্তরের অঙ্থর। বৈদিক দেবতাদের একটি বিশেষণই হল অহর, যদিও তার অর্থ হল বীর্ঘবান্‌ 
(কথাটির বুৎপত্তি অস্থ+র ; অ+স্থর *নয়)। প্রত্যেকে এক-একটি বিশেষ ধর্মকর্মের বিগ্রহ । দেবতার 
যেখানে ভগবানের, সচ্ছিদালন্দের একান্ত অঙ্গীভূত সেখানকার কথা আলাদা । কিন্ত নিম্বতর লোকে 
দেবতার! গ্রহণ করেছে স্ব-স্ব-প্রধান মৃতি। এই সব স্বর্গলোকে-_ মৃত্যু-দেবতা নচিকেতাকে যেখানক।র 
লোড দেখিয়েছিলেন__ অপরিবর্তনীয় বির্ধান । পেখানে উন্নতি নেই, অবনতিও নেই । প্রত্যেকে এক- 
একটি নি্দিই গণ্ডীর সিদ্ধি। কিন্তু মাহুয প্ররিবর্তনস্টল, তার উপ্নতির সীনা নেই, ভার গতির সীমা নেই । 
যত অতলে পড়ে থাক্‌, উর্ধে উঠবার ক্ষলতা ভার আছে, যত উচলে উঠে যাক, আরো উঠে ঘাষার সম্ভাবনা 
তার আছে। তাই এদনও বলা হদ্ম ভারতীয় শাহ থে দেবতার! যদি চায় মুক্তি তবে তাদেরও মাগৃঘ হয়ে 
জয়গ্রহণ করতে হয়। 

উর্ধে থে দেবতার। নিঙ্গের নিজের কোট বছায় রাগতে আগ্রহীল, তাদের রা মানুষের মত চিরগতিমান্‌ 
চঞ্চল বিদ্রোহীকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারেন না। শেলী এই লড়াইরের দিকট! এবং তার পরিণাম 
নাস্থবের ময় দেখিয়েছেন যে চিত্ত বা রূপকের আশ্রয়ে তার মধ্যে একটালনিগূঢ় ভরের ছারা লক্ষা করে 
আমর বিশ্দিতই হই-_ বলতে ইচ্ছা হয় কবি তিনি, খষি হতে হতে থেখে গিয়েছেন । yl 

দেবলোক মান্থৃহ অধিকার করবে কি রকমে? অন্ত কথায় দেব-পতির পতন ঘটবে কি উপায়ে ? 
দেব-পতির পতনে হবে প্রমেধিউসের মুক্তি প্রযেখিউসের মুক্তি অর্ধ মাহবের নব সটি__ পৃথিবীতে 
শ্বগরাজ্রা। দেবপতির পতন হবে দেবপতির আপন সন্তানের হাতে__ যেমন পূর্বাপর ঘটে এসেছে, 
নূতনের বীজ পুরাতনের যধোই ॥ পুরাতন স্বর্গের মধো নৃতনের বীজ উপ্ত হল__ ছিউস্‌ উদ্বাহনত্রে আবদ্ধ 
চুলেন সমুদ্র বারী থেটিল-এর সঙ্গে । এই সমুদ্র ও সমত্রতনয়াকে আমরা! এহিক বা স্থল ভৌতিক 
আবেষ্টনের রূপক হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। উর্ষের ও নিযে, স্বর্গের ও মর্তযের উদধাহেই তো নবতর সত । 
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কিন্তু শেলী এখানে গভীরতর গুরুতর একটি রহস্তের কথা বলেছেন। তার ডেমগত্গন (Demogorgon) 
তৱ। নেবলোকের উর্ধে থে ডবি্ত-দীব বা সৱ! জয়াল তাকে তে! জপ গ্রহণ করতে হবে, স্থুলদেহ 
ধারণ করতে ছবে, নতুবা পৃথিবীর রাহ তার কি রকমে হবে? আর সে রূপ সে দেহ এমন হওয়া 
চাই বা শক্রর পক্ষে দুর্ভেষ্ঠট অভেম্থ__ ঠিক আত্মারই মত হবে মস্ছেস্বোহঘ্ননদাহোহদ্রং। কোথায় সে 
উপকরণ? শেলী তো পেয়েছেন ভেনোগরগন-এর কাছে! ভেনোগরগন অর্থ “মহৎ যক্ষ", উপনিহদিক 
ভাষায়__ ডাইমোল1গরগন * (শ্রীকে গরগন অর্ধ বৃহং বিপুল মহ আর ভাইমোন অর্থ অলৌকিক সত, 
দেবশক্রি ইতাদি )। এই ঘক্ষের স্থান পৃথিবীর অন্তর-গহবরে, অতলে পাতালে। সেখান থেকে উঠে সে 
চলবে উর্ধে স্বর্গে ছিউসের লোকে ॥ আমি ব্যাখা] দিই, ডেমোগরগন নহং বক্ষ ছল অচেতনা বা অবচেতন" 
টির দুল প্রকাশের প্রতিষ্ঠা যা, যাকে ধরেই মূর্ত সব এপানে। এ হল স্বয়ং প্র্কতি__ দুল প্রকৃতির 
নিপ্শ্বশক্তি, জড়ের নধো নিহিত লুকায়িত থে চিন্ময় শকি। মানুষ যে এতদিন দালত্ব করে এসেছে, দে 
বে আপনার মুক্তি সাধন করতে পারে নি, পৃথিবী যে দৈন্তের দুঃখের পীড়ার অদ্ঞানের পাপের আধার হয়ে 
আছে, তার কারণ মানুষ খে পায় নি, আহবুণ করে নি, প্রয়োগ করে নি এই তার অবচেতন শক্তিকে, ঘ! হল 
লৌকিক বা প্রকট প্রকৃতির প্রচ্ছ ইচ্ছাশক্তি । এরই একটু কণা বা ছায়ার আভাস পেরেছে ছড়বিজ্ঞান 
আত, ঘধন সে আবিষ্কার করেছে এই তথা যে জড়কপা দ্মাট শক্তি বা তেন ছাড়া মার কিছু নথ । আধ্যাত্মিক 
উপলন্ভি এবং গুসথবিষ্যা বলছে উ্ধ্তমকে পূর্ণ আবিছত'কর! বেতে পারে এই এখানে, নিঙ্নতনের পূর্ণ 
প্রকটনে ও উরধবায়নে। দার্শনিকের ভাষায় বলব, জড় বেমন হল, স্থির শক্তি, অচেতন ( বা অচিৎ) ছল 
আবার তেমনি অবচেতন মাত্র_ অর্থাৎ চেতনার ( চিংশক্তির ) সংৃতি, আত্মদংহরণ, বা আহ্ধনংহতি। 
পৃথিবী ঘি সর্গ ন! হগে থাকে, তার কারণ পৃথিবীকে আমরা সংস্কার করতে চেয়েছি মনের বৃদ্ধির শক্তি 


দিযে: বনের বুদ্ধির শক্তি অতি সীমাবন্ধ, তার সামর্থ্য নেই স্থভাবকে জ্রগং-প্রক্কৃতিকে পরিবর্তিত 
করতে পারে। গে লামর্ধয এক আছে পৃথিবীর নিব শক্তির, |খিবীর দেহাভান্তরে নিনজ্ছিত যে নহ২ যক্ষ 
তার। এই পাৰিব সন্তান উঠে এসে পৌছিবে দেবলোকে, বে দেবশিশু গঞ্জাত তাকে দেবে প্রকট 


রূপ, করবে শত্রীরী__. এই অপন্থপ সন্মিলনে গঠিত যে নবজীব নবলতা সেই ছিউসের স্থান অধিকার করবে। 
পুরাতন বিধানকে পযুনস্ত করবে, যে বিধানকে বলা হত অলঙ্বয নিয়তি, ধার স্থায়িত্ব নির্দেশ করা হত 
যাবক্্রদিবাকরৌ তার পরিবর্তে আসবে নববিধান, মংঘধের নহ মৈত্রীর, হেধের ন প্রেমের, অজ্ঞানের নয় 
আলোর সাম্রাজ্য সেই নবন্বতাই পৃথিবীতে জিউসের দাদরাক্ছোর পরিবর্তে স্থাপন করবে ধর্মরাজা, 
মত্যযুগ । ডেমোগরগনের এই কুল অপূর্ব দৌত্য। 

প্রমেবিউদ্‌ তখন হবে নবশ্রঠা। প্রবেধিউদ্‌ অথ ভাবীহউ। বা মন্ত! (প্রো, পূর্ব হতে, মাস্বানো, আমি 
মনন বরি-_সহ্কত মন্‌ ধাতু, যদিও হনব, ধাতুর সঙ্গে একটা শাজুয্যও থাকতে পারে )। লে হল মাহুযের 
মধো, শরীরের মধ্যে যে তেজোময় অস্থর্ধাৰী প্রচ্ছহ, ধার দৃষ্টি বর্তমানকে ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে দূর 
ভবিষ্যতে, ভাবীলিদ্ধি সার্থকতার উদ্দেশ্বে, ছিনি চলেছেন, চালিয়ে নিতে চেয়েছেন মাহুযকে শরীরীকে। 


* কোনে! কোনে! টাফাকার যলছেন ডেমন + গরগন = হৃহৎ+ জন বা লৌকসঘ | কিন্তু এখানে ডেমো মনে হয “ভাইর 
অপহ্রলে। 
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কিন্তু বর্তমানে এই শরীরের নধ্যে, বর্তমানের বাবস্থা মধো তিনি ক্লিট নিগীড়িত। তিনি হলেন ছড়ের 
মুপকাষ্ে আবন্ ভ্রীবপুরুষেয় প্রপম প্রতিরূতি__ ক্ুশবন্ধ খ্রীষ্টের আদি স্বক্ূপ। মানুষের মধ্যে ভগবানের 
আত্মাহুতি, মর্ডোর বধো অমৃতের মন্থন তারই আলেখ্য এ, যাতে মাছৰ ভগবান হয়ে ওঠে, মর্ডা হয়ে 
ওঠে মূর্ত অমৃত । 

বলেছি, এসকিলসের অস্ত দৃষ্ট ছিল ভি, উদ্দেশ্বও ভিন্ন । তিনি ভবি্ততের স্বপ্ন দেখেন নি _স্থষ্টির 
জটিবিচাতি, মাহুযের সংস্কারস্পৃহা, এ সব জিনিল আলোচনা করতে তিনি যান নি। তার বিষয় ছিল "ধরা 
বা “সনাতন ধর্ম” অর্থাৎ যাকে যেনে নেওয়া সনাতন ধর্ম বলে তার মহিমা বীর্ঘন__ যে অলিখিত বিধি 
স্থির ললাটে লিখিত। 

কবি সফোক্রিছও ঠিক এই কথাই বলেছেন _ 

দেব-অন্ুশাসন অলিখিত অবিচল-_ 
এ জিনিশ আজকের নয়, কালকের নর রয়েছে চিরকাল, কেউ জানে না 
ফবে থেকে তা দেখা দিয়েছে ।-_ আন্তিগোনা 

আমাদের খগ্বেদীয় খধি বলছেন অনুরূপ ভাবে “অদব্ধানি বরুণস্ত ব্রতানি”__-বরুণদেবের 'অলঙ্ঘা 
বিধান-_ এই বরুণদেবের নিকটেই পাপনুক্তির প্রার্থনা করছেন শুনঃশেফ। 

ক্র বাকতির-_ দেবতার বাক্তিত্ব হোক আর যাহুঘেরই হোক-__ ইচ্ছা বা বাসনা এই যহাবিধানকে 
ব্যাহত করে ন', টলাঘ ন।__ তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে সেই বাকিই চূর্ণ হয়ে বায়। হতরাং বিদ্দত| হুল 
তাকে মেলে নেওয়া, তার অন্থগত হওয়া। তা ভালে! কি মন্দ বিচার করবায় অধিকার বা! সামর্থ্য কোনো 
স্ষ্ট জীবের নেই । প্রত্যেকের আছে নিব স্থান, বিশ্বব্যবস্থায় আছে স্থানের উপযোগী কর্ম, তাকেই বলে 
স্বাধিকার। স্বাধিকারে অপ্রদ্ খু গৃধঃ কস্তদ্বিদ্ধনং এই ছিল প্রাচীনের অন্রপাসন। নিয়দ- 
শৃঙ্খলা, বাধাতা-আস্থগত্য__ কর্তা খিনি | যিনি তার ইচ্ছা বা বিধি অহুসারে। এই পত্র ব্যাখাতা 
এসকিলস্‌। এই সতাটি জাজল্যমান করে ধরবার জন্যেই কর্তা জিউসুকে যেমন একান্ত অতাচারী করে 
দেখিয়েছেন, অন্তদিকে বি্রোহী প্রনেথিউ্কেও তেননি উদ্রতার পরাকা্ঠায় নিয়ে ধরেছেন। আনাদের 
দেশেও একযুগে এইরকম একটা সমস্তা যেন দেখ! দিয়েছিল, বিলেহভাবে দেখা গিয়েছিল বলা উচিত, 
কারণ এ সমন্তা। যুগে যুগে দেখা দেয় কৃ যখন এলেন তার ঘুগান্তকারী নববিধান নিয়ে। কৌরব ও 
পাণ্ডবের ধৃদ্ধ পুরাতনে আর নৃতনে ছাড়া আর কিছুই নয়। কৌতুহলের বিষয় আরো এই যে ভীন্ম বা 
জ্রোণের নত জ্ঞানী বিজ মহাপুরুষ ছিলেন লনাতলী__প্রীরু্ষকে জেনে শরীনেও তার পক্ষ নিয়ে লড়াই 
করতে পারলেন না । শুরু কি নৃতন জগং কি নববিখান নিয়ে এলেন তা আলোচনা, করবার স্থান 
এখানে নেই, তার প্রয়োদনও নেই। 

এসকিলস্‌ বে শিক্ষা দিয়েছেন তা এই-_ বিশ্বের বিধানকে থে যানে না তারই মহদ্ভয় মহতী বিনষ্ট 
ঘটে। দোষ বিধানের নয়, দোষ আপন কর্মের । কেউ কাকেও বিপদের মধ্যে ফেলে না, দেবরাজেরও 
ক্ষমতা নেই প্রত্যেকেই স্বেচ্ছায় ফাদের মধ্যে পা দেহ__ নিজের নিজের দুর্গতি ডেকে আলে। শেলী 
দেখিয়েছেন কিন্তু এই ছুর্গতি থেকে একটা! মুক্তির পথ । 


বাংলার নবজাগরণে বিদ্বৎসভার দান 
রামমোহন-ডিরোজিওর যুগ 
বিনয় ঘোষ 


সভা-সমিতি বা ক্লাব-দোসাইটি-ম্যাসোসিয়েশন হল এ যুগের মাগুষের সামান্সিক জীবনের অন্ততম অঙ্গ । 
শুধু অন্ততন নয়, অপরিহার্য সহচর বললেও তুল হয় না। আদিন মানবসমাজেও ক্লাব সোসাইটি ও 
আযাসোসিদবেশন ছিল দেখ! ঘার। কোথাও বছস-ভেদে, কোথাও স্বী-পুক্ষধ-ভেদে, এবন কি কোথাও কোথাও 
মরধাদা-ভেদেও মেগুলি গড়ে উঠত এবং ভার একট! স্থনিদি সামাজিক কর্তবাও ছিল। সদাঙ্জের সনগ্র 
গড়নের সঙ্গে তার বিরোধ ছিল কোথাও কে!বাও) বাক্কি পরিবার ও ক্যান", প্রত্যেকটি ইউনিটের 
সঙ্গে।* সভাদমাদের সভা-শুনিতির বৈশিঠয হল তার গোষ্টীগত ও শ্রেণগত স্বাতথথা। এই জাতীয় 
সভা-সমিতির উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক যুগে এবং ক্রমেই ভার প্রভাব এত বেড়েছে ও বাড়ছে যে তার 
ঘাতপ্রতিঘাতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বনের ধারা পর্স্ত ভ্রুত বদলে বাচ্জে ।২ 

বিশ্ব-পত। কেবল বিশ্ব-্নের স্ভ| হলেও, * সনাঙ্গ-জাঁবনে তারও প্রভাব আছে। সমাকে 
মভা-সমিতির প্রভাব থে কত বাপক ও গভীর, বিশেষ করে আধুনিক সমাজে, বিহং-সভ! সম্পর্কে আলোচনার 
আগে লে-স্বণ্ধেও অবহিত হওয়া! প্রছোজন। এই ধরনের সভা"লমিতি প্রাচীন বা মধামূগে ছিল না 
আধুনিক যুগে গড়ে উঠেছে। তার প্রধান কারণ, সামাজিক অধিকার বা! বাকিস্বাধীনত| বলে তন বিশেষ 
কিছু ছিল না। তা না থাকলে লভা-লনিতির বিকাশ হয়নে পারে লা। টলেসিনের যুগে ( পৃ্টপূর্ব তৃতীয় 
শতাব্দে ) আলেকজাণি_ত্বার মিউজিথামে পণ্ডিতের! যে বি্বান্ুগর দন্ত মিলিত ছতেন, অথব! বৌদ্ধ আগার! 
থে সভা করতেন, তা প্রধানত: রাজার আদেশে ও বিশেষ হত, স্বাধীনভাবে হত না। মধ্যঘুগের 
রাঙ্গসভায় কৰি-পণ্ডিতদের থে সভা বসত, তা 'করপডা' হলেও, আধুনিক যুগের বিহব-দত। বা অন্ত কোনো 
সভা-শমিতির লঙ্গে তার কোনো! মূলগত সাদৃষ্ত নেই । আধুনিক সভায় প্রতোক বাক্তি বিশেষ উন্দেন্ত নিয়ে 
স্বাধীনভাবে আলাপ-আলোচন| ও তাব-বিনিষছের জনত মিলিত হন। বিষং-সভার বিশেষ উদ্দেশ্য হল, 
জানবিগ্ভার চর্চা ও আলোচন্য। সেই উদ্দেশ্ নিয়ে সমাছের শিক্ষিত ও বিহান বাক্রিরা মিলিত হয়ে, 
স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত বাত করার অন বিচার আনান-প্রনানের জর, থে সভ স্থাপন করেন, 
তাকেই "বিহ্ং-পভ|' বলে। রাজনৈতিক সভা, বাণিছাক সভা, অন্তান্ত লাধারণ সত|-দমিতি বা 
ক্া্ংআ্যালোসির়েশনের সঙ্গে ভার আদর্শগত পার্থক্য আছে, কিন্তু গড়নের পার্কা নেই। নূলে 


31 Robert H. Lowie, 

21 2409৭522415 of Social Sciences (895 print ), vol. 6, “Family” by Margaret Mead and 
Carl Brichmann ; এ ছাড় J. C. Flugelaz The Peycho-analytic 5:54) of the Funily (London, 1926 ) 
a The New Generation ; ed. by V. F. Calverton and S. D. Schaalhau-sen {New York, 1930), এ 
বিষয়ে উলেত্বৰোগ্য এব । 


ive Society { London, 1999 ), ১০ ও ১১ অধ্যাত, ২৪৭-৩২৩ পৃ! | 
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আছে বাক্তিস্বাধীনতার ছাড়পত্র ও স্বীকৃতি, স্বাধীন চিন্তার ও যুক্তির স্বাধিকার ৷ এলব আধুনিক ঘুগের দান। 

আধুনিক যুগের অথ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন যে সব শক্তিশালী শ্রেণীর আবির্ভাব হুল, তার 
নধ্যে মধাবিভত্রেণী অন্ততন | সমাজে মধ্যশ্রেমী আগেও বে ছিল না ত! নয়, কিন্তু তার রূপ ছিল অপ্তরকস। 
সমাজে তার কোনো স্বাধীন গতিসীল শ্রেনীগত স্বাতস্ত্রা ও লত্ত! ছিল না। নতুন সধাবিত্তত্রেণী যেই স্থাতয 
ও স্বাধীন সত নিয়ে এল। সমানে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ঘথেই বাড়ল । রিনেশ্তাব্স ও রিফর্মেশন 
আন্দোলনের এবং আধুনিক ডেসক্রাদীর আদর্শের প্রবর্তন করলেন তারা।* শ্রিনেস্থান্সের আদিকে 
ইটালিতে “আযাকাডেমি” করেকটি স্থাপিত ছল, পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে । ১৪৩০ সালে 
আষ্টনিও বেক্কাদেলি প্রতিষ্ঠিত “আযাক্কাডেমিদ্র। পন্টানিঘ্নান* ( Accademia Poutaniana ), ১৪৭৪ 
সালে লরেড-প্রতিষ্ঠিত "আ্যাকাডেমিয়া প্রেটোনিকা" ( Accademia Platonica ), ১৫৮২ সালে 
সাহিত্যের “আকাডেনিদ্ব। দেল্লা ক্রাস্কা” ( Accademia ৫৩10 Crusca ), ১৬৯৩ লালে বিজ্ঞানের 
Accademia dei Lincei (গ্যালিলিও এই শভার সভ্য ছিলেন), ১৬৫৭ সালে ফ্রোরেন্সের 
Accademia del Cimento, ১৭৫৭ সালে Reale Accademia delle 5০16712: ইত্যাদি তার 
নধ্যে বিশেধ উল্লেধযোগ্য । ইটালির এই সব অআযাকাডেমির মডেলে ইয়োরোপের সর্বত্র ( বল্কান অঞ্চল 
ছাড়া) বিদ্বং-পৃভ! প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৬৩৫ সালে রাদ্রকীয় পোষকতান্স ফ্রান্দে Academie 
Francaise প্রতিষ্ঠিত হছ এবং তারই শাখ! হিসেবে ১৬৬৩ সালে Academie des Inscriptions 
et Belles-letters স্থাপিত হয়। ১৬৬৯ সালে Academie des Sciences প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯৩ 
সালে সমস্ত আকাডেমির কাংকলাপ আইনতঃ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তায় দু বছয় পরে Institut 
Nএli০০৭! স্থাপিত হয় এবং অন্তান্ত আাকাডেসিগুলি তারই বিভিন্ন শাখা হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।* 
জার্মানিতে ও ইংলেও এই ধরনের সোসাইটি ও আকাডেসি একসময়ে প্রতিষ্ঠিত হ্। নবুগের কর্মনূপর 
প্রতোকটি শহরে ও বন্দর-নগরে সভা-সোসাইচুর ওরন শোনা যায় । কলরব নয়, মৃতৃগুঃন। 


নতুন বাণিদালন্ধ মূলধনের অবাধ প্রসারের সঙ্গে নতুন শিক্ষালন্ধ িন্তাশক্তি ও যুক্তিবাদের অবাধ 
অগ্রগতি হতে থাকে। নতুন লমাক্সে ‘Money’ ও '1065110-এর মধাদ! প্রায় অভি হয়ে ওঠে। 
দেকালের ফুলকৌলীন্ের বদলে নবযুগে অর্থকৌলীন্ত ও বিশ্যাবুদ্ধির কৌলীন্তই সামাদিক শ্রেণীনিযন্তা হয়ে 
ওঠে। নতুন মধাবিততশ্রেণীতর মধ্যে একটি শক্তিশালী বিষ্ছাবুন্ধিদীবীর (1/661112551512. ) উপশেনী গড়ে 
ওঠে। বিজ্তের সঙ্গে বিস্তার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও এবং সেরুক্রুষ কোনে! সম্পর্ক অভিল্পাত 
বিশ্ব-জনেরা স্বীকার লা করলেও, রিনেক্াঙ্গ আন্দোলনের গোড়ার দিকে বিত্রবান্দের মধ্যে অনেকে 
'ইন্টেলিজেন্সিয়া' অন্তত ক্র ছিলেন দেখা বায়।* আমাদের বাংলা দেশের ইতিহালেও এর ধাতিক্রম হয় নি। 
সভা ও সোসাইটি প্রধানতঃ তাদের উদ্যৌগেই প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । নতুন শিল্পবাণিজ্যের ঘুগেই 

S| A.F.Pollard, 28575 ia Modern History ( London, 1932) Chapter 3, “The Advent of ihe 
MidJle Claes". 

81 Enceydopoedio of Social Sciences ; vol. 9, “Learned Societies" by Frederic A. O58. 

#1 Allred Von Martin, Sociology of the Renaissance ( 1945 reprint ) : 1410 ল্‌ঠা ॥ 





দ্বিতীয় সংখ্যা বাংলার নবজাগরণে বিদ্ব-সভার দান 


মধ্যবিৱশ্ৰেণীর বিকাশ সম্ভব হল । এই নধ্যবিের বিকাশ ষদি ন। হত, তাহলে রিনেস্কান্স বা! রিফর্ষেশন 
কোনোটাই মস্ত হত ন।। এঁতিহালিক পোলা বলেছেন :* 

Without commerce and industry there can be no middle-class; where you 
had no middle-class, you had 0০ Reuaissance and 200 Reformation. 

নতুন যুগের বণিকক্রেস্টর মধ্যে শিক্ষার প্রদারের কলে, নগরে নগরে সাহিতাসডা. দর্শনসভা, বিঙ!নসড! 
প্রসৃতি বিবিধ বিশ্বং-সভার প্রতিষ্ঠা! হতে থাকল। বিল্তবান্‌ ও বিশ্বান্তা এই সব সভার নিলিত হয়ে নবযুগের 
নানা বিষয় নিযে আলাপ আলোচনা! করতে লাগলেন। লাইত্রেরি ও বিতর্ক-সভার্‌ বিস্তার হতে লাগল। 
নবদাগরণ ও নতুন সংস্কার আন্দোলনের কেন্্ হয়ে উঠল এই ষভাগুলি। 

Closely connected with the growth of education and eulighteument among 
the younger generation of merchauts is the creation of Literary and Philo- 
5০919] Societies in the leading mercantile towus.--socicties of this type 
became centres of reforming zeal as well as of literary and philosophic 
illumination'. 

ররার্ট ওয়েন তার আম্মন্ীবলীতে লিখে গেছেন, যৌবনে “ন্যাকেন্টার বোসাইটিশ্র সভা ছিলেন তিনি 
এবং এই লোদাইটি কতগানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তাঁর পরবর্তী জীবনে । রলায়নবিদ্‌ ড্যান্টন ও এহেন 
ছিলেন ম্যাকেন্টার মোসাইটির সনন্ত। ন্যাঞেস্টারের মতল লিভারপুল শহরেও অষ্টাদশ শতাব্দীর নধ্য 
অনেক সোসাইটি ও আযাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংল! দেশেও নবহুগের দ্রাগৃতিকেন্তর কলকাতা 
শহরে অনেক আকাডেমি, পোসাইটি ও সঙ প্রতিষ্ঠিত হয্েছিল এবং কলকাতার দেখাদেখি কাছাকাছি 
বি স্থানে ( যেমন বধমানে, কুষনগরে ) ক্রমে সভাস্থাপনের্্ একটা ঢেউ এসেছিল একসময় । উনবিংশ 
শতাবীর বাংলার রিনেস্কান্স ও রিছর্দেশন আন্দোলনের প্রা ছিল এই লব সভা-সমিতি। প্রথনে দেখা 
ঘায়, অষ্টাদশ শতান্বীর শেহার্ধ থেকে এদেশের ইংরেজ শালক-বণিক্রাই উদ্যোগী হয়ে এই ধরনের 
সোলাইটি স্থাপন করতে আরস্ত করেছিলেন। তার পর নবযূগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিত্তবান ও শিক্ষিত 
বাঙালীর! উদ্যোগী হয়ে সভাস্থাপন করতে আরম্ভ করেন। তধন থেকেই আমল হাদর্শ-সংগ্রাম শুরু হয় 
এবং ছাগৃতি-মান্দোলন কলকাড| কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে বাংলার সবার-দ্রীবনে প্রভাব বিস্তার 
করতে থাকে । 

পলির ঘুন্ধের পরে যে-ইখরেদ্ররা বণিকের মানদণ্ড ছোড়ে এদেশে রাজদণ্ড ধরতে আব করেন, তারা 
আমাদের চেয়ে বিশেষ কোনো উন্নততর লামা্িক আদশেঁর ধারক ও বাহক ছিলেন না? অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ইংলগ্ডের উচ্চলশ্রদীর সঙ্গে অঠাদশ শতাব্দীর বাংলার উচ্চশ্রেণীর, শিক্ষ। য! কচির দিক্‌ দিয়ে, কোনো! পার্থকাও 
ছিল না তেঘন। এদেশের নবাগত ইংরেজনের প্রণঙ্কে এ কথা বিশেষভাবে মনে রব! দরকার। কারণ 


*। পোলার্ডের পূর্বোক্ত অরদ্বের তৃতীয় অন্যায় “idle Class" by Allred Meusel in Encyclopaedia of 
Sacial Sciences, vol. 10, 

«1 Johnson's England: An Account of the Life and Manuers of bis Age; 
Turbervillo { Oxford, 1933 ); vol. 1, pp. 210-211. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


অনেক সমর আমর! এদেশে ইংরেজের আবির্ভাবটাকেই নবয়ুগের ও নবীন আদর্শের আবির্ভাব বলে মনে 
করি। তা একেবারেই সত্য লম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে মধাঘুগের অবসান হলেও, প্রকৃত 
নবযুগের স্থত্রপাত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে, শিল্পবিপ্রবের পরে। আমাদের দেশেও তখন 
নতুন শিক্ষিত শ্রেণীর নধ্যে যুগচেতনার বিকাশ হচ্ছে । দুই দেশের নতুন বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত মধাবিভপ্রেণীর 
নবজাগ্রত চেতনার মিলন প্রায় একই সময়ে হয়েছে। হেস্টিংল-ক্রাইভ-কনওয়ালিসের যুগে ঘোড়দৌড়, 
জুয়াখেলা, মস্ভপান, ডুয়েলিং ইত্যাদির রেওয়াজ ইংলণ্ডের অভিদ্রাত ও নতুন বণিক্লমাজে ছিল, এবং 
আনাদের বাংলা দেশের নতুন রাজা-মহারাজা ও দেওয়ান-বেনিয়ানের লমাছে তারই সংক্রমণ হয়েছিল।" 
দীর্ঘকাল পর্যস্ত অ/ডিদ্রাতোর উপসর্গন্পে এগুলি বাঙালী সমাজের নতুন অভিদ্বাতশ্রেণীর মধ্ো প্রচলিত 
ছিল। উনবিংশ শতাবীর প্রায় প্রথনার্ঘ পর্যন্ত । ১৮৪০এর সমাঙ্গেও বাঙালী বণিক্ত্রেণীর মধ্যে ঘোড়দৌড় ও 
জুয়াখেলার কি রকম রেওয়াজ ছিল, সে-স্বস্ধে একজন ইংরেজ লিখে গেছেন :* 

‘The native merchants are uow commonly seen on the racecourse, booking 
their bets, and acting like ‘kuowing ones’. ‘This is a practice of very modern 
introduction, but has become so common as to be noticed even in newspaper 
doggerels, 

একটি ছড়া লেখক তার শ্বৃতিকথাগ্র উদ্ধত করেছেন। তার মধ্যে রাধাসাধব 0) ও মতিলাল গীলের 
নাম আছে : 

Sugar is rising 
Silk is likewising 
So now let us oss the joys of sport feel ; 
I'll Mot a ledger look, 
But take my betling-book, 
Like Radamadub and Muttyloll Seal. 


আচার্ঘ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তার “পুরাতন প্রশন্দে” এ-সম্বন্ধে অনেক কথা বলে গেছেন। তিনি বলেছেন 
থে ইংরেজদের দেপাদেখি বাঙালীরা তখন আলাদ! রেসকোর্স করেছিলেন। উত্তর-কলকাতায় পোস্তার 
রাজাদের বাগানে ঘোড়দৌড় হত। অনুষ্ঠানের কোনো ক্রটি ছিল না। 56910. ছিল, Jockey ছিল, 
Booking Betting সবই ছিল) ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরংবাবু, লাটুবারুর গোগ্যপুত্র মন়ধবাৰু, হাঠখোলার 
দত্বারূর। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আনতেন। শরংবাবু নিজে J০০৮e)ও হুতেন। শীতকালে ছাতুব[রুদের 
মাঠে বুলবুলির লড়াই হত। অনেক তীবু পড়ত মাঠে। পোন্তার রাজা নরপিংহ ও ছাতুবীবু প্রত্যেকে 
দেড় শ করে বুলবুলি আনতেন। লড়াইয়ে হেরে গেলে বুলবুলিরা উড়ে যেত এবং বিদ্রযীদলের লোকের। 





v1 G.M.Trevelyan, English Social History ( Landun, 1918 ) ; Chapter 10, np. 293-338. 
21 George W. Thomson, The Siranger in India, or Taree Years in Calcutta (London 1843), 


॥০] 2, PP- 67-69. জর্জ টদূদন কলকাতার দুপ্রীদ কোর্টের একদন আযাডভোকেট ছিলেন। 
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উল্লাসে চেচিয়ে উঠত 'বো মারা? ব’লে। দুপুরবেলা, বেল! এগারোটা থেকে চারটে পর্মস্ব বুলবুলির্ লড়াই 
হত। এতে আশ হবার কিছু নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডেও তাই ছত। ট্রেভেলিয়ান মুরগির 
লড়াই সদ্বদ্ধে লিখেছেন—At cock-fighting all classes shrieked their bets round 
the little amphitheatre—বং ছোড়দৌড় সন্ন্ধে বলেছেন" Horse-racing presented 
much the same spectacle in a more open arena: the spectators, most of 
them on borse back, galloped up the course behind the race, yelling with 
excitement >* 

ছুই দেশের মধ্যেই মধাযুগের এই বিক্লুত কালচারের লেনদেন হয়েছিল প্রথম যুগে এবং আনানের 
দেশের নতুন ধনিকসমাঞ্জে তার দের ছিল অনেকদিন পর্স্ত । ধিকর! যা আডিদ্রাতোর লক্ষণ বলে ননে 
করতেন, আমলে ত! আপজাত্যের লক্ষণ। কিন্ত তা সবেও, ওদেশের নতন এদেশের দনিকদের মধোও 
অনেকে গ্রত্যক্ষভাবে রিনেন্কান্দ আন্দোলনে জংশ গ্রহণ করেছিলেন । সভা-সমিতি, লোগাইটি আসোলিরেশন 
প্রতিষ্ঠায় তারাও কম উদ্যোগী ছিলেন না। রক্ষলস্টীল সভা নয় শুধু ( “ধর্মলড৷' যেনন ), প্রগতিশীল 
দডাতেও ধনিকদের একাংশ ধোগ দিয়েছিলেন। "আবীর সভা”, *লাধারণ জ্ঞানোপাঞ্জিকা লভী” ( Society 
for the Acquisition of General Knowledge ), “তববোধিনী লভা" প্রভৃতির প্রতিষ্ঠায় ৪ 
পরিচালনায় তার! প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। সকলে সব মনত ঘোড়দৌড়, বুলনুলির লড়াই 
আর শখের বিরেটারের মধ্যে ডুবে থাকেন নি। ত! ছাড়া, এইসব বিশ্বংপপভার প্রভাবে, শিক্ষার ক্রম" 
বিস্তারের ফলে, শহরের নতুন অভিদ্রাতশ্রেণীর বংশধরের। ক্রমে পূর্বপুকলমৰের নবাবী কালচারের মোহ থেকে 
মুক্ত হয়ে উঠছিলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে, প্রধানত: কলকাতা পভ।-লমিতির ঘে বৈচিত্রা ও প্রাচূর্ঘ দেখ 
ধায়, তা সতাই বিশ্বকর। কেবল এই সব সডা-সমিতির বিবরণ দিয়ে নবযুগের বাংলার একখানি 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচলা। কর] ফেতে পারে। স্থতরাং সমস্ত সভার বিবরণ দেওয়! সম্ভব নয এখানে। দকল 
প্রকারের সভাও আমার আলোচা নদ্ব। ধর্মপভা, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও বাশিজ্যিক সভার কথা 
প্রসঙ্গত: উল্লেখ করলেও, বিদ্বং-পভাই আমার প্রধান আলোচা বিষ্ব। বিদ্ধং-সভাম বর্ম রাজনীতি অর্থনীতি 
বানিক্গা ইত্যাদি নিয়ে আলোচন| হতে পারে, হবেছেও, কিন্তু তা ছলেও অগ্ঠা সভার উন্দেস্ঠের সঙ্গে 
তার পার্থক্য আছে। ইংরেছিতে [৮0৪4 9০০16 বলতে হা বোঝায়, তার চেনে আরও বাপক 
অর্থে আমি 'বিশ্বং্সচা” কথাত্ওব্যবহার করছি। অবস্ত লাপ্রতি earned 5০০15 কথাটিও অনন্ত 
দেশে অনেক ব্যাপক ও ‘পপুলার’ অর্থে বাবহ্ৃত হয়। আধুনিক ধূগের বিষং-সভ/, সেকালের ন্যাকাঁডেদির 
শংকীর্ণত| কাটিয়ে অনেক বেশি উদার হছে উঠছে। জ্ঞান্বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার 
জন শিক্ষিত বাঙালীদের ঘেঁকোনো সভাকে আমি *বিধং্সডা* ব'লে গণ্য করেছি। উনবিংশ শতাষীকে 
ছুটি পর্বে ভাগ করে (১৮০৮-১৮৫* এবং ১৮৫*এর পর ), প্রত্যেক পর্বের প্রধান সভাগুলির বিবরণ দিয়ে, 
বাংলার রিছেস্কান্স-আন্বোলনের গতিযারার উপর তাঁর প্রভাব বিচার করাই আমার লক্ষা। আলোচনার 





১৮ পুরাতন প্রস্থ, ১৭ খণ, দুই! ৪ 7:০55517৩০, পুর্বোক এ: ত্র 
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সুবিধার জড় প্রথম পর্বকে ছুটি ‘যুগে’ ভাগ করেছি__একটি রামনোহুন-ডিরে।জিওর যুগ, আর-একাটি ইয়ং 
বেঙ্গলের যুগ । 

অষ্টাদশ শতাম্বীর শেষে বা উনবিংশ শতাস্বীর একেবারে গোড়ার দিকে প্রধানত; ইংরেক্গর। উদ্যোগী 
হয়ে ফেলব বিছৎ-লঙা স্থাপন করেছিলেন, সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব না, কারণ তন বাঙালী 
সমাজের গঙ্গে তার বিশে কোনো যোগাযোগ ছিল লা। এইলব সভার মধ্য সর্বপ্রথম উল্লেখযোগা_ 
“এশিয়াটিক সোসাইটি"। সপত্তিত স্তার উইলিদ্রাম জোন্দের উদ্যোগে ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি 
স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার উদ্দেস্তে প্রথম যে সভা হই (১২ জাহুত্বারি, ১৭৮৪ ), তাতে" Thirty gentle- 
men atteuded...and they 1591695086৫ the elite of the European community in 
Calcutta at the lime”. এই সভায় জোন্ল সাহেব তার ভাষণে বলেন“ Whether you will 
enrol as members any number of learned Natives you will hereafter decide.” 
১৮২৯ সালের "ই জানুয়ারির এক লভায় ( অর্থাৎ সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ৩৫ বছর পরে) উইলমন সাহেব 
সর্বপ্রথম করেকজন এদেশ লোকের নাম প্রস্তাব করেন, সোলাইটির সদক্তপদের জ্ এবং তার প্রস্তাব 
গৃহীত হয়।১১ এদিকে ১৮২৯ সালের মধ্যে শিক্ষিত বাঙালীর! লিদেরাই উদ্যোগী হয়ে অনেক সভা- 
লসিতি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে অংশ গ্রহণ করেন। রামমোহন রায়ের *াম্ীয্র সভা”, “ফ্যালকাট। 
স্থূল বুক সোলাইটি", “ক্যালকাটা স্থল সোসাইটি", “হিন্দু কলে", “আযাকাডেমিক আসোসিদ্েশন”, “সংস্কৃত 
কলেদ” ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিস্তন্থরাগী ইংরেঙ্জ ও বাঙালী উভয়েই উদ্যোগী হয়ে এই সব সভ। 
সোসাইটি ও শিক্ষা্ততন স্থাপন করেন। তারপর "এশিয়াটিক সোসাইটির" লঙ্গে বাঙালী শিক্ষিত লদাজের 
প্রতাক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয। তার আগে হয় নি। 


[হনের “আত্মীয় সভা” 

বাঙালীর উন্বোগে প্রতিষ্ঠিত সভাঁসমি/তর নখো সর্বপ্রধন নান করতে হয়, ১৮১৫ সালে স্থাপিত 
রামমোহন রায়ের *আতরীন্ব সভার” । প্রথনে রাননোহনের যানিকতলার বাড়িতে আত্মীয় সভার অধিবেশন 
হত, পরে তার নিদলের বাড়িতে সভা স্থানাস্তরিত হয়। প্রধানতঃ ধর্মসংস্কারের আদর্শ নিয়ে এই 
মতা স্থাপিত হলেও, পরবর্তীকালের “ইউনিটেরিঘ্নান সোসাইটি” ( সেপ্টেম্বর ১৮২১ ) অথব। "করাশ্মসম [করের 
(আগস্ট ১৮২৮) সঙ্গে “আস্মীয়্ সভার” পার্থক্য আছে। আত্মীয় সভ| কেবল ধর্সোপাসনার সভা ছিল 
না। যদিও সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে বেদপাঠ হত, ব্রদ্ধদ:গীত হত, তাহলেও কেবল তাতেই সভার 
কাজ শেষ হত ন!। আত্মীয় সভার বৈঠকের বিচ্ছি্ন বিবরণ, য! প্রাচীন সংবাদপত্জাদিতে পাওয়া যায়, 
তাতে দেখা যায় থে সভার অধিবেশন কেবল ব্ামমোহনের গৃছেই হত যে ত! নয, ঝোগদাসিকারী 
মদ্তদের গৃহেও মধো মধো হত। অধিবেশনে কেবল বেদপাঠ ও জন্ধদংসত হত না, নানা রকম সাৰাছিক 
ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনাও হত। ইংরেজি “ক্যালকাটা জানাল” পত্রিক। থেকে আব্মীয্ সভার 
বৈঠকের মাত্র একটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করছি। বৈঠকটি ১৮১৯ সালের ৯ যে, রবিবার, ব্রন্ধদোহন 
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অন্যদারের গৃহে হয়েছিল। ১৮ই মে, “ব্যালকাট। জার্নাল” পত্রে এই মার বিবরণ প্রকাশিত হয় 
এই মর্মে: 

At the meeting in question, it is said, the absurdity of the prevailing rules 
respecting the intercourse of several castes with each other, and of the 
restrictions on diet, etc was freely discussed, and generally admitled— the 
necessity of an infant widow passing her life in a state of celibacy— the 
practice of Polygamy aud of suffering widows to burn with the corpse of 
their husbands, were condemned— as well as all the superslitious ceremonies 
in use amongst idolaters--....— Calcutts Journal, vol 3, Tuesday, May 18, 
1819, No 89 ( Italics লেখকের ) 

এই একটি মাত্র বিবরণ থেকে “আহীঘ সভ।” যে কি ধরনের সভ। ছিল, ত! পরিদ্ধার বোঝা যায়। 
বে-সভায় নানাবিঘত্র ০5 [5৩19 ৫152556৫”, সে-সভা কেবল উপাসনা-লতা ছিল না, পরিপূর্ণ 
আলোচনাসভা ছিল (আধুনিক অর্থে )। 'আালোচা বিষয়গুলির বৈচিত্রা ও সামাজিক গুরুত্ব বিশেদভাবে 
লক্ষ্য বরা উচিত। জাতিডেন সস্তা, নিষিদ্ধ বান্তসমস্তা, বালবিধবাদের সমস্তা, বহবিবাহের সন্থা, সতীলাহ- 
মহমরণের সমস্ত, পৌত্তলিকতার নমস্কা ইত্যাদি নিয়ে আঁস্ীয়্ সভার অধিবেশনে দ্বাধীনভাবে মালাপ- 
আলোচনা হত। ধদ্দি আস্বীয় সভায় অধিবেশনের কোনো মুহিত 28০০৩৩৫7885 পাওয়া! যেত, তাহলে 
আমরা দেখতে পেতাম, “ইন: বেঙ্গল”-যুগের ভিতর দিয়ে একেবারে বিদ্যাসাগর-যুগের প্রান্ত পর্যস্। বাংলার 
রিনেক্কান্স ও রিফর্েশন আন্দোলনের ধার! বে-পথে পরিচালিত হয়েছে, যেন তার একট! নোটামূটি খসড়া 
রামমোহনের “আয় সভার” অধিবেশলেই রচিত হয়েছিল বৃষ বাংলার শরানাজ্িক ইতিছালে মানবীয় 
সভার ভূমিকা অতান্ত গরুতপূর্ণ। 

আব্মীয় সভার সভাদের কথাও এখানে উল্লেখ করা উচিত সভ্যরা সকলেই রানমোহনের আদি ক্গী. 
ও বন্ধু ছিলেন। সংস্কার-জান্দোলনের সময় কেউ কেউ ভয়ে তার সঙ্গ ত্যাগ করলেও, অধিকাংশই তার 
অনুরাগী সহচর ছিলেন! তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-দর্পনারাদ্ণ ঠাকুরের পুত্র গোপীমোহন ঠাকুর, 
তার পুত্র প্রসকুমার ঠাকুর, তেলিনীপাড়ার জমিদার আনসাগরসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, টাকীর অনিদার কালীন/খ 
রাঃ, রাঙ্গনারাহণ বন্থর পিতা নন্দাকিশোর বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা ও রবীনদ্রাধের পিতামহ দ্বারকানাথ 
ঠাকুর, রাজেশ্রলাল মিত্রের প্রিতামহ বৃন্দাবন মিত্র, ভূকৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, ছা্্টিস 
অস্কৃলচন্দ্রের পিতা বৈস্বনাথ নূখোপাধায়, আব্দুল রাজবংশের রান্স| কাশীনাথ প্রমুখ আর অনেকে। 
ইয়োযোপে নবনূগের আবির্ভাবের প্রথম পর্বে, প্রগতিনীল ভাবধারার দুধপাত্ররপে, নতুন বিসতান্তরের 
সঙ্গে উদীয়মান বুদ্ধি্ীবীশ্রেদীর থে এতিহাপিক মিলন হথেছিল, বিত্ত ও বিস্তার যে অভূতপূর্ব সনহয় ঘটেছিল, 
বাংলার নবঘুগের ইতিহাসেও ঠিক তাই হচ়েছিল দেখা ঘায়। নবঘুগের বাঙালী বিত্তববানের! বিশ্ংশ্ষনদের 
লঙ্গে প্রথম একত্র মিলিত হয়েছিলেন আত্মীয় সভার। বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার শ্রেসীগত বিচ্ছেদ তখনও ঘটেনি। 
ংলার নবযুগের এই উদৃযৌগপর্বে বির সঙ্গে বিগ্তার এতিহাপিক সম্মিলন হয়েছিল আস্মীম সভায়। প্রসিদ্ধ 
সনাঞবিদ্রানী কার্ল ন্যানহাইদ্‌ ( Kar] 31925155150 ) নতুন ধনিকশ্রেণীর এই সাংস্কৃতিক ভূমিকা সম্বন্ধে 


১৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


বলেছেন “---it is esseutial to note how witb lhe rise of mcdern capitalism, the 
wealthy merchaut and bauking families play their part in cultural life"? 


শহিন্দু কলেজ" স্থাপিত হু, ১৮১৭ সালের ২* জাহুয়ারি, সোমবার । “আম্মীয় সভা” কেন্্র করে ঘে 
লাদাদ্বিক আন্দোলনের সুত্রেপাত হয়েছিল, হিন্দু, কলেক্গ প্রতিঠার পর তাতে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হল। 
শিক্ষালয়ের সংস্কার ও নতুন শিক্ষার উপযোগী পাঠ্যপুস্তকাদি রচনার অন্ত "কালকাটা স্থল বুক সোসাইটি 
(জুলাই, ১৮১৭ ) ও "ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি” ( সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ ) স্থাপিত হুল। বাঙালী ও ইংরেক্ররা 
একত্রে উদ্যোগী হয়ে এই সব সোসাইটি ও মহাবিগ্তালছ স্থাপন করুলেন। শিক্ষার প্রসার হতে লাগল, নতুন 
শিক্ষার । নতুন শিক্ষিতশ্রেণীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল। সভা-সমিতি ও সোসাইটিও এই সময় স্থাপিত 
হল অনেক। ক্রমে শিক্ষিতশ্রেণীর নন সভা-সমিতি-সচেতন হয়ে উঠল। প্রেধানতঃ ইংরেজদের উদ্যোগে 
এই সময় ( ১৮১৮-১৮২৮ ) ফেব সভা-সোসাইটি স্থাপিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগা হল_ Literary 
Society, Oriental Literary Society, Phrenological Society, Agricultural aud 
Horticultural Society, Commercial and Patriotic 455০০381108 (১৮২৮ লালে স্থাপিত 
হর, রামমোহন রাঘ এই আ্যাসোসিয়েশনের ট্রেজারার ছিলেন ), [,adies’ 50ciety ( ১৮২৮ সালে স্থাপিত 
হদ-রাছ। বৈস্ষনাথ রায় ও কাশীনাথ মল্লিক এই সডা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ছিলেন ইংরেজদের সে), 
Calcutta Medical and Physical S0ciely ইত্যাদি । বাডালীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই 


সনয়কার দডা-সমিতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল “গৌড়ীয় সমাজ” । 
“গৌড়ীয় সনাজ” স্থাপিত হয় ১৮২৩ সানূলর ফেব্রুয়ারি বাসে। সেকালের প্রতিপত্তিশালী বাঙালীবের 
নধো অনেকে উন্যোগী হচ্ছে “এতচ্দেশীয় বিদ্যানুশঈলন ও ভ্ঞানোপার্দনার্থে" এই সমাজ স্থাপন 


করেন। হিন্দু কলেছে সভাস্থাপনের উদ্দেশ্রে্প্রথম যে সভা! হয়, ভাতে দেখা ঘায় থে রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল 
উভয় দলের লোক যোগদান করেছিলেন । হানবোহনের দলতুক তারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্রকুমার ঠাকুর, 
তায়াচাৰ চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকে ছিলেন, আবার ওদিকে রাখাকান্ত দেব, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রামছুলাল দে, কাশীনাখ তর্কপঞ্ধানন, এরাও ছিলেন) এই বিচিত্র সমাবেশের কারণ হুল, ১৮২৩ সালে 
রামনোছনের আন্দোলন লনাঙ্গে এনন তরঙ্বিক্ষোভের সরি করেনি, যার ফলে সম্রান্ত ও শিক্ষিত শ্রেণীর 
মধ্যে প্রত্যক্ষ দলাদলিয উৎপত্তি হতে পারে। ১৮২৯ সালে বেডিঙ্ক যবন শ্রতীদাহ ও যহমরণ বিধিবিরদ্ধ 
বলে ঘোষণা করলেন এবং ১৮৩, সালে সনাতনপন্ীর! বখন ধর্মরকষার্থে "ধর্মপভা* স্বাপন করলেন, মতানতের 
সংঘাত ও দলাদলি তখন থেকে তীব্রভাবে আরম্ভ ছল। তার আগে, বিশেষ করে গ্রৌড়ীয় সমাজের 
প্রতিষ্ঠার সনয়, বাঙালী সমাছে প্রাচীনপন্থী, মধাপন্থী এবং উদার প্রগতিপন্থী, মোটামূটি এই তিন দলের লোক 
থাকলেও, তাদের মত ও পথ নিয়ে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়লি। গৌড়ীয় সমাজে তাই সকলের সমাবেশ সম্ভব 
হয়েছিল। সভা-স্থাপনের সময় উদ্যোগীদের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হয়, তা লক্ষ্য করার মতন। 


2২1 Karl Maanheim, 3158 and Society, Studies in Modcrn Social Siruciure (London 1940); 
P, 84 [ootnole. 


দ্বিতীয় সংখ্যা * বাংলার নবজাগরণে বিদ্ব-সভার দান 


রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যান* বলেন, আবাদের দেশে যে সভা-সমিতি নেরকম স্থায়ী হয় লা, ভার কারণ কি? 
তাই নিয়ে অনেকে আলোচনা! করেন? ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাহ বলেন, সভ! স্থাপন ক'রে আমর! যে 
পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার ও আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ পেলাম, তাতে থে কতটা আমরা সুখী 
হয়েছি তা বিবেচনা! করা দরকার । রামপ ওর্কালঙ্কার বলেন, সতাই এখানে আমন! আজ এমন সব 
লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের স্থযোগ পেয়েছি, ধাদের সঙ্গে হত এক বছর কি ছ নাদের মশোও একবার 
দেখা হয় না। কাশীনাথ মল্লিক সভার এই প্রয়েদ্নীক্নতার কথা স্বীকার করেন। সমর দত্ত বলেন, সভা 
ঘদি বিদ্যা বিষয়ে আলোচনা হয়, তাহলে আনি এর নধো আছি, আর ছুদি বাদ্রদংক্রান্ট বিধ নিয়ে, কি 
ধরা নিয়ে আলোচনা হয়, তাহলে আমি নেই । এই রকম সব আলোচনা চলতে থাকে ।** 'মাস্মী 
সভার” নতন ‘গৌড়ীয় সমাজের" অধিবেশনও মধো। মধো সতভ্যদের বাড়িতে ছত। গৌড়ীয় লবাদের সভাদের 
মধো যে কোনে! আদশগত এক্য ছিল না, তা বেশ বোঝা যার। কিন্তু ত! না থাকলেও, বিহং-সৃভার 
সভাদের থে উদারতা থাকার প্রয়োজন, ডা তাদের প্রতোকেরই ছিল। সনাক্গের উন্নতি কর! ঘায় কি করে, 
“তাই নিয়ে সকলে স্বাধীনভাবে আলোচনা করতেন। সভার! রচনা পাঠ করতেন, স্রচিত গ্রন্থের অংশ 
পর্যন্ত পাঠ করে শোনাতেন। গৌড়ীয় সবাদ কতদিন পার স্থান্ী হয়েছিল সঠিক বল! যায় না। প্রবীদনের 
সভার বদলে ঘন নবীনদের সভাস্থাপনের যুগ এল, তখন বিশ্বং*সভার স্থপও বদলে গেল। 
ডিরোজিওর “জ্যাকাডেমিফ আযাফোদিয়েশন” 

এর নধ্যে হিন্দুকলেজের বয্স দশ বছরের বেনী ছয়ে গেছে। হিন্দু বিধান পরিবারের সস্ানের। অনেকে 
নহাবিগ্ঠালয়ে নতুন উচ্চশিক্ষা পেয়ে, বালাকাল থেকে বৌবনকালে পনাপ্ণ করেছেন। বেকন, লক্‌, হিউম, 
রুশো, টম্‌ পেইন প্রমূধ মনীষীদের চিন্তাধারার সঙ্গে তানের পরিচন্ন হয়েছে। নবঘূগের আদর্শওুরু তারা, 
কেবল ইংলণ্ডের বা ইয়োরোপের নর, ললগ্ বিশ্বের। হাতে [লখ! পূথিতে তাদের বাণী আর পুরোহিজ 
যাঙ্গকের কুক্ষিগত হয়ে নেই, মূত্রিত গ্রন্থাকারে সেই বানী দেশ দেশাস্থরে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিম ধেকে 
পূর্বেও ছড়িয়ে পড়েছে, বাংলা দেশের কলকাতা শহরে পর্যন্ত বাংলার নতুন শিক্ষিত দূবকর। মেই বাণী শুনে 
অনুপ্রাণিত হয়েছেন 4১£ ০ [২45০০এর অন্দর হয়েছে। কুপংগ্কারের মেঘাচ্ছন্্র মধ্যযুগের আকাশে 
প্রথম উদার আলোকরেখা দেধা গেছে। বিজ্ঞানের আলো, ঘুক্ষির আলে! । মানুষের মলে নতুন প্রশ্ন 
নতুন মৃলা-বোধের বিকাশ হচ্ছে। প্রলিন্ধ সমাজবিজ্ঞানী আ্যালক্কে মার্টিন নবদূগের নাহষের এই নতি ও 
মনোভাব সন্বস্ধে বলেছেন: ১* রি 

Men felt that they had atl last attained their majority in matters economic, 
political and intellectual. The new conditions of life brought with them uew 
attitodes 280 new valuations. The assertvie self-cousciousness of the novus 
80750 made him reject any power which would impose limits. 


৭. এই রাধামাধবই ঘোষ হয় পুবোদ্ধত ইংরেদ্ী d০66ৎc!এর “8৩৫30০৭৫41১ 

১০। অনাচার দর্পন, ৮ মার্চ ১৮২৩। ব্রজেক্রনাধ বন্যোপাধ্যার সম্পাদিত -নংবানপত্রে সেকালের কথা", ১৭ ও, ১-১৮ 
পৃষ্ঠাঃ চত । 

381 Martin, Sociology of the Renaisiance, pp. 3940. 
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“ইয়ং বেঙ্গল” ও হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের সম্বন্ধেও এই কথা বলা ঘায়। সমস্ত রকমের বন্ধন ও 
কর্তৃত্ব থেকে তারাও মুক্তি চেয়েছিলেন! স্থবির ও প্রবীণেরা যখন রক্তচক্থ মেলে সেই বন্ধন আরোপ করতে 
চেয়েছেন, তবন তাদের “assertive 3511-5955095555* তা প্রত্যাখ্যান ক'রে, ভার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
করেছে। ধারা বেকন পড়েছেন, লক্‌ পড়েছেন, হিউ পড়েছেন, ভারা কর্ত্ব মানবেন না শাহের বিধান 
প্রশ্বাতীত বালে স্বীকার করবেন না । তারা কেবল সংশঙ্থ প্রকাশ করবেন, প্রশ্ন করবেন, যুক্তির অবতারণা! 
করবেন। হিন্দু কপেছের ছাত্ররা তাই করতেন : 

The young meu brought upin the Hindu Coilege began to study the 
works of Bacon, of Locke, of Berkley, of Hume, of Reid, and of Douglas 
Stewart. A thorough revolution took place in their ideas--* ‘They began to 
reason, to question, to doubt.>* 

ডিরোজিও ছিলেন হিন্দু কলেন্ের শিক্ষক । তিনি নিঙ্গে ছিলেন কলকাতার “ধর্মতল! আকাডেমিয়” 
ছাত্র এবং সেখানে তার শিক্ষক ছিলেন কড়া! প্রকৃতির কুছ! স্কচ্‌ম্যান ডেভিড ভ্রামণ্ড। অভিডাবকেরা 
ভামণ্ডের কাছে ছেলেদের শিক্ষার জন্তু পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন না। দার্শনিক হিউমের শিল্প ড্রাম 
ছিলেন স্বিষয়ে ঘোর সংশয়বাদী এবং শাপিত ঘুক্তি ও স্বাধীন চিন্তার নির্ভীক সমর্থক 1:* ওক ড্রামণডের 
স্থধোগা শিষ্য তৈরি হয়েছিলেন ডিরোছিও। চোদ্দ বছর বয়সে আ্যাকাডেমির শিক্ষ শেষ ক'রে তিনি 
কিছুদিন বাইরে চাকরি করেন। তার সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল অসাধারণ এবং তরুণ বয়নেই কাব্য ও 
অন্তান্ত রচনার মথে] তার পরিচয়ও তিনি দিয়েছিলেন। পতুগীঞ্জ পরিবারের সন্তান হয়েও, এদেশকে তিনি 
স্বদেশ ও মাতৃভূমি ব'লে মনে করতেন। এদেশে তিনিই বোধ হয় প্রথম প্যাটিঘটিক কৰিত| লেখেন। 
১৮২৬ সালে, নাত্র সতেরে। বছর বসে, তিমি দ্রিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। গরানহাটায় 
( চিৎপুরে ) হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় যখন, তখন আট বছরের বালক ডিরোছিও ধর্মতল| আকাডেমির 
ছাত্র ছিলেন। তখন কে দানত, এই ডিরোঞওই আর আট-নগ্স বছরের নধ্যে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হবেন 
এবং সেখানে তার ছাত্রদের মনোজগতে এক বৈপ্রবিক আলোড়নের সৃষ্টি করবেন! 

তাই করেছিলেন ডিরোজিও। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে তার সমবযস্ত ছিলেন। ভাবী 
রং বেল দলের নেতৃস্থানীয় সকলেই প্রায় তার কাছে শিক্ষা পেয়েছেন। রামগোপাল ঘোষ, রামতহ 
লাহিড়ী, রাধানাথ শীকনার, দক্ষিণারঞন নুখোপাধ্যার, প্যারীটাদ মিত্র, সকলে তার ছাত্র ছিলেন। কৃষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, গুপিকরুফ নল্লিক, হরচন্দ্র বোধ, এর।ও ডিরোর্ছিনর অধাটপনাক!লে হিন্দুকলেছের ছাত্র 
ছিলেন। কারণ, ১৮২৬ সালে ডিরোজিও হিন্দু কলেন্দের শিক্ষকক্ষপে যোগ দেন এবং ১৮২৮ সালে কবকমোহন 
ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, রসিকরু দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। একজন তরুণ শিক্ষককে ঘিরে প্তকুণ ছাত্রদের 
এরকম সমাবেশ আর কোথাও কগন হযেছে কিনা জানি ন|। কেবল পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষকরূপে নয় 
নবমুগের আদর্শ শিক্ষকন্পপে ডিরোছিও নব্যবঙ্গের তরুণ ছাত্রদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। টিক 





১৫৪ Rev. Lal Dehari Day, Recollections of Alexander Duf ( London 1679 ), Chapter 3, p. 28. 
১৬1 Thomas Edwards, Henry Derosio ( Calcutta 1884 ), Chapter 1, pp. 1-9. 
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উপস্থিত হননি, যেন তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল৷ ছাদের বন ঘাবতীয় সংকীর্ঘতা থেকে মুক হরে, বিহঙ্গের 
মতন উদার চিন্তার আকাশে যুক্তির ডানা মেলে যাতে অবাধে বিচরণ করতে পারে, এই ছিল ভার শিক্ষার 
লক্ষা। মনীষী বেকন ছিলেন ভার আদর্শ। শিক্ষার পন্থতিও ছিল অভিনব । প্রতোক প্রশ্নের ও বিষয়ের 
পক্ষে ও বিপক্ষে শমন্ত বক্তব্যটকে পেশ ক'রে তিনি ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তার স্থঘোগ দিতেন এবং তার 
ভিতর থেকে আমল বৈজ্ঞানিক যুক্তির পথটি তাদের মদ্ধান ক'রে নিতে সাহাযা করুতেন। ক্লাদের নখে! এক 
বিচিত্র রোমান্টিক পরিবেশের স্থাি হত এবং ছাত্রদের কাছে ডিরোজিও ঘেন তার নায়ক হতেন। মন্্যত্ধের 
মতন ছাত্র! তার কথা শুনত। ডিরোদিওর এই ক্লাস মন্বত্ধে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাই বলেছেন: 
"..jt অ5-০55006 like the Academus of Plato, or the Lyceum of Asistotle.”" 
বিস্তার ক্লাস বিতর্ক-সভায় পরিণত করা সম্ভব নব, কিন্তু শিক্ষক ডিরোজিও এমনভাবে শিক্ষা দিতেন 
এবং ছাত্ররা তাতে এদনভাবে উত্ধ দ্ধ হৃত বে, শিক্ষক-ছাত্র সকলের নন বিতর্কের জন্য উন্মুয হয়ে থাকত । শেষ 
পান্ত এই বিতর্ক ও আলোচনাসভা হত ডিরোজিও বাড়ির বৈঠকধানার । পভার নাম হল “আকাডেমিক 
আআলোসিয়েশন” ( Academic Association )। মনে হয, ১৮২৭-২৮ শাল থেকেই এই আযাকাডেমির 
নিয়মিত অধিবেশন আরস্ত হা! ডিরোদিওর বৈঠকখান! থেকে এই বিহ্ু-পভা পরে প্রুফসিংহেহ 
হানিকতলার বাগানবাড়িতে (যেখানে ওয়ার্ডস ইন্স্টিটিউশন প্রতিষ্ঠিত হয়) স্থানান্তরিত হয়। এই 
্যাকাডেমি ও তার অধিবেশন সমন্ধে রেভায়েণ্ড লালবিহারী দে'র একটি বিবরণ এখানে উদ্ধত করছি 

Derozio’s drawing-room proving too confined ই. place for these discussions, 
Ihe young meu got up, about the year 1828, a debating society, which they 
called the Academic Association, or the Academy. In this grove of Academus 
—and the debating society had a garden altachzd to it, it being held on the 
premises now occupied by the Ward's Iastitution—did the choice spirits of 
of Young Calcutta hold forth, weelc after week, on the social, moral and 
religious queslions of the day. ‘The general tone of the discussious was a 
decided rovolt against existing religious iuslitutions--“The youug lions of the 
Academy roared out, week after week, ‘Down with Hinduism! Dowu with 
Orthodoxy I'..- >" 

“পাধিনন” (1৭৪৫ Parth৷॥০০ ) নামে লভার দুধপত্র প্রকাশিত হল, কিন্তু হিনু, কলেজের কতৃপক্ষ 
অননদিত্তের মধোই পত্ত্িকাখানি হুমকি দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। সভার কাজ তাতে বদ্ধ হল না। কেবল 
আযাকাভেমিতে নু, ডিরোনিও অন্তান্ত শিক্ষায়তনের ছাত্রদের সভাগ্ ( যেমন পটলডাঙার হেয়ার সাহেবের 
স্থলে) বক্তৃতা দিতে লাগলেন । ডিরোজিও ও তার আযাকাডেমির আকর্ষণ তরুণদের কাছে বাড়তে লাগল। 
কলকাতা শহরের শিক্ষিত তরুণরা ডিরোজিও ও তার আ্যাকাডেমির সংস্পর্শে আসার জ্তব্যগ্র হয়ে উঠলেন। 
তাদের আন, বিচারবুদ্ধি ও প্রতিভার উন্মেষ হতে লাগল ত্যাকাভেমির উদার পরিবেশে: ক্র্চমোহন 

১৭0 লালবিহারী দে, পূর্বোক অর্থ, ২৯ পৃঠ। 1 

১৮1 এওঁ, অ অধ্যায়। 
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বন্দোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, সকলেই এই আকাডেমির সভাতেই বন্তৃতা দিতে শিখলেন এবং বক। 
হয়ে উঠলেন । কষ্ণমোহন সনবদ্ধে “হিন্দু পাটি য্ট” পত্রিকা লিখলেন £. Krishna Mohan was the 
readiest aud most effective speaker, unaffected in manner, calui aud uuimpas- 
sioued, though sometimes bursting inlo velieimeuce.-- কফৰোহন ডিরোজি ওল খুব 
প্রি্ও ছিলেন ।১* আ্যাকাডেমির বিতর্ক-লভায় রাদগোপাল ঘোষের বান্মিতার বিকাশ হয়েছিল কিভাবে, 
লে লক্দ্ধে অমৃতলাল বস্থ লিখেছেন : “It is said that this debating club was to him what 
the Oxford club had ৮2৫০ ৮০ mauy an English orator. Ramgopal continued 
lo shine 35 a speaker at the Academic. He was an eloquent speaker, but nol 
5০ close এ reasoner as his colleague Babu Russick Krishna Mullick.’ 
মানিকতলার বাগানবাড়িতে তরুণদের এই বিদ্ধ২-সভাদ্র প্রবীণ ও বিচক্ষণ্রও যোগদান করার লোভ 

সন্থরণ করতে পারতেন ন!। স্ুপ্রীৰকোটের বিচারপতি এডওয়ার্ড রায়ান, ডেভিড হেচার, ডেপুটিগবনর 
বার্ড সাহেব, প্রায়ই যেতেন আকাডেনিয় অধিবেশনে। তডক্ুণ বাংলার প্রতিভার দীপ্তি দেখে তার! এতদূর 
চমংকৃত হতেন বে সভায় ন| গিরে থাকতে পারতেন ন!। আযাকাডেমির তঞ্চণ মভ্যনের মুখে মুখে হিউম, 
বেকন, লক্এর বাণী শোন! যেত। শাণিত যুক্তি তরবারি নিয়ে সত্যিই “The youvg lions of the 
Academy roared out, week alter week...” এই লময় তার ছাত্রদের, অর্থাৎ আকাডেমির তরুণ 
লভানের বিচারবুদ্ধি ও প্রতিভার ভুষোনোর লক্ষ্য ক'রে, নবদূগের বাংলার শিক্ষাক ডিরোত্রিও অনুপ্রাণিত 
হয়ে তাদের উদ্দেশে লেখেন : 

“Expauding like the Petals of young flowers 

I watch the gentle opening of your minds, 

Aud the sweet Igosening of the spell that biuds 

Your 101৩11৩0891 energies and powers 

‘That stretch (like young birds in soft summer hours ), 

‘Their wings to try their strength.” 

পরবর্তীকালের কোনো-কোনো সভার মৃত্রিত বিবরণী যেমন পাওর। যায়, জ্যাকাডেমিক আসোমিয়েশনের 

সে রকম কিছু পাওয়া যায় না। পরে যেমন সবদানফ্িক পত্রিকার এই সব দভ। ও সোসাইটির অধিবেশনের 
বিবরণ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, আাকাডেমির সেরকম কোনো বিবরণ বোধ হয় প্রকাশিত হয় নি। অনেক 
অহসন্ধান করেও, যা পৃ ওর যায় এরকম কোনো! সেকালের পত্রিকাতে, আমি কোনে বিবরণ পাইন্চ। বদি 
পাওযা যেত, তাহলে "ইয়ং বেঙ্গল” দলের উন্মেহপর্হের ইতিহাস আমর! আরও সবিস্তারে জানতে পারতাম। 
আযাকাডেদিক আযাপোদিয়েশনই ছিল ইং বেঙ্গলের আমল ট্রেনিং স্থূল । বাংলার নবদাগরণের ইতিহাগে 
আযাকাডেমিক আাপোসিরেশনের গুরুত্ব তাই খুব বেশি । 


৯৮) Bengul Past and Prescnt, vols 36 (Para TI), 37 (Paris 1 & I), Rev. Krishna Moban 
Baucrjce, by Haribar Dse. 


২০ Amrit Lal Baru, Speeches of Babu Ram Gopal Ghose, with © Biographical Skeich 
(Calcuna, 1885 ), p, VIL 





ৰাউল-পরিচয় 


ভরীক্ষিতিমোহন সেন 
পূর্বাতি 
জাতিপংক্তি 
“প্রেন ও অহরাগ “পথের শাসকদের যে দীবন্ত ভাবধারা প্রবহমান, তাহাতে নিজেকে সহজে ছাড়িয়া 
নিজের সাধনার ধারা তাহাতে যুক্ত করাই হইল সতাসাধনা। কৃত্রিৰ শাছে বা মিথা! আচারে নিঙ্গেকে 
বন্ধ ন| করিগা সেই দীবস্থ প্রবাছে নিদ্বকে হারাইতে হইবে। বাউল মদন বলেন_ 
নেই সহজ ধারা, তাতে আপনাহারা 
তার বাদী শুনে। 

বাউলের মধ্যে নানা জাতি আছে। হিন্দু নুদলনান ছুই শ্রেষীরই নান! নিমবর্ণ আছে কিন্ত সবাই 
“বাউল'। আর কোনো পরিচয় নাই। “গঙ্গার ধারাতে যত ধারা পড়ে সবই আপন পূর্বপরিচয় হারাইয়। 
গঙ্গা হইয়া ঘায়। ভাবের জীবন্ত ধারা তেমনি আপনাকে হারাইতে হইবে। নহিলে ভাবধারাটি থে 
দীবস্ব অর্থাৎ পরকে আপন ফরিগা লইতে সমর্থ তাহা বুঝ! ধাইবে কেমন করি?" বাউলর! এই বলিয়াই 
লব পর্িচয়-জিজ্ঞাসার মূল উচ্ছেন করিয়া দেন। 

বাউলরা মেনন করিদ্বা সকল ধর্ম সকল জাতিকে নিঙ্গেদের অন্তর করিস! লইতে পারেন বৈষ্ণব! 
তেমন বরিয়া পারেন নাই । এন্ত বৈষ্ণবর! বাউলদের উপর নিরতিশঘ় অবজ্ঞা প্রকাশ করেন "এদের 
আচার-বিচার নাই।” আবার বাউলেরা ও মনে করেন যে বৈষ্কবর্ব এফাস্ত কপার পাত্র বাউলদের উপর 
বৈষ্াবদের বত যে-কোনো মেল! বা যহোংসবে গেলেই ধরা পাড়ে। তৰু বাউলের! দমিবার নছেন। 
স্াউলর! বলেন, “বৈষবদের যদি বোধ থাকিত তবে তো বুৰিষ্ঠে পারিত। গোটাকরেক শুষ্ক শাস্থ ছাড়! 
ওদের ছিল কি? চণ্ডীনাস বিস্তাপতি প্রভৃতি কবিরা তো সহজ মত ভাঙাইদ্বাই কবিত বরিষ্াছেন। 
তাহানের বাধীই কি এই লব বৈকবেরা ঠিকমত বুবিগ্াছেন ? ওঁদের যে প্রেমের গুরু রাধা তাকেও তে! 
সহ মতের কাছেই ওঁরা পাইবাছেন। ওঁদের ছিল মাত্র বৈধ মার্গে উশুর্ধলোকের লক্ষী রুমী প্রভৃতি 
বিষ পরী। অন অহুরাগনার্দে রাধাকে তো এঁরা পাইলেন আমাদের ' কাছে! কিন্ক,শাহ্বন্ধ আহি এমন 
ধন পাইছাও ভাহাকে মলিন করিয়ু! ফেলিল। সহজের ভ্রান না থাকিলে এমন রত্ত পাইছাও লাভ নাই। 
প্রেনে কাছে নাসা করিয়ে গোল পাকাইয়া গেল। ঘাতি-পংক্তি লোপ করিঘবা সহজ হওয়ার কথা শুনিল 
বটে, কিছ বে গ্রহণ করিতে সাহসে কুলাইল ন!। ভাই বড়জোর ভজন কীর্ডন নহোংসব ডক 
মহ হইবার চেষ্টা হইল কিন্তু ভো্নে ভছনে জীবনে মন্দিরে পৃজায় সাংনায় ইহারা শাহ আকড়াইয়া 
রহিলেন। সর্বত্রই থে জগণরাখ, সব অই যে তার মহাপ্রসান, সদাই থে জাতি-পংক্তি লোপ করা মহোংলব 
চশিদ্বাছে, এ কথা জীবনে স্বীকার করার মত লাহম এঁদের কই ? তাহা মুখে উচ্চারণ করিলেও জীবনে ধারণ 
করার যত সাহস নাই এদের ॥ অর্জুনের ধু শিখণ্ডীর হাতে সহিবে কেন ? লহ যে হয় নাই তার কাছে 
এতটা বীধ আশা করাই ছরাশা। 








বিশ্বভারতী পত্রিকা এ দাশ বধ 


বাউলদের মধ্যে উচ্চ আতির মাহুয বড় নাই। ঘদি দৈবাং কেত্ব আসেন তিনিও সকলের রঙ্গে সমান 
হইছ। ঘান। ইহারা বলেন, “আমাদের মধ্যে উচ্চ নীচ কিছু লাই । নৌকার উপরের তক্তার. চেয়ে নীচের 
তক্তায় কি কিছু কন গৌরব ?* একবার এফ বাউলকে জিজ্ঞাসা কর! গেল, “তোমরা শাহ হীন না কেন?” 
বাউল বলিলেন, "আমরা কি কুকুর ঘে পুরাতন এঁটে! পাতা চাটব ?* 

আদর! সবাই কুৰা নি তাই 
(যে) আহ]! পাত্র চাচি ? 

“সমর্থ সাধকের! নিজেদের এষ মুক ক'রে মহো২সব করেন। বেসব কাপূক্রষের উৎসব সৃষ্টি করবার মত 
শক্তি বীর্ঘ সাহস নেই তার! সাহল ক'রে উৎসব স্থ্ট করতে পারেন না। তারা কেবল কুকুরের মত উচ্ছিষ্ট 
পাতা সংগ্রহ করে রাখেন ও তাই বিধিমত চাটেন। তাদের মধো আবার ধারা বিষষ্থী তার! ভাবেন 
ভবিষ্যতে যদি আর মানবের মহোৎসব না হছ তাই তারা এটো! এই সব পাতা! সংগ্রহ ক'রে ভবিষ্যৎ কালের 
অস্ত বিরাট সক রেখে ধান, তার নামই শা এই রকম করেই টো পাত কুড়িয়ে চার ভাগ করে 
হল চার বেদ। তেমনি করে পরবর্তী দীর্ঘকালের ছোট ছোট উৎসব কুড়িয়ে কুড়িয়ে ভারা করলেন 
আঠারো ভাগে আঠারো পুরাণ। আহ্ছকার এইসব কুকুরনতি কাপুকযেরাই সেই সব এটে! পাতা! চেটে চেটে 
পর্বপুফধদের নানে ধন্ত ধন্ঠ করেন-_ তবু মানবের্‌ নিত্য উৎসব স্থষ্টি করবার যত সাহস এঁদের নেই ৷” 

এমন মৃতিগতি ধাহাদের তাহার! কি আবার ইতিহাসের ধার ধারিবেন? সে সব এটো পাতের মিল" 
অমিল তুলনা অগ্রপশ্চাং আলোচনা কর! তাছাদের পক্ষে অসম্ভব । 

তবে ইহারা থে নান্টিধর্সাত্মক সাধনায় নিজেদের ভাসাইয়! দেন নাই তার প্রধান প্রমাণ হইল ইহাদের 
পূর্ব ভাব প্রকাশ। নাস্তি বন্তর প্রকাশ সুস্তবে না? ইহাদের গান রচনা জীবন সবই স্থচনা করে ইহাদের 
অস্থিধর্মত্্ক মূলকে । “নাই-বস্থ'কে হুন্দর কক্িগ্রা দেখানো! অপম্ভব। অন্ততঃ লে সৌলর স্থায়ী হয় না। 

দাদু বলিয়াছেন, ্ i 

বুদ্ধ নহি কা না ক্যা জো ধরিয়ে সে| ঝ.$ ।--সাচ অঙ্গ, ১৪৫ পয 
“কিছু নাই’-এর আবার নাম কি? তাহাকে যে নামই দিবে কে নামই মিথ্যা।” 
শাস্ত্র 

বাউলদের যদি দ্রিক্রাস! কর! যায় যে তাহাদের ধর্ম কত কালের-_ কোন্‌ ধর্মের পরে বা আগে? তবে 
ভাহারা বলেন, “জগতের যত কৃত্রিম ধর্ম সে সব আগে বা পরে কালের শানে উচ্বৃত। ঘে সব ধর্ম সহজ 
তাহ। অকুত্তিম স্বভাবজ, ডাহা কালের শাসনের বাহিরে_ ‘অকাল'।" তাহাদের ধর্নও সহছ কিনা, তাই 
তাহা নিত্য কালের। তাহার জার আদি অস্ত নাই। তাহাদের মতে "পুরাণ স্মৃতি এমনকি বেদওঁ কৃত্য, 
লহজ ধর্ম আরও আগের” এ কথার মধ্যে একটু সত্য যে না আছে তাহা নয়। 

বেদে 


তাহাদের মধ্যে যে দুই-একঞ্জন বেদের নামমাত্র জানেন শাহার। বলেন: অন্ত বেদে কচিং সহজে 
কখ| আছে। কিন্তু অধৰ্বে নাকি সংঘের কথাই সব। তার! বলেন, *বেদেও নাকি বাউলের উরেখ 


হিতীয় সংখ্যা বাউল-পরিচনত 


আছে__ দেখানে বাউলদের নাম “নিবতিঘ্া" বা নিব্রতি্া। তাহার! কিছু মানেন না অথচ সহজ লত্য 
পাইয়াছেন বলি! সর্ব চরাচর, সকল দিক্‌ তাহাদের আয়ন্ত। হাগধন্র তির বাধন তাহাদের নাই? 
৮০০০০০০০০০০ 
অব 
এই লক্ষণযুক্ত অধর্বে দেখিলান ত্রাতোর প্রকরণ আছে। পঞ্চদশ কাণ্ডে। তাহার প্রথম অঙুবাকের 
প্রথন পর্যায়ে আছে_ 
বরাত) জাসীৰ্‌ টয়দান এব 
ন পাপতিং সমৈরয়ৎ (-_১৭,১,১ 
ভ্রাতা ছিলেন সঘালচল, তিনি প্রদাপতিকেও লচল করিনা তুলিলেন। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে-_ ব্রাভা চারিদিকে গমন করিলেন। 
তৃতীয় পায়ে আছে__ ব্রাত্য এক বংগ্র উচ্চে দাড়াইয়! রহিলেন। দেবতারা কহিলেন, “হে ত্রাত্য, 
বসিবে না?” 
স সংঘসদূষর্(তিঠং 
তং দেব! অক্বন্‌ তাত) ৰিঁ হু ভিউসীতি॥ অর্ধ, ১৭.১,৯,১ 
ব্রাত্য কহিলেন, “বিবার মত আনন দাও!” 
আলনীং যে সাতরস্ত ইতি।--8, ১৫.১,০,২ 
দেবতার! ব্রাতাকে আদন দিলেন। সেই আসনের ছুই চরণুহইল গ্রীস ও বনস্ত, ও আর-দুই চরণ হইল 
শরৎ ও বর্ষা। 
তক্তা দল হগসপ্ দো পাদাতপ্তাং 
শরচ,চ বর্বান্ট দ্বৌ ॥ ও, ৪ 
ত্রাতা তখন তাহাতে বসিলেন। 
যঠঠ পর্যায়ে আছে__ ব্রাত্য সিকে চলিলেন। সবই তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। 
লধ্যৰ পধায়ে আছে__ ত্রাত্য লরম চঞ্চল নিরবলঘ হইয়! পৃথিবীর সভার প্রবেশ করিলেন, লেই 
রশ-উচ্ছবাস লেখানে তরঙ্গমন্ অপার অগাধ সমত হইৰা রহিল । 
খিতীগ অঙ্থবাকে প্রথম পর্যায়ে আছে ব্রাত্য মানবের মধো তখন চলিলেন-_তীর লঙ্গে সডা সমিতি, 
দেনা ও হুরা সবই চলিল। 
এই সহ লি আছে, নে সব ঠিক বাউলদের হের়ালির মতই । 
'যে মনীষী ক্রশ্ববিং সেই জনই সম্পূর্ণ বাক্যকে জানে। সাধারণ মানুষ সেই বাকোর অংশদাত্র 
সাদ 
জহা শ্রী নিহিত! লেস 
তুরীয়: বাচে। হহুক্ষা দি ।--অথ্, ৯.১৭,২+ 
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“জগতের মধো কি এক সত্য নিহিত আছে যাহা না পাইঘ্া দল কিছুতেই আনন্দ পায় না, তারই খোক্সে 
জল সদাই প্রবহমান ।” 
কথং বাতো। নেলয়তি কধং ন রদতে হন: । 
কিষাপ: সত্য: প্রেস কদাচন ।-অণৰ, ১-,৭,৩৭ 
“বিশ্বরথে যুক্ত সপ্রশ্রি কাল-অশ্ব সদাই ধাবমান । সকল ভুবন সকল লোক সেই রখেরই চক্র ।" 
কালে| অশ্ব! বহতি সপ্তরশ্থিং। 
তন্তু চক্র ভুবনানি বিশ্বাঃ ।--অণৰ্য, ১৯,৫৩,১ 
“পূ্ণস্বন্বপ হইতেই জগতের ঘত পূর্ণতা ৷" 
পূণাৎ পূ টৰচতি।--অপৰ, ১৯.৮,২৯ 
অথর্বে দেখি ( ১১শ, »ম ), “যাহা উচ্ছিষ্ট অর্বাং প্রয্নো্নের অতিরিক্ত তাহা হইতেই জগতের সর্ব 
সমৃদ্ধি। সমস্ত স্বষটিই এই উচ্ছিষ্ট হইতে ৷” 
“খাত, সত্য, তপ, রাষ্ট্র শ্রম ধর্ম, কর্ম, ভূত, ভবিস্যং বীর, লক্ষ্মী, বল__- সবই উচ্ছিষ্টের বলে।” 
ক্ষতং সতাং তপো সার শ্রমে! বর্মস্ঠ কর্ চ। 
তং তব্চিছ্দ্ছিষ্টে বীধং লক্ীর্বল; বলে।-- অধৰ, ১১,৯,১৭ 
“আনন্দ, মোদ প্রমোদ ও অভীমোদ প্রভৃতি সবই উচ্ছিষ্ট হইতে উদ্ভৃত।” 
আনন্ম| মোদাঃ প্রযুসো| তীহোদমুস্চ যে। 
উচ্ছিষ্টায়, অন্ভিরে সবে দিষি দেব! দ্বিবিশ্রিত: ।--অধর্য, ১*,৯,২৬ 
“এই মানব এক বিচিত্র মন্দির । এই মন্দির রচিত হইলে পর দেবতা ইহাতে আশ্রয় করিদ্া রছিলেন।” 
গৃহ কৃত্বা সৰ্ত্যুং দেযাঃ পুরুষঘাধিশন্‌ (অধ ১১.১*.১৮ 
বাউলর| বলেন, "দেহে পৃথিবীতৰ এবং সেই মহীতেই সর্বতব |” অথর্ব বেদের ৯২, ১ মহীস্থক্ে 
মহীতর অপার রহস্ক বুঝিবার চেষ্টা চমৎকার দেখা যায়। তাহা ছাড়া অর্ধ বেদের ৫, ১; ৬, ১; ৮, ৯_-১৫$ 
2, ১৪; ৯, ১৫ প্রভৃতি সুক্তের হেঁঘালি ঠিক বাউলদের হেঁয়ালির মতই । ১০, ২, ১১, ১ স্থক্তে মানব- 
দেহ সম্বন্ধে ধে বর্ণনা আছে, তাহার সঙ্গেও বাউলদের বর্ণনার সংগতি আছে। ১, ৭ স্বস্ত স্ক্রু, ১*, ৮ ও 
স্ব সুক্ত। ১১, ৬ তো! প্রাণসৃক্তে ১১,৯ স্থক্ে উচ্ছিনহিস! বর্ণন প্রভৃতি প্রকরণে বাউলদের অনেক সত্য 
ধরিতে পারা ঘায়। রোহিত বর্ণনায় (অধর্ব ১৩, এঁতরেয় ৫ম ), ব্রাত্য বু্ণনাছ (অথর্ব ১৫), মহীন্থজে 
(অথর্ব ১২, ১) ও অন্ঠান্ত অনেকস্থলে বাউলপস্থীদের সঙ্গে বেদের বিস্তর সাম ধরা পড়ে |, পরেও এই 
অথর্ব হইতে অনেক একভাবাস্তক বাণী পাওয়া যাইবে 1১; ১ 
ছে পুয়বে কক্ষ বিছুন্ডে বিহ: পরমেিনম্‌--১৯, ৭, ১৭ 
অপাং ত্বাং পুষ্প: পৃচ্ছাদি বয় তমার! হিতস্‌ _অপর্ব, ১০. ৮. ৩৪ 
কোন মায়াতে জলের বধ্যে ছুটে এই পুষ্প? তাহার রহস্তই তোমার কাছে জানিতে চাই । 
অষ্টচহ্র। নবস্থারা দেবানাং পূরযোধ্যা। 
তাং হিরশ্যতড কোণ? দব্জোতিযাবৃত: ৮ _অধর্ক, ১৭ ১, ২, ৩১ 
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চা নবনার। এই দেবতাদের অযোধ্যাপুরী। ইহাতেই আছে নেই হিরণ্যয় কোশ যাহা স্বর্লোকে ঘায়, 
থা দ্যোতিতে আবৃত । 
তশ্রিন্‌ মদ ঘক্ষমান্মহৎ তৰ বৈ ক্রহ্থধিদো বিছ: ৫, ৬২. 
তাহাতে ছে আত্মবান্‌ অপূর্ব দীব থাকে তাহার খবর ত্রন্ধবিদেরাই জানেন । 
পুণুরীকং নবস্বার: টিভি পেশতিরাবৃতম্‌। 
তিন্‌ লন হক্দানষং তই বহ্ধৰিদে| বিদ্য 8 ১০. ৮ ৪৩ 
নবছারা এই পুণ্ডরীক, করিণে আনৃত। ইহাতে বিরান্রনান অপূর্ব জীবের খবর ত্রচ্ষবিদের!ই ক্রানেন। 
ইয়ং কল্যাণী জরা মর্তত অমৃতা গৃহে ।_১* ৮. ২৬ 
মর্ডোর গৃহে এই কল্যাণী মরা অমৃত! বিরাভমানা । 
সনাতননেনযাহকতাদ্ন্াৎ পূর্ব: (--১*,৮, ২৩ 
সবাই ইহাকেই বলেন সনাতন আজ ইনিই পুনর্দব হউন । 
আতি সং: ন হাতি অ:ঠি সংতং ন পশ্ঠতি ১", ৮, ৩২ 
নিকটস্থ সতাকে ছাড়ি ধরি দূরে না যাইতে পারে তবে তাঁহাকে দেখিতেই পাওয়া যার না। 
উদ: তর দুদক: কুক্কেনেৰোদাহাযৰ্‌ ৷ 
পল্লি সর্থে চুষা ন সৰ্বে যনসা! কিছু: +.১*, ৮. ১৪ 
ডল ভরিবার মত কৃ্ে মিনি উর্ধ্বে অল ভয্েন তাহাকে নকলে চক্ক্‌ দিদ্বাই দেখে, নন দিয়া| তে চেনে না। 
আৰি; নন্িহিতং হা ১০.৫. * 
যাহা সন্মুখে যাহা প্রত্যক্ষ তাহার রহস্বই সুগভীর । 
ঘয়াদৃতং চ ৃত্যন্চ পুকুষেখি ঝদাহিতে। 
লুল! হস্ত নাড়া: ১০, ৭, ১৪ 
এই মানবের মধোই ঘৃত ও মৃত মাহিত। ইহারই নাড়ীতে নমুত্র বহমান । ইত্যাদি 
/ বাউলরা বলেন, "নিতাকালের অলিখিত লজ মত হইতে বেদে এই সব সতা গৃহীত হইয়াছে । এমনি 
ভাবে পুরাণে তন্কেও সহছ্লতা এক-আ|ধটুকু নে ওরা হইদ্বাছে। তা বলিদ্বা ইহা যেন কেহ ন! মনে করেন 
থে, আনত! লেই সব স্থল হইতে ওসব লতা গ্রহণ করিরাছি। আমরা তে! মূর্ধ। শাস্ব বা বেদের কি ধার 
আমরা ধারি ? i 
ইহারা বলেন, “বশিষ্ঠ নারদ প্রভৃতি ওবিরাও সেকালের সহজ পদ্বের সাধক ছিলেন। সহদ্রমত্য যে সর্ব 
দেশে ছড়াইয়া আছে তাহা হইতেই নর্ব অঃ ও সর্ব সম্প্রায়ে অনেক সতা প্রবেশ করিচাছে। চৈতন্- 
মতে যেদিন নিত্যানন্দ আসিদা যোগ দিলেন সেদিন তীহার সঙ্গে সহজ পন্বের অনেক মতবাদও বৈষ্ণবদের মধ্যে 
আলিল।" কারণ নিত্যানন্দ কোনো কোনো দিক দিহা! সহঙ্গ মৃতেরই লোক ছিলেন। এই নিত্যানন্দ- 
শাখার দীক্ষাপ্রাপ্ত কৃষ্ণনাসের চৈতস্তচরিতাম্বৃতে এছন অনেক কথা আছে যাহা বাউলরাও সর্ধদ! বাবহার 
করেন। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র বাউল ছিলেন। কষ্ণনাল গেলেন শাত্বাহ্‌গত বৈষ্ণব ভাব ব্যাখ্যা 
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করিতে, কিন্তু তাহার ভাবের মাধ যে সহজ মত প্রবেশ করিয্বাছে, তাই তিনি অনেক কথা বলিলেন যাহা 
ঠিক বৈষ্ণবের কাছে আশা করা যায় না। পরে প্রসঙ্গক্রমে এই চৈতন্চরিতায়ত হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত 
করিতে হইবে। 

হচ্ছ গোরখ প্রভৃতি যোগী, দাত রামানন্দ প্রভৃতি সাধক, কবীর রবিদাষ দাদু, নানক প্রভৃতি ভক্ত 
এই সহজ মত হইতে অনেক সত্য গ্রহণ করিয়াছেন । প্রশ্স্থলে তাহা বল! যাইবে । 


গরু 


সহঙ্গপন্থীর! শাহ মানেন লা। তাই মাহুষের জীবনে হে তা উপলব্ধি হই তাহা তাহাদের কাছে 
অতিশয় মূল্যবান । সত্যের ছুই রূপ জড় ও জীবস্ত। সত্য তাহার আপনার লতাতে ঘথন বিরাজিত তখন 
তাহার কোনো মুলা সাধারণের কাছে নাই । এই সতাই ধধন মাহুষের জীবনে গৃহীত হইযা জীবন্ত হয় 
তখন সেই দীবস্ত সত্যের মূলোর আর অবধি নাই । ইহার! তুলন| দেন-- গাভী যেমন তৃণ খাইয়া দু্ত দে, 
বৃক্ষ যেমন অধাত্য 'ভূরস” খাইয়া খাদ্য ফল দেহ, লাধক তেননি জড় সত্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে জীবন্ত 
করিয়া তোলেন ॥ এই সতাকে ঘিনি জীবনে জীবন্ত করিতে পারেন তিনি গুরু । লাশ মানেন না বলিয়াই 
ইহাদের কাছে শুষ্ক এত মান্ত। সর্বকালের সর্বদেশের সত্য যাহুধের সাধনার মধ্য দিয়াই মানবের জীবনে 
প্রবেশ করে। থে সব মাহুষের জীবনে জীবন্ত হইয়া প্রাণহীন তবগুলি সর্বসাধারণের অধিগম্া হয় 
তাহারাই ওরু। মন্থ দিলে বা দীক্ষা দিলেই গুরু হয় না। 

না মতে ওল হইলেন ভূত কাল, শিল্প ভবিষ্তং কাল, দীক্ষা হইল বর্তমান, কাছ্ছেই গুরুলিয়- 

ত্রিকালের হ্ুসংগতি ঘটে। 

বনি লেখানে মাহুঘও পশুর মতই খার়-দায় এবং কান- 
ক্রোধাদির বীতৃত হয়। আবার নাহুষের সেই সঙ্গে চিতই জীবনও আছে। সেখানে যাহষ সতাকে পায়, 
সত্যকে সাধনা করে এবং সত্যকে নেয়। এখানে যান্ধ দেবতুলা॥ প্রদীপের যেমন মাটির পাত্র ও 
দীপ্ত শিখা দুইই আছে তেমনি নামুযেরও পশু ও দৈৱ এই দুই ্বন্তপই থাকে । গুক্করও দুইটি 
স্বস্নপ। এক চিন্ময় শিবস্বতপ ও অন্ত মৃরয় দীবস্বন্প  শিয়েরও এই দুই স্বন্বপ । শিল্পের চিন অংশ 
শুর চিয়গ অংশের সঙ্গে যুক্ত হইলেই তবে সভা দীক্ষা হহ/ দীপ প্রদীপের দীপ্তিহী মু অংশের লঙ্গ 
অনীণ দীপের ময় অংশ যুক্ত হইলে কিছু হয় ন!। অনীপ্ত দীপের দীপ] অংশটুকু গুলু দীপ্ত শিখায় ধরিলে, 
তবে শিখা জলে। ভাই ভক্ত নারী ক্ষেমা বলিয়াছেন 

কোট বর ধরি রাবির চিৎ ছাড়ি সৃতপাস। 
তরুণ নহি প্ৰগাসিয়ে জ্ঞান তুকি বিশ্বাস ৷ 

চিৎ ছাড়িয়া ম্ব-এর কাছে যদি কোটি বংসর ধরিয়া রাখ তৰু জ্ঞান-ভক্তি-বিশ্বাম জীবনে প্রকাশিত 

না। 

গুরু যদি শিখা একবার জালা ই! দেন তবে জীবনের তৈল অমনি উর্্মদামী হুইবা বিন্দু, বিন্তু রূপে সেই 
জ্যোতিতে আত্মদান করিতে থাকিবে । ইহাই বাউলদের মতে ধারাকে সহজভাবে উলটাইয়া! দেওয়া, নহিলে 
এক-একটি বিন্দু যদি চেষ্টা করিয়া উপরে উঠাইতে হইত তবে কি আর উপায় ছিল1// 
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দাদুর বন্কা নানীমাতা ও এই সত্যটি বলিঘ্বাছেন_ 
(কিসে শিব জীবকো দিতে অৰ-ৰার! উর্ণ কৃ জ্হ। 
দীপ যলৈ তেল জা চড়ে তনৰী তৃফা দশা ।- 
প্র কেমন কৰি! শিব জীবকে দয় করিবে? অধোগামী ধারা উদ্বগানী হইবে কেননে ? উত্তর, নীপ 
জ্বলিলে বেমন করিয়া তেল সহজেই উর্ধে উঠে, দেহের তৃষ্ণা তেদনি সহজে নষ্ট হইয়! ঘাহ। 
ইহাই হইল “সহজ’ভাবে ধার! উলটানো। 
২৫৩ুক্রকে ভক্তি করিতে হয়, কারণ গরুতে যনি গৌরব না থাকে তবে তাহার প্রডাবে শিশ্যের জীবন বললায় 


না। অহ্যাগীদের ডক দিয়াই গুরুর এই খৌরৰ। ০৮ 


বহু গুরু 


সাধারনত; আমাদের দেশের সমাজে শুষ্ক একজনই হন ; তাত্তিকনের মধো গুরু শিক্ষা ও দীক্ষা ভেদে 
দুই জন। তাহা ছাড়া পটল গুকও আছেন। কিন্তু এক বা ছুই জনে মন একাস্ বন্ধ করিলে দৃষ্টি সংকীর্ণ 
হইয়া ধাইতে পারে। তাই ধারা এক গুরু মানেন তাহারাও সংকীর্ণত! যাহাতে না আসে তার আন্ত লালা 


উপায় করিগ্াছেন।১/ 
প্রতি অঙগবাণীর পূর্বে গাদূর ওরু-নমস্কারটি এই 
ধার নমো নিরত্তনং নমর গুর্দেবেতঃ । 
কন্দনং সর্বসাধবাঃ নবন্যার পারংগত: ॥ 


প্রথম নমস্কার নিরঞ্জন পরত্রদ্ধকে, তাহাকে বুঝিবার উপায়হ্কূপ ওরুকে তার পরে নমস্থার, কিন্তু সেই 
এক গুরুতে ধদি লংকীর্ণ হইয়া ঘান্ধ মন ভাই লকল ভাবের সকল সাধকদের ননস্কার ; তবেই আমানের নমগার 
সকল লীমার পারে চলিয়া যায়। . 

৬ ভাগবতে শ্রী বলিলেন, “আপনিই আপনার শুরু ৷” 

আবনে। প্ুরুরাঝৈব।-_তাগবত, ১১, ৭, ২+ 

গঙ্গে সঙ্গে ভাগবতের বাণী, পৃথিবী বাহু আকাশ জল অসি চন স্ব প্রভৃতি চবিবশঙ্গন ক্ষই আছেন। 

২ এতে সে ভরবে রাজন চতু বিংশতিস:খ্যকাং ৷ 

খ্বাউলরা তাই বহু গুক্রঞ্মানেন। চৈত্রচরিতাম্বৃত গ্রন্থে প্রপৰেই বন্দনাঘ্ন দেখি “বন্দে পরুন 
ওুকগ্রের নমস্কার করি | /কফনাস, আগ্তলীলার প্রবম পরিচ্ছেদে ভার ছয় গুরুকে প্রান করিয়া 
কহিয়াছেন_" 

ছয় ভরুশিক্ষাঙ্ হে আতা । 
হার মতে ভগবানই-- 


শান্তর আস্মাকণে আপন! ছানান-_চৈভত্চরিতা মৃত, নঘ্যৎও, ২* পড়িদ্ছে, 
৭৫* পৃঃ 


১৫০ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


এই সহজ ভাব হইতেই তথ্তে লেখা হইয্নাছে_ 
মধুলুকে! হৰা ভূক; পুস্পাৎ পুষ্পাত্তরং বরকে? 
জ্ঞানলৃক্তস্তধা শিক্ে। শুরোভ বিতর ব্রজেৎ ॥ 
_ ঘট নিজলপণ, ৫৪ জোক চীকাহৃত বচন 
তৃঙ্গ যেমন মধুলোভে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে হায়, শিশ্যও তেমনি জ্ঞানলোভে গুরু হইতে অন্ত ওরুতে 
নিতাদীক্ষা 


+ বাউলদের মতে যতদিন জীবন ততদিনই দীক্ষা চলিঘবাছে, তাই কর্তাডজ্ঞার| বলেন 'যোল আনা!' দীক্ষা 
একদিনে হয় না। কখনো এক আনা, কখনো দুই আনা, কথনো চার আনা-_ এমনি করিয়া বহু কালে হোল 
আনা পূর্ণ হয়।/ 

একবার জয়দেব কেন্দুলীর এক বাউল-মছোৎসবে গিদ্বা একটি বাউলফে আমার এক বন্ধু প্রশ্ন করেন, 
“তোমার গুরু কে?” বাউল অননি গাহিলেন_ 
ওযু বলে কাছে প্রণাম করবি মন? 
তোর অধিক গুরু পথিক গুরু ভুরু অদশন । 
* কারে প্রণাম করবি দন? 
ওক যে তোর বরনভালা, শুরু যে তোর সরণ-হালা, 
ভর ঘে তোর হনযবাধা, বে ধরা ছু নঙছন। 
কারে প্রণাম করবি মন ? 
তখন আমার বন্ধুটি বার্থকাৰ হইয়া আর্বার প্রশ্ব করিলেন, “কবে তোমার দীক্ষ। হইয়াছে?” বাউল 
গাহিতে লাগিল_ 
যেদিন জনম নেদিন আদি দীক্ষা পেয়েছি । 
এক অক্ষরের চক মায়ের ভিক্ষা পেয়েছি। 
দীক্ষা বিনা! চলে না। বে একটি প্রাণের স্বাস 
এই কথাতে গতীর আমার রয়েছে বিশ্গাল 
(মায়ের ) নীর পেয়েছি ক্ষীর পেয়েছি পরান পেরেছি 
তারি সাথে সাথে সারের শিক্ষ। পেয়েছি! 
সকল বন্বর কাছেই সকলের কাছেই বাউল তার জ্ঞান পায়। তাই মন্দিরে জলম্ভ অগ্ুরূকে সম্বোধন 
করিয়া বাউল ঝলিতেছে__ 
কিবা মন্ত্র জান তরু করি তোমার নমন্বার ! 
ছলতে ঘলতে দাও উপদেশ, শিক্ষা তোষায় নেয়! তার! 
খন ছলে তোমার দেহ, তখন বদি শুৰায় কেহ, 
বল পর দুখে আছি, শিক্ষ তোমার চদৎকার ! 
তুমি ভুরু পরমণ্ডর, কে তোষারে কয় গুরু, 
কেমনে বুরবে দরদ তোষার, সুরুর লীল| চ্ৎকার ॥ 
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সর্বত্র গুরু 
সুরু যে জীবনে কোন্‌ পথে আাসিবেন তাহারও ঠিক নাই, তাই সর্বদিকে ভক্তিভরে তাহার জন্য প্রণাম 
রাখিয়া দিতে হদ্ব_ 
কোন্‌ যা পন্থে আন ভুরু তোবার অনু নাহি পাই। 
তাই ভাইৰ! সরি অরাদ আসার রাইদ! ছিদু কোন্‌ বা টাই ॥ 
অন্তরে গুরু 
গুরু আনাদের অস্থরের মধ্যেই আছেন-__ তাই নানা শাহ ঘ টিয়া সত্যকে খুজতে গিছা মন্ত হুল করি। 
তার চেয়ে ঘদি সেই গুক্র বাণী শুনিতাম তবে জ্ঞান অনেক সহজ হইত ॥ 
তর আপন ঘরে বিশ্বাদ করে গুরু ব্রোনের হুল। 
দীন ছুনিার জান গুণিঃ। করলি বন্ত ভুল € 
আমাদের নিঙ্গের কোলাহলে গণ্ডগোলে মামরা সেই গুরুর শান্ত বাণীকে ডুবাইয়া দিই। তাই জ্ঞান 
আর সহজ হয় না 


অগাধ মনত বল্ছে তরু মানল চিংকদসে,। 
ওরে পাগল করিস দ। গোল 
শেখায় আস্ধার-হর! জ্যোতি ক্বলে। * 
ভাই কৰীরও বলিয়াছেন 
পরমাতম শুরু নিকট বিরাজ ৬ 


ছাগ ছাপ মন মোর।-- কবীর ১.প২+ 
পরমাব্যা গুরু নিকটেই বিরাজমান-_ হে আমার দন জাগে! জাযো।। 
কবীর বলেন, গুরু অস্ত্ররেই আছেন, যেন কখনো স্বযোতির অভাবে দিশাহারা না হইতে হয়। ববীরের 
তিনিই গুরু 
সে! গুরু পীর হদায়|।-- কবীর, পৃ ৩৩ 


বাহ! গুরুর বিপদ 5 

"বান গুকরও যে প্রয়োজন আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উপকারের সঙ্গ সঙ্গে বিপদের সম্ভাবনাও 
বিস্তর! গুরু ঘদি শিল্পের নিত স্বরূপকে জাগ্রত ন! করিয়া তাহার স্বরূপ শিয়ের উপর চাপান তবে শিক্াকে 
আধ্যান্মিক ভাবে হত্যা করা হয়। দৈহিক হত্যার চেয়েও তাহ! ভয়ানক । কারণ, তাহা বাহির হইতে 
অনুভব কর! বায় না। অথচ ভাহা একেবারে জীবনের মূলকে বিনাশ করে। তার পর লতাহীন দেহ 
থাকাও কোনো অর্থ নাই । তাই বাউলরা বলেন, শুরুত্র সঙ্গে প্রন্মোজনমত দূরত্ব থাকা চাই। গুরু যেন 
দীপ্তি দেন, তাপ ও চাপে ফেন নষ্ট না করেন। তাই তাহার! বলেন_ 

হরে ব্য জলেন নীরা, হু আররা দূরে। 

বিনা ভাগে চাপে ভুরু রহেন সতাপুরে ৫” 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


পুরু তার আপন সতাপুরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়! জীবন দেন, ভারে পিষিঘা মারেন লা। দীপ ও সুর্ঘ অতি 
নিকটে আসলেই বিপদ । /' 
ভিনুস্থানী লাংকরা বলেন পাখি নি ছানা পাখার তলে পোষে, মাছ নি সঙ্গে লইয়! ফিরিয়া ছানা 
পোষে, কর্ম দূর হইতে মাত্র ধ্যানের ছারা ছানা পোবে। সংস্কৃত যোগশাস্বে ও নানা তথ্বে একথা আছে। 
বাউলরা বলেন__ 
শাখের তলে পোখে লইখ্‌, সাথে লইয়া ঘাছে 
দুরে খাইক! পোষে কাছিম, সদ্ত্তরুর ত্বস আছে । 


সন্গুক জানেন কত দূরে থাকিলে শিল্তকে চাপিয়া না মারি! তাহাতে জীবন সঞ্চার করা হর । 


শুন্ঠ 
বাউলনের নধ্যে তাই গুরুকে শৃন্তও বলে। শৃক্ত *না-বস্ত* নয় । ইহা আমাদের জীবনের বিকাশের পক্ষে 
একান্ত আবগ্তক বিরাট মুক্তি। পারের তলে নাটি জীবের পক্ষে প্রয়ো্ন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োদন মাথার 
উপরের অনস্থ মুক্ত আকাশ | মাটির নধ্যে ছীবনহীন ঢেলা-পাথর থাকিতে পারে কিন্তু একটুখানি অঙ্কুরকে 
জাগ্রত করিতে, প্রাণ ও চৈত্র জাগ্রত রাখিতে মাধার উপর নিত্য এই অপার আকাশ চাই। এই অসীন 
শুতত। এত বড় “অস্তিধৰ্মাযযক" যে, পরর্্ধকে ইহারা শৃন্' বলেন । 
সন্তেরা বলেন, শৃন্ঠ আকাশের নত ওক মাটির, সব বীজকে প্রাণে বিকশিত হইবার সহজ স্বাধীন অবকাশ 
দেন। শৃ্ত না হইলে গরুর ভাবে শিশ্যোর সাধন! পিষিছা মরিত_ 
কর আকাপ সক 81 রঙাবনী 
দাদু ও বলিয়াছেন_ 
ব্রহ্ম শু:নিতং সত হৈ নিরঞ্জন নিরাকার। 
নুঝ তেজ তং দ্যোতি হৈ দাদু দেন হার ৷ দাদু পরচা, কৌ অঙ্গ ১৩ 
লেই ত্র শুনে শ্বরং নিরাকার নিরহুন তর্ধ বিরাজমান | সেখানে যে দীপ্তি যে তে যে জো!তি দাদূ তাহা 
প্রতাক্ষ করিছাছে। 


দি সহন শুনি ঘে রখি রহা জঃ! তঠ। সব ঠা ।-_ দাদু পরচা, অঙ্গ ৫* 


লেই সহ শৃন্তে যত্ৰ তত্র সত্ৰ পরমানন্দে বিহার চলিয়াছে। 

ভক্ত হুন্দরনালদী শুন অর্থে পরা শাস্তিকে বুবিঘ্বাছেন। থে শান্তিতে ভক্ত প্রেমবোগে আপনাকে 

হত করেন (জ্ঞানসমূদ্র ১২ )। | 

উৎসবে নুতোর দন্ত একটি সুক্ত প্রাঙ্গণ চাই । বাউপরা বলেন, স্থান ও কালের শৃত্ততার মধোই হইল 
প্রেমলীলার প্রাঙ্গণ । এই প্রাঙ্গণের মুক্তহূমি ন! থাকিলে লীলাবৃতোর উপদুক্ত অবকাশ থাকিত না। তাই 
প্রেণলীগার জন ভক্তের হৃনয়ে ভগবান্‌ একটি শুন্ত রাবিশ্বাছেন। এখানেই মাহ্য মুক্ত । তার মুক্ত ইচ্ছা মুক্ত 
চিন্ত চৈতপ্ত আছে। ইহা যদি বন্ধ হইত তবে কিছুতেই ভগবানের সঙ্গে প্রেষের লীলাটি জীবন্ত হইতে 
পারিত না ।/ 


দ্বিতীয় সংখ্যা বাউল-পরিচগ্ 


রন লিনা নব নং ডি অধ্যাসুদীবনের আধার হইল 
শূন্ত। কও অধ্যাত্ম আধার বলিদ্বা তাহা শৃন্স্থতূপ হইতে হয়। নহিলে গুরু পিসির মারিতেন_ 
শূস্ত তপ শুর, পোবে কিন্তু লেহে ন|। 

গুরু ও ব্রন্থ থাকিতেন সাধকের ভিতর বাহির গর্বদিক লদা পূর্ণ বরিষ্, শুন্য আকাশের নত। ডাহা 
নিদ্ধকে একান্ত নি ও নিন্ধর্দ রাখিরা মকল গণ ও এব প্রকাশোচিত অবকাশ ও দুকি দিয়াছে লাগককে | 
তাই তাহ! বাঘুর স্তাগ শিম গতির স্বান দীপ্তিনয়ও নয, তাহা কেবল মুক্তিময় অবকাশনর ॥ ত|হা ভিতরে 
বাহিরে লরদ। সঙ্গে সঙ্গে থাকিঘ। কেবলই ঘুক্কি দিতেছে! গুরুর ইহাই হইল সবচেন্ধে বড় লক্ষণ। কাছেই 
গুরুকে বাউলর| বলেন শৃন্ত। ত্রন্ধকেও বলেন শৃন্ত। 

সাধকনের নো শৃগ্বেরও আবার নানা ভাবে আছে! গোরধ| ঘোগীদের নন্যে শৃন্তদ্বপের বহু 
আছে। দধাযুগের হিনুন্থানী লাধকনের মধো শৃস্তসনাধি নানা ভাবের আছে। স্থন্দরদোল তাহার ভানসমূত্র 
চারি প্রকার শৃন্তের পরিচয় দিয়াছেন ॥ বাউলরা ও নান! ভাবের শৃন্তের লহিষ। প্রকাশ করিয়াছেন। ত্রদ্ধকে 
শু বলিয়াছেন। গরুকে? শৃন্ত। সমাধি ও নির্বাসও শৃন্যপদ । শৃন্ের নধ্যে জীবন ও ললা তাহার আপন 
মুক্ত নবকাশ ও সুযোগ পাস । 

অবস্থ তনিস্বপণ এইরূপ হইলেও বাউলদের মধ্যে ওস্ূপ্ প্রতি ভক্তি ও আহ্গত্য মতি গভীর । 

[ ক্ৰমশঃ ] 


আমার ভুবলো নন রসের তিমিরে_ 
কমল যে তায় গটালো দল আঁধারের তীরে । 
গভীর কালো বমুনাতে টলছে লহরী, 
রসের লহরী। 
ওতার জলে ভালে কানে আলে রসের বাশরী ! 
সীইয়ের হাশরী । 
বাইরে ছুটি বাউল হয়ে সকল পাসরি 
ঘর ছাড়িয়ে। 
শুধু কেঁদে নরি_- ডাসাই কুস্ত রসের নীরে। 
আমার চোখ ডুবেছে রলের তিমিরে ৷ 
বাউল 


টমাস মান 


জন্ম ৬ জুন ১৮৭৫ ॥ ম্বতা ১২ আগস্ট ১৯৫৫ 
দেবব্ৰত মুখোপাধ্যায় 


টমাণ নান্-এর ম্বহার সঙ্গে যুরোপের সাহিত্যে ক্লাসিক এঁতিহ্ের বোধ করি অবগান হল। আহ্গকের 
সাহিতাকার জীবনকে ব্ধপ দেন, ভান্ত দেন না। তিনি কর্মযোগী, একাগ্র শিল্পপাধনার তুরীয় লোকে 
প্রতিষ্ঠত হবার মতে! অবকাশ তার নেই। প্রাণের তাগিন তার কাছে অনেক বেশি অমোঘ, স্বষ্টর 
আবেদন গৌণ। তাই ঘে অর্থে তঙ্জন টলন্টয় বা ফ্োবেদর, প্রত, বা জীন্‌ মা, সে অর্থে আকের কোনো! 
লেখককে শ্রষ্টা বলা যায় কি ন! সন্দেহ । টমান মান্‌ সেই পুরোনো! ধারার শেষ সাধক। তীর লেখায় 
একট! সমগ্রতা, এমন-কি একট। মহর আছে, ঝ। অতিআধুনিক লাহিতো দুর্লভ । 

তার মৃত্যু সংবাদে তার “ডেমু টোড্‌ ইন্ভেনেডিগ্‌* (ভেলিসে মৃত) গল্পটির কথ! স্বতঃই ননে পড়বে। 
তার নায়ক গুদ্তাভ, ফন্‌ আশেন্বাখ্‌-ও প্রবীণ রুগ্ণ লেখক, ফ্রেড্রিখ, দি গ্রেটঁকে নিয়ে তারও মহৎ শিল্প- 
স্টি। গল্পের শেষে যখন তায় মৃত্যু হল, “তাকে ঘরে নিয়ে আলা হল। এবং সেইদিসই সমম্রমে বিস্মিত 
জগং তার মৃহাসংবাদ শুনল ।' . 

আর, ননোবিকারটুহু বাদ দিলে, তারই সঙ্গে সেই মাহুযটির শৌন্দরযহ্ধার মধো মান্‌ কি নিজেকেই 
প্রতিফলিত করেন নি? বেখানেপ্রসাধনচচিত তার শিথিল ঠোট ছুটি অর্ধস্থপ্ত মনের বিচিত্র স্বপ্র যুক্তিময় 
অনংলগ্র শব্দওলি আওড়াচ্ছিল-_ 

“শুনে রাখে! ফাঁড়ণ, একমাত্র লৌন্দই একাধারে স্বগাঁয় অথচ দৃষ্টিগোচর । তাই সৌন্দধই ইস্রিযদীবীর 
পধ। কিন্তু এ কথা কি তুমি মানে৷, বধু, ঠে ইন্জিয়ের পথে ঘারা আত্মাকে পেতে চায়, তার! কখনো 
জ্ঞানের ব| সত্য মানবিক মর্ধাদার অধিকারী হতে পারে? না তুমি মনে করে| যে এ পথ দধুর কিন্ত 
বিপদ্দনক-_হুল পর, দোষের পথ, বানুবকে দিশাহারা করতে বাধা । কারণ তুমি নিশ্চয় জানে| ঘে, আমরা 
কবিরা সৌন্দর্ধের পথে চলতে পারি না অনঙ্গকে সঙ্গে ন! নিবে, তাকে নারক না ক'রে। আমাদের 
পথে আমরা বীর হতে পারি, দৃপ্ত যোক্ধ/ হতে পারি, কিন্তু তবুও আসলে আমরা! রমশীর মতে৷, কারণ 
হৃনরাবেগই আগাদের উদ্দীপ্ত করে, আর প্রেদই আমাদের চিরকালের কথাসনা__মামাদের আনন্দ আর 
অগৌরব। বৃঝতে পারছ, নয় কি, যে আমরা কবির! জ্ঞানী হতে পারি না? আমরা পথব্রই ছতে বাধা, 
কামনাতুর হতে বাধা, আবেগের পথে আমানের দুঃসাহসিক অভিঝান? আমাদের নিপুণ ক্কারুকার্ শুধু 
মিথা! মৃঢ়তা ও ছলন।, আমাদের মান-ধশ সব প্রহসন, আমাদের উপরে জনগণের অগাধ আস্থা হান্তকর। 
শিল্পকলার মধ্য দিথে জনসাধারণকে, বিশে তনুনদের, শিক্ষাদান অতি বিপচ্জনক, তা বদ্ধ বরে দেয়! 
উচিত। কারণ অতল গন্বরের দিকে যার স্বাভাবিক ঝে|ক, লে কী করে শিক্ষাদানের যোগা হবে? এ 
পিপাপাকে অস্বীকার করে আনরা মানের দিকে, জ্ঞানের দিকে হাত বাড়াতে পারি, ক্িন্ধ বে দিকেই ফিরি, 
তার দুনিবার আকর্ষণ রয়ে ঘা । ধরা বাক, জ্ঞানকে আমরা চাই না, কারণ শুরু জ্ঞানের দর্ধাদ| নেই, ফী । 





দ্বিতীয় সংখ্যা টমাস মান্‌ 


নেই কোনো শক্তি । সে সচেতন, সে বোঝে, ক্ষমা করে, কিন্তু তার হুবনা নেই, নেই রূপ। গব্ররের প্রতি 
তার সহাহুডৃতি আছে, কারণ সেই তো অতস। তবে এসো তাকে দৃভাকে ত্যাগ বরা যাক__ এখন 
থেকে আমাদের সব চেষ্টাই বিচার কর! হবে কেবল লৌন্দ্ঘসির ক্ষমত| দিয়ে, অর্থা২ সরলত, মহিমা, 
রূপ, স্থধনা, আর নতুন এক স্পষ্টতা দিয়ে। কিন্ত রূপ আর স্পষ্টতা, হনে রেগে কীঘ্র, লিয়ে যাবে 
মাদকতা ও কামনার দিকে, মহযকে নিয়ে যাবে করাল আবেগের দিকে- থে মাবেগ আপন সুন্দর স্থহমাকে 
অনানরে ছেড়ে ঘাঘ; নিয়ে যাছ অতলের পানে, হ্যা, নেই গহবরের দিকেই টেনে নেঘ়1 আর মানর। কবিরা 
লেইদিকে ধেয়ে চলি, কারণ আমরা নিগ্গেদের প্রতি দুর্বল, অকাতরে গা ভাপিছে দিয়ে ঘাই এখন 
তবে আনি চলি, ফীন্রদ। তুমি থাকো। ধধন মামাকে আর দেখতে পাবে না তখন তুনিও যে ।” 

প্লেটোর ভঙ্গীতে খিনি শিল্পসাধনার এই নৃঙন ভান্ত দিয়েছেন, তিনি অবস্থই ক্লালিকপৰী। বে টমাগ 
মাল্‌ বিশ্বাস করতেন যে 'শিল্পই আশা", ধার প্রি্তন গ্রন্থকার ছিলেন পাস্ক্যল্‌ আর ভল্টের, গোটে, 
নীটশে আর শোপেন হাউ, এ সেই নান্‌। তার সততে গং বোধ হয় তার শেষ এরবপদী সাহিত্- 
সাধককে হারাল, ধার মধ আছে ( ভার নিঙ্গের ভাষায়) একটা ‘অস্তনিছিত চির" । 


১৮৭২ আন্টাব্ের ৬ই জুন জর্মানির লৃঃবেক শহরে তীর জ্রয়। বাবা জোহান্‌ হাইন্রিখ, মান্‌ গলামান্ত 
নাগরিফ ছিলেন, দেনেটের লদস্ত হর্বেছিলেন, ছু বার মৈদ্বরও নির্বাচিত হয়েছিলেন। আর মা ছিলেন 
ছর্মনিক-ক্রিওল বংশের মেয়ে রূপনী, স্বীতরসিকা। নাছের খা! বলতে টমাস উচ্ুসিত হয়ে উঠেছেন, 
বলেছেন কল্সনা্রবণত। তাঁরা বাপের কাছেই পের্েছেন। বড়ো! ভাই হাইন্রিখ-এর সঙ্গে ছেলেবেলা 
থেকেই লাহিত্যচর্চা শুরু হয়। ছাত্র হিসেবে খুব ভালো ছিলেন না টমাদ। তার উপরে আবার “বস্ের 
বড়' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ ক'রে-_ 'গল টৰাস' ছন্রনামে”বছং তার সম্পাদক-- এবং তাতে গল্প কবিতা 
নাটক লিখে শিক্ষকদের বিরাগভাক্ষন হতে সম লাগে নি। 

১৮৯* লালে জোহান্‌ হাইন্রিধ্এর মত্যু হল। তাঁদের পাঁচ ভাইবোনকে নিয়ে মা ল্যবেক থেকে 
মিউনিখ শহরে বালা বাধলেন। এ ভাঙনের ছবি তীর প্রথন উপন্তাসে কিছু কিছু আছে। কিছু পড়া 
গুনো ক'রে টমাস বীমা-ব্যবসার কাঞ্জে নামলেন। বেশিদিন ত! ডালে| লাগল না। রোমে গিয়ে প্রথম 
উদ্লেখধোগা লেখ। লিখলেন। উপন্তামধানির নাম দিলেন 'বুস্চেক্রকূদ'_ একটি সংসারের ইতিহাল। 
১৯*১ লালে উপগ্তানধানি প্রকাশিত হল। প্রকাশকের মতে বইখানি অভ্তিকায় হয়ে পড়েছিল। তার 
ইচ্ছে ছিল লেখক বইখানিকে, ছেটে অর্ধেক ক'রে দেন। যান্‌ সম্মত হন নি। ফলে মাত্র হাজার সংখ্যা 
ছাপা হল। 

“প্রথমে বুইখানি সে রকম সাড়া নাগা নি। কিন্তু সীগগিরই একটি স্থলভ সংস্করণ ছাপ! ছল এবং 
দেখতে দেখতে বিক্রী হয়ে গেল-_ বর্মানিতে দশ লক্ষের উপর, ছুরোপের অন্তত্রও লক্ষাধিক । সাতাশ 
বছর বয়সে টমাস মান্‌ সারা ঘুরোপে ব্যাতিমান হলেন। 

তার পর কিছুকাল ছোট! গল্পের চর্চা চলল। অনেকগুলি সার্থক গল্প ন্ট ন (১৯৯২), টোনিও 
ক্র (১৯০৩) এবং লবচেরে ম্বরসট্র্ ডের্টোড ইন্‌ ভেনেডিগ, (১৯১২)। একবার তাকে প্রশ্ন করা 
হয়েছিল তার শ্রেষ্ট স্ত্রী কোন্টি। তিনি উক্ত দিয়েছিলেন : 'শ্রে্ঠ ? আনি ন!। তবে ভেলিলে মৃত্য 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


গল্পটিই আদার সবচেয়ে পছন্দ এ সময়ে একখানি নাউক 'ফিওরেন্ংস।' (১৯৯৯) এবং একখানি উপক্লাসও 
“কোনিগ্লিশে হোহাইট্‌’ (মহারানী, ১৯৯৯) তিনি লেখেন। 

জীবনের ধারও এগিয়ে চলে। ইহুদি এক অধ্যাপকের কত্ত! কাটি! প্রিংসাইসূকে বিয়ে করলেন, ছটি 
ছেলেমেয়ে নিয়ে নিউনিখ-এ সংসার পাতলেন। বড়ো ছেলে ক্রাউদ্‌ আর বড়ো নেয়ে এরিকাও আম 
সাহিতাক। 

১৯১৪ উষ্টান্দে কাইলারের সাহরাঙ্জাবাদ ফণা তুলল। অর্মানির পক্ষে যেদিন মান্‌-এর সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল। 
তগনও তিনি নীট্ৰে আর হ্বাগ্নার-এব সাক্ষাংশিস্ত_ শক্তির পৃঙ্ঞারী | সঙ ক্রেডিক্‌ দি গ্রেট-এর মহত 
ঘোষণ। ক'রে এক প্রবন্ধ তিনি লিখলেন এই সময়ে । আর 'কেট্রা!প্টুংগেন্‌ আইনে উন্পলিটিশেন' (একঘ্ন 
অ-রাঞ্রনীতিকের চিগ্রাবলী) নামে আত্মজীবনীতে তার রাজনৈতিক মত খুলে বলবার চেষ্টা করলেন _সবাই 
তা সপ বুঝল না। 

যুদ্ধের শেষদিকে তিনি লিখতে শুরু করলেন ভার প্রসি্ততম উপন্লাল-. 'ডেরৎসাউবেরবের্গ'-_ 
'ঘাহুপাহাড়। রক্লান্ত দুরোপের পটভৃমি। স্থইতঘারল্যান্ডের ডাভদ্‌-প্রাংস-এর একটি স্থাস্থ্ানিঝাস 
বেগ হফ? (শৈলাচল)। রুগ্ণ নাঘ্ক হান্স, কাস্টপূ, সেখানে জীবনজিদাগায় মগ্র। ভার মধ্যে মান্‌ 
নিঙ্জেকে খুঁ্ছে পেলেন; দূরে সরিষ্বে দিলেন: 

‘অনেক কিছু, ষ| একদিন আমি ভালোবেপেছিলাঘ__ অনেক বিষদ অনুরাগ, মোহ এবং আকর্ষণ ঘার 
প্রতি দুরোপের আত্ম! লুন্ধ ছিল এবং আজও রয়েছে” 


এইখান থেকেই তীর-দীবনে মূলা পরিবর্তন হল। নাটকের ভাষায় এইখানেই 'ক্লাইমান্স'। বাইরের 
জগহ আর অন্তরের গং, সমাজ আর বাকি, নৃতন আলোয় বিধৃত হয়ে দেখা দিল। ভীবনে এবং স্টিকারে 
প্রকট হল একটা বন্ব। তার সহদাত 'আদর্শবাদ ও মানবিকতাবোধ কুখে দাড়াদ আশৈশব তিনি যে শক্তির 
উপাসনায় দীক্ষা পেয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে। **মারিও উন্ট, ডেরংলাউবেরের’ (মারিও এবং জাদুকর) 
কাহিনীটিতে ভার প্রতিকলন। 

কর্মজীবনেও সেই একই সংঘাত লষান্তরাল হয়ে দেখা দিল। আডল্ফ, ছিটলার তার নাংলিবাদের তরল 
আল ছড়াতে লাগলেন শান্ত মঙ্থে ভদ্দেশ্ল1ও, আবার উত্্ত হল, মারণাস্বে সচ্ছিত হয়ে দিন গুনতে 
লাগল দ্বিতীয় ৰহাঘুন্ধের স্তর হল ইহুদি-নির্যাতন। আইন্স্ট।ইন্‌প্রণুখ গুদীক্ঞানীরা তার কবলে অর্দর হলেন! 

এবার নান্‌-এর কণে অন্ত নুর ধ্বনিত হল । 'নাইন্‌ কাদ্প্ফ১-এর আদর্শের বিরুদ্ধে নিজের আদর্শকে 
তিনি অুঠভাবে তুলে ধরলেন | এ বিষয়ে তাকে উৎসাহ দিলেন হ্থী-ুত্র-কন্ঠা এবং অগ্র্গ হাইন্রিধ.। 

জর্জানি তাকে খে সাহিত্যিকের মন্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু সোনার শিকল তাঁকে খাজে পারে লি। 
১৯২৯এর নোবেল্‌ পুরস্কারও অতান্ত সহজভাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন । আর ১৯৩৬এ ইহদি-নির্ধাতলের 
স্থতীত্র সণালোচনা করলেন তীর 'ন্ংসথরিখেরংলাইটুং' (নব জুরিখের সংবাদপত্র) প্রবদ্ধে। মলে রাখতে 
হবে, ইহুদিদের নিয়েই তিনি এই সময সুদীর্ঘ উপন্তাস লিগছিলেন বাইব-লের কাহিনীকে ভিত্তি ক'রে। 

হিটলার এর উত্তর দিলেন সান্-এর বই পুড়িয়ে । ১৯৩৭এ বন্‌ বিশ্ববিষ্তালদ তাকে পূর্বে থে সন্মান 
দিয়েছিল তা কেড়ে নিল। 


দ্বিতীয় সংখা! টমাস মান 


অতি নংযত ভাবাম্ মান্‌ তার উত্তর দিলেন এক খোলা চিঠিতে 'আইন্‌ শ্রীক:ওয়েখ লেল্‌' (একটি 
পত্রাল!প)। নিজেকে তিনি খাটে করেন নি॥ বড়োভাই হাইন্রিখ ও বোর নার্যসবিরোর্ধী ছিলেন। তিনি 
ঘখন ছোটোভাইকে এক নাংসিবিরোধী সংকলনগ্রন্থ প্রকাশে সাহাঘ্য করতে বললেন, টমাদ্‌ কিন রি হলেন 
ন।। তিনি লিখলেন : 

“রাজনীতির চেয়ে বিশুদ্ধ, সার্থক শিল্পন্থরী দিয়ে নহত্তর অর্মানির সেবা করাই আমার কাছে বেশি কাম্য ৷ 

অবশেছে তিনি স্বীপুত্র নিয়ে ছর্নানি ছাড়লেন স্বেচ্ছায়! আর দেরি করলে প্রাণসংশয় হত। ঘূরোপ 
ও আমেরিকার নান! জাগায় বক্তৃতা দিলেন ফ্যাশিবাদের বিকৃতি দেখিয়ে ‘বে মারাত্মক চিন্তাধার ভবন এ 
বুদ্ধিকে, শিল্প ও রাজনীতিকে মন্ূ্ণ আলান। ক'রে দেখে ১৯৩৮এ আনেরিকাছ 'গলতছের আমর জর’ নামে 
বক্তা প্রঙন্গে বললেন গণতন্ত্র সেই 'সনাঞ্জবাবস্থা যা| আর সযার উপরে ব।হের নদাদ| সম্পর্কে মচেতন।' 

লেই বছরেই আমেরিকাকে তিনি নৃতন হুনেশক্রপে বরণ করলেন। প্রথমে কিছুকাল নিউ গা্ির 
প্রিনদ টন্‌ শহরে বনবাগ করেন, ওধানকার বিশ্ববিগ্ঠালহে অধ্যাপনা করেন, পরে সেখান থেকে কাপিফমিছার 
সান্টা মনিকা উঠে যান। লেখানে লেখাপড়া ও লংসীতর্চা নিন কাটাতে ভালোবাদতেন-_বিশেষতঃ 
মংশীভচর্গাঘ। ত্রান্দ্‌ দেকে ভিনি পস্থ বহ সরকারই তার প্রি ছিলেন, তবে হবাগ্নারের প্রভাব থেকে 
মঞপূ্ মুক্ত হতে পারেন নি কোনদিনই । 

১৯৩৩৩ ও. টেস্টাবেন্টের দেকয আর গোলেক্কের কাহিনীকে তিনি উপন্থাসন্ূপ দিতে শুরু করেন। 
১৯৪৫ সালে চারটি স্থদীর্ঘ খণ্ডে এ উপন্তাপ-_ ‘ছোসেফ, উঞ্ট, লাইনে ক্রডের' (ছোসেক ও তার ভাইদের) 
শেষ হয়। খুব আকস্মিকভাবে এর সুচনা । ১৯২৬ সালে দিউনিখের এক চিত্রকর রোসেফের গল্প অবলঙ্বনে 
কতকগুলি ছবি খাকেন। মান্‌কে তিনি অনুরোধ করেন এই ছবিগুলিহ একট ভূমিক! লিগে দিতে । এর 
থেকেই গড়ে ওঠে নেই “ছাকাবা, ঘ| আমার জীবনের” পরম লাধন। হয়ে উঠেছে," যাতে তিনি অনুভব 
করেছেন "আধুনিক নধ্যবিত্ত জীবনকে বহ পিছনে ফেলে আমার কাছিনীকে মানবচিত্রের অতল গংনে নামিরে 
দিতে কী মাদকতা! ্ 

দ্বিতীয় মহাঘৃদ্ধ বাধল। তাঁর 'লটি ইন্‌ হ্বাইসার' উপঞ্ঠাপ তখন সত প্রকাশিত হয়েছে । গ্রেমের এ 
উপস্তস দৃদ্ধের দখো ও খুবই সমাদৃত হল, বিশেষ; ইংরেজ পাঠকমহণে। স্যর হিউ ওমলপোল্‌ বইপানিকে 
লে বছরের শ্রেষ্ঠ সি বলে অভিহিত করলেন। সেই সমন্ধে ভারতবর্ধের এক লোকপ্রগলিত কাহিনী নিয়ে 
একটি ছোট্ট কথিকা লিখলেন মান] আর বি. বি. শি. থেকে পচিশটি ঝেতোর-বন্তৃতা্ ছর্বানিকে তার 
সর্বনাশের পথ সম্পর্কে সচেতনু করে দিতে চেষ্টা করলেন। 'ডয্েটশে হোয়েরের' (র্যানি শ্রোতা) নাবে 
বকৃতাগুলি গংকলিত হয়েছে। 

“্যৃদ্ধ খামু । ১৯৪৮এ বান্‌ জ্মানির শ্বৈরাচারকে কটাক্ষ ক'রে ‘ভট্টর ফন্টাদ্‌' লিখলেন। আর ১৯৫১ 
সালে তাঁর শেষ উপন্তাস বেরোল 'পুণাপাশী” | ছিন্বান্তর বছর বসেও তার কলমের স্বোর বে কমে নি তার 
পরিচয় পা৪দ্বা গেল পোপ গ্রেগরির ভ্বীবনী অবলম্বনে লেখ! এই উপন্তাসধানিতে  ঈডিপুণ্‌-এর আগযানের 
সঙ্গে গ্রেগরির ব্দীবনের কিছু সারৃন্ঠ ছিল। তাকে উপলক্ষ্য ক'রে মান্‌ দার্যক শিল্প করেছেন। বি 
লদালোচকেরা তীর রচনারীতি লঙ্বন্ধে বলেছেন: 'একালে এর চেয়ে মহং গন্তভাষ। আর লেখ। হয় নি' ! 
শেষ গ্রন্থেও মান্‌ এ উক্তির সত্যতা প্রনাণ করেছেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


মান্‌-এর না সত্তর বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন । ছেলের নাকি বিশ্বাস ছিল, তিনিও তাই ঘাবেন-- 
১৯৪1এ। নেয্বাদ দশ বছর বাড়িঘ্বে ১৯৫৫ লালের ১২ আগস্ট দুরিখে তার মৃতু হয়েছে। 


মনোবিদ্‌ কার্ল_যূং ঘথার্থ ই বলেছেন বে 'প্রত্যেক শিল্পীই বিরোধী প্রবৃত্তির দবন্থ অথবা লমন্বয়ে গঠিত।” 
একদিকে বিঙ্ুদ্ত জীবনের লীলা, অন্তদিকে বহিবিশ্ব থেকে আপনাকে সবলে দূরে সরিয়ে কেবলমান্ স্থির 
ব্যাকুলতা। এই দ্বিধার দোলাদ সমস্ত মহং শিল্পীকেই আন্দোলিত ছতে হয়। যেমন টলচ্টম্ন। শেঘজীবনে 
ঘিনি শিল্পকে উপেক্ষা করে জীবনকেই বেছে নিয়েছিলেন। 

মান্‌ও এর বাতিক্রম নন। প্রথম যুগে তিনি জীবনকে ছেড়ে শিল্পকেই বরণ করেছিলেন। আর শেষ- 
জীবনে সাধনা করেছেন দুয়ের সমন্বয়ে । তার নিঙ্ছের ভাষায় : 

“আমার তরুণ বয়সে জগং সম্বন্ধে একটা! ছুঃখবাদী এবং রোমান্টিক দৃষ্টি আদাকে মত্ব করেছিল। তাতে 
পরম্পরবিবোধী ছিল প্রাণ এবং আত্মা, ইন্তিত্মুখিতা এবং মোক্ষ-_ তার থেকে শিল্পকলায় কতকণ্ডলো বেশ 
মোহময় আবেদন দেওয়া! যাদ্_ ৰোহনয়, কিন্তু সম্পূর্ণ সংগত নহ, লতা নয়! অর্থাৎ এক কথায় আমি ছিলাম 
হ্বাগ্নারের শিল্ক। কিন্তু খুব সম্ভবত: পরিশত বন্ধসের ফলে আমার অহ্থরাগ এবং আকর্ষণ উত্তরোত্তর 
কেন্দ্রীভূত হয়েছে অনেক সুস্থ ও হ্বাভাবিক এক আদর্শের উপরে-- গোটের আদর্শ, যার মধো অপূর্ব সমন 
হয়েছে প্রতিভা এবং সংযমের 1 

বোধ হয় এই কথাগুলির মধো টমাদ্‌ মান্‌এর সমগ্র সাহিত্যজীবনের একটা! দিক্‌নির্ণয হবে। তার প্রথম 
দিকের রচনার বিষয় হল “হ্বেরফাল্*_ একটা ক্ষয়িষ্ণু যুগের চিত্রণ ।-- ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডেকাডেন্স+। 
“বুডেলক্রকৃদ' উপস্থালধানি তারই রূপাদ্রন__ কী ক'রে একট! পরিবারে ধীরে ধীরে ভাঙন ধরল তারই 
ইতিহাস__ যেমন গল্দৃওহদির 'ফর্সাইট পর্রিষার, যেমন রবীন্্নাথের ‘তিন পুরুষ তাই বুডেন্তরকূদ্‌ 
“এর আরম্তে আমর! দেখি, সচ্ছলতার রোশনাই ভরা ঘরে সাদা এনামেল রঙের সোফ! আর হলদে গদি-- তার 
মাথায় সোনালি সিংহের মৃতি | সেখানে আট “বছরের ছোট্র মেয়ে আন্টোনি রেশগি ফ্রক প'রে মায়ের 
কাছে ধর্মতর সুস্থ বলছে : “আমি বিশ্বাস করি যে বহান্‌ ঈশ্বর সমস্ত প্রাণীর সঙ্গে আমাকেও সবি করেছেন 
দিয়েছেন দাম! আর জুতো, অহ আর জল, ঘর আর বাড়ি, স্ব আর সন্তান, জমি আর গোক্'-__ আর বুড়ো 
ঠাকুরদা জ্রোহান্‌ বুজেন্ক্রক্‌ হানতে হাসতে নাতনিকে শুধোচ্ছেন তার কত জখি আর গোরু আছে, এক 
বস্তা গমের দাম সে কত নেরে? সবাই গে ছাসিতে যোগ দিচ্ছে। 

আর শেষে দেখতে পাই বেয়ারিশ বছর কেটে গেছে! ছোট্ট হানে! ট]ইফঘেডে ভুগে যারা গেছে। 
সংসার বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে । দারিদ্রোর ছানা বিররেছে। কেউ বা বাস তুলে হুলাণ্ডে চলে যাচ্ছে--আর 
ঘরের এক কোণে সেদিনের সেই ছোট্ট নেয়ে আঙ্গ ফ্রাউ টোনি হ'য়ে বসে আছে। ‘তার পিছনে ফেলে 
আস! জীবনের বহু বড় কাপট। আর তার দুর্বল পাকথন্জ সবেও তাকে পক্কাশ বছরের বুড়ির মতো দেখাচ্ছিল 
না। রংটা একটু মন্বলা হয়েছে, আর ঠোটের উপর ছু-চারগাছি চুল__ টোনি বৃজেন্ক্রকের টুকটুকে ঠোটের 
ডগায় । কিন্তু শোকের পোশাকের তলায় তার পরিপাটি খোপার একটি চুলও পাকে নি।" 

এ শুধু একটা পরিবারেরই কাহিনী নছ্। শতাব্দীর শেষে সমগ্র প্রাচীন র্শান “কুলটুর'-এর সন্ধ্যা" 
নংগীত। 


দ্বিতীয্ন সংখ্যা টমাস মান্‌ 


আর এই যুগলদ্ধির পটভূনিকায় শিল্পীর ব্যক্রিচেতন! নিয়েই মান্‌-এর বিশ্লেষ। টোনিও ক্রোগার 
গলটিই হদি ধরা ধার। হান্স, আর টে!নিও_ দুই বন্ধু ছুই জাতের মাহুধ। হান, হুস্থসবল, কিছুটা গল আর 
টোনি দুর্বল, ভীরু, শিল্পীহুলভ হৃস্ম তার বনের প্রতিটি তু অসুরণনের জন্ডে মাকুল। বাইরের পৃিবী তার 
কাছে তাই নির্মম, কঠিন, অন্দর । তার দৃঢ় প্রত্যয় যে ‘শিল্পী হবে অনাহুধ, অতিমাহ্ব। যে মদূর্ডে 
সে মাহুযের মতো অহৃভব করতে নুর করবে, শিল্পী ছিলেবে অমনি তার লেষ।' সে তাই বলে: 

“আছি দুই জগতে পা দিয়ে দাড়িয়ে আছি, কোনোটিতেই স্বস্তি পাই না, বেদন| পাই বারে বারে। 
তোমরা শিল্পীরা আমায় বলো বৃর্দোন্থা, আর বৃর্ঠোয়ার! চাই আমাকে বেঁধে বাখতে__ জানিনা কোন্ট! আমার 
বেশি খারাপ লাগে। বুর্জোয়া! নির্বোধ ॥ কিন্তু তোমরা স্থন্দরের উপালকেরা বারা আমাকে নির্জীব বল, 
লিক্স্সম বল, তোমাদের বোঝ! উচিত যে শিল্পী হওয়ার একটা পথ এত গভীর উৎসের দিকে গেছে, আনু 
লে পথ এমন দুর্বার যে অিসাধারণ বিষয়ে আনন্দ পেতে চাওয়ার থেকে বড়ে। আর কোনো বাছুন! তার 
ফাছে নেই |" 

টোনি ক্রোগার মান্‌ স্বম়ং। আর তার যে দ্ন্ব_- শিল্প আর জীবন এ দুয়ের মপো বেছে নেওগ্ার দায়িত্ব 
= তা মান্‌কে বিহ্বল করেছে বারে বারে। প্রথম ঘুগে হ্বাগ্নার-শিস্তু মান্‌ জীবনকে ত্যাগ করে কমনাকেই 
ব্রণ করে নেবার পক্ষপাতী । তাই গার এ যুগের রচনায় কিছু অন্বস্থতা, কিছু বিহানের আভাল। আর 
মৃত্যুর ছাতা সেখানে গহন-_ 'ডেলিসে মৃত্যু" আর 'ছাদুপাহাড়' ভার দৃষ্টান্ত । একদিকে বিশ্বব্যাপী যুন্ধের 
আতঙ্ক, আর-একদিকে ভাভদ্‌-ল্লাংদ্-এহ স্াস্থানিবালে মূমূতু ভিউ যেখানে ‘আর্ড নাহুযের শক্তিও নেই, 
আকাক্ষাও নেই তার রোগকে অতিক্রম ক'রে ওঠবার; শে সারা পৃথিবীকে দেখে এ রোগের চিহ আর 
প্রতিবিশ্ব পে ।' 

কিন্তু এই মৃত্য-উপতাকা থেকে শেষ পর্স্ত মান্‌ বেরিয্নে আতে লনর্থ হলেন, ঘেমন ক'রে তার মারিও 
জাদুকরের ভীষণ মাঘ খেকে নিজেকে মুক্ত করেছিল। আবার আলোর মধ্যে এসে তিনি সাধনা করলেন 
পূর্ণডার, সামওস্তের | হযাগ্নার পথ ছেড়ে ছিলেন গোটেকে ৷ * 

এরই পরিচয় মোসেফের কাহিনীতে । থে জেসেক্, উধ্রে' স্বর্গের, নিযে অতলের কল্যাণম্পর্শে পুলা? । 
পিতা ছ্েকব তাই পুত্রকে আশীর্বাদ করল সে নিষ্পাপ হোক এই কামনার নয়, সে অপাপবিস্ত এই শুব 
বিশ্বাসে। 

“মামুবের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ আদি যেমন পুরা তেমনি পুরা হও; এ আদেশ মাহুষের নধ্যে দেবতার 
সঙ্গলশকার মেনে লিচ্ছে। এর প্রকৃত অর্থ_ তোমার মধ্যে আমাকে পবিত্র হতে দাও, নিঙ্গেও শুচি 
হও। ক্র কঠিন দেবতার "মৃতি থেকে পরমকাকনিক ঈশ্বরের যে বিবর্তন, মান্থবেরও ঠিক তাই। 
মানববাধ্মার মধ্য, দিয়েই ঈশ্বর ভার সত্য মর্মাদ! লাভ করেন।' 

এ কথ! পিতা জেকবের চেয়ে পুত্র জোসেফ, গভীরতরভাবে বুঝেছিল। তাই তার ভাইয়েরা ধন তাকে 
খদের মধো ফেলে দিয়ে গেল, নিজের দুঃখের কথা তার মনে এল না, নি্গের মুক্তির উপায়ই তায় কাছে 
বড়ো হয়ে দেখ! দিল না) সে তখন আরও হনূর চিন্তা মঘ ছিল, ভাবছিল তার আকন্মিক পতনের কথা, 
ভার অতীত ভুলের কথ! হয়তে| সেগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই ঘটেছিল, তবু তারা ক ওকতর, কষ ছুঃধদাঘফ 
হয় নি।' তাই এই খাদ থেকে ফিরে বাবার সংকল্প সে ত্যাগ করল__ খৃত্যুকে বরণ করতে তার ভয় হল 
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. না, কারণ লে বৃঝেছিল সৃত্যুতেই আবনের শেষ নহব 'পাখিব আর অপাধিবের ভে তার কাছে আর রইল 
লা, মৃত্যুর সবপ্রম তৃপ্তিতে সে দুইয়ের মিলন দেখতে পেল। খাদ অভলগভীর ; আর পুরোনো জীবনে 
ফিরে বাবার আশ] স্ুণ্রপরাহত। অস্তমিত সন্ধ্যাতারার আবার উদরের মতো, ছাযাগ্রন্ত চাদের আবায় 
পুর্ব হবার নতো! অপস্ভব এ কল্পনা । কিন্তু এই উদদবান্তের মধ্যেই তো! আবার মাবির্ডাবের, নব আলোক- 
পাতের, পুনর্ন্মের চিন্তা নিহিত আছে! এই কথা ডেবেই জোগেফের আশা ধন্ত হল।” 

টোনি ক্ষোগার ব! ছান্স, কান্টর্পের মতো দোসেফকে দিতেও ান্‌ আপন অন্তরের কবই ব্লিয়েছেন। 
“আমার বিশ্বাস" প্রবন্ধে ভার স্পষ্ট উল্লেখ আছে : 

‘এই আমার আদর্শ মাহুধ । যেখানেই চিম্বার ও বাকিতের জগতে আহি এই আদর্শের প্রকাশ দেখতে 
পাই আলে। আধারের, মনন ও অনুভূতির, আদিম ও সংস্কৃতের, জানের এবং আনন্দের এই মিল দেখতে 
পাই-_ লেখানেই আমার অস্থরতম ভক্তি, সেধানেই আমার হৃদ তার নীড় খুঁজে পাদদ। খুলে বলি 
কোনে! রোনাট্িক সুস্মত|, কোনে! পালিশকরা বর্বরতার কথ| আমি বলছ ন!। চাই প্রক্কতির ঘবার্ 
পরিনার্মন, চাই সংস্কৃতি; চাই শিল্পী মান্থহ? চাই আস্মোপলব্জির কঠিন পথের দিশারী হিসেবে শিল্পকে ।' 

তাই শেষ পর্বস্ত এই অমর শিল্পার প্রত্যন্র ছিল যে ভবিস্ততে সুদিন আসবে, থেদিন বিল কেবল 
অদ্ধপ্রবৃত্তির উন্গিরণ হবে না_ বুদ্ধির শুদ্ধ আলোয় স্বিদ্ধ হবে। হবে প্রাণ এবং আম্মার মধ্যে সেতুবন্ধ । 


্বীকৃতি 


এই সংখা মুদ্রিত প্রযুক্ত নন্দলাল বস্থ অঙ্কিত দুর্গ/চিত্রের ব্লক 
আকাডেমি অব ফাইন আর্ট -এর লৌপন্তে প্রাপ্ত? মূল চিত্র কলিকতা 
ব্রাঙ্তবনে রক্ষিত। দেবতাত্ম! হিমালঘ চিত্রের রক শাস্কিনিকেতন 
আশ্রমিক সংঘ ও কলিকাতা সরকারী শিল্পবহাবিস্ত।লর়-মুষ্ঠিত আচার্ধ 
নন্দলাল বহু মহাশয়ের চিত্রপ্র্শনীর ম্থারক গ্র্ হইতে গৃহীত । 'কলফাভায় 
বর উন্থখীল ও প্রকাশিত ড/০১৫০৪$ পুস্তকে প্রকাশিত | 


রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


রমেন্্রনাথ 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উৎলাহ মহাহুতুতি ও প্রেরণায় কলাভবনে শিক্পশিক্ষা বন পূর্ণোদ্যনে চলছে সেই 
সমছ্ছে রমেস্রনাথ আমাদের সঙ্গে ছাত্রন্ূপে এখানে ছিলেন। তখন আশ্রমে সংগীত নৃত্য ন:টক কবিতাপাঠ 
আর নানা খত-উৎসবের বিরাম ছিল না। বারো মাসে তের পার্বণ চলতেই থাকত তন! এই সব 
উত্সবে ও অভিনগাদিতে রমেম্রনাথ ছিলেন একজন উৎপাহী শিল্পী । তিনি আমাদের ঘথেঠ াহাযা 
করতেন এই সব কাদে। গেই সময়ের এই আবহাওয়ার নধ্যে শাস্বিনিকেতনের কলভিবনে রনেনের 
শিলপধিক্ষা হছ। পক্ষান্তরে, আশ্রমের চতৃরদিকের শিল্াগুহূল মনোরন পরিবেশ সহদেই উত্ক শিল্পী গড়ে 
ওটার সহায় হয়েছিল । আশ্রমের বহ বৃষ্ধ ও ফলছুলের গাছ সব সনয় ছুলে পরবে শোভায় গন্ধে ভরে থাকে । 
আর আশ্রমের বাইরে স্দরবিসতীর্ প্রান্থর ও লাল কাকরের গোওাই, আর কিছু দূরে ছোট্ট নদী কোপাই ॥ 

কলকাতা! খেকে আবার পর এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে রমেন্র ক্রমশ নিমর্গচিত্রাচনের দিকে 
স্বঝেছিলেন। পরেও বহু প্রাকৃতিক পুর্ণ, বিশেষতঃ শাস্টিনিকেতনের দৃশ্ঠই ভার অগ্কনের অতি প্রি বস্তু 
ছিল। ব্দরীনাথ ঘাওযার পথে তিনি হিমালয়ের দৃশ্য অনেক একেছিলেন। লেই সময় আমাদের আশ্রমে 
"কাঠ খোনাইফের ফা একদন ফরাসী মহিলা এসে প্রবতিত করলেন । রখেন বিশেষ উঠছে কাঠ খোদাইয়ের 
আলিক ম্মাযত্ত করেছিধেনে। পরে দেখা গেল, নানা রকম কাকুকর্দেও তার বিশেষ প্রীতি। হরেন বিলেত 
থেকে লিখে! শিখে এলেন ॥ তীরই কাছে লিখোগার্িও তিনি শিখেছিলেন ; লিগোতে অনেক ছবিও 
[তিনি করেছেন। এর পরে রমেন ঘখন বিলেতে ঘান সেখান থেকে তিনি এটিঙের বিদ্তাও "ভালে! করে 
শিখে আষেন। ছবি আকা ছাড়া তিনি অনেক ক্র্যাক ট্স্ও আয়ত্ত করেছিলেল। 

গুরুদেষ তায় গান কবিতা ও নাটকের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির সব গুতুর মনের কথা প্রকাশ করে গেছেন। 
তার রচলায় মৌনী প্রকৃতি মুখর হয়ে উঠেছে। এনন কোনো! নিসর্গচিত্র নেই যা রবীস্বনাথের রচনায় প/€ছ্থা 
ধায় ন1। সানবচিত্তের পরিপূর্ণ “ভাষা' সুতি ক'রে গেছেন তিনি। হলে আমাদের আধুনিক ভাথার আরলও 
ভার রচনা থেকেই পাওয়। ধায়'। ভবিষ্ত্বংষটয়েরাও এই সম্পদের অধিকার নিয়ে এগিয়ে হেতে পারবে। 
ক্রবিপ্ক্ষর এই সূব অমূল্য সম্পদ্‌ এখানে সদান্তত হওয়াতে শাস্বিনিকেতনে ধারাই আসবেন তারাই ভারতবর্ষের 
পুরাতন ভাবরাজ্যের সঞ্চিত সম্পদ, নানা প্রদেশের সংস্কৃতি ও ভারতের সঙ্গে বিদেণী সংগ্তির মিলন, মবেরই 
পরিচয় সহজেই পেতে পারেন। এই আশ্রমে ধারা আসেন তারা সহজেই এখানে লারা ডারতবর্ধের চেহার! 
দেখতে পান। ঘত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌-_ এই মন্ত নার্বক এখানে। প্রক্কদেবের আধ্যাত্মিক চিন্তারাজি 
ৰন্দিরের ভাষণের ভিতর দিয়ে আমরা এখানকার সকলেই সব সমস্থ পেয়ে এসেছি। গুরুদেব তো শুধু নৃত্য গান 
অভিনয় শেখান নি, অধ্যাস্তচিন্তার ধারাও প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ভাষণে, গানে ও নাটকে । 
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এই পরিবেশের মধো গড়ে উঠেছিলেন রমেজ্ঞনাখথ। শান্তিনিকেতন কলাভবনের একজন ক্তী ছাত্র 
হয়েছিলেন। তার এখানকার শিক্ষা সফল হয়েছিল। তিনি ফেলকল স্থানে গিছেছিলেন এখানকার 
শিক্ষার বিশেষত্ব ও গৌরব বহন করে সেখানে নিযে গিয়েছিলেন। তার অকালে চলে খাওয়াস আশ্রমের 
মংস্তির প্রচারের এই নঙ্গলমন্প্রচেই! অধময়ে ব্যাহত হরে গেল। 

সেই সময় ছাত্র ধার! এসেছিলেন তীর! ও অধ্যাপকের! মিলে গুক্দেবের আদর্শে অহুপ্রানিত হয়ে একমন 
এক প্রাণ হয়েছিলেন। গুরুদেব উপরে থেকে বে আমাদের চালন। করেছেন তা নয়॥ সকলেই আমরা এক 
আদর্শে গড়ে উঠছিলুন; একই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও দরদ ছিল সকলের ভাতে তখন কাছও খুব ভালো 
ভাবে চলেছিল। তখন স্থদূঢ় হয়েছিল কাজের ভিত্তি। তখনকার কাজ কোনো কতৃপক্ষের তাগিদে হত লা। 
নিজের ইচ্ছাতেই আমর! সবাই কাছ করহুম। নিজেরাই প্রস্তুত করতুম কাঙ্গ করতে করতে সময়োপযোগী 
নিয়মন্চী । 

ভচশিল্পে সদ্ডাব ও সহামুহৃতি, পরস্পরের হুখে দুঃখে সহযোগিতা, সেবা-শুঙ্ষ! এ-সবই দ্বতযন্ফর€ ও 
শ্বতঃসিদ্ধ ছিল; আর আপদে বিপদে ছাত্রেরা সব সময প্রাসপণে কাজ করত। আন্তরিকতার গুণে সে 
একট। নছাশক্তি গড়ে উঠেছিল। তখন অবগ্ত ছাত্রসংখ্যা কম থাকায় এটা সহজ্জ হয়েছিল। এখন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগে কর্ষের পরিখির প্রসার হওয়ায় সকলে এক সঙ্গে মিলেমিশে কাছ করার অন্থবিধা হয়েছে। 
পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, শ্র্া ও হ্ন্ততাও কমে আপছে বলে আপঙ্ক! হয়। এই অবস্থান পূর্বের মতে। 
রবীন্দ্রনাথের আনর্শ নিয়ে কিন্তুপে কাঞ্জ করা যেতে পারে সেটা বিশেষ চিন্তার বিষয়। 


শিক্ষকপে রমেম্ত্নাধের কাছের পরিচন্ন দেওয়। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আজ কেবলই 
মনে হয়, কলাভবনে ছাত্রন্পে রমেন ঘন ম্/মানের সঙ্গে ছিলেন, তখন শিক্ষক ও ছাজের[ মিলে শিল্প বিষয়ে 
আলে৷চনা কারে, এক জোটে কাঞ্জ ক'রে, নান। স্থান থেকে আগত শিল্পী ও কারুশিল্লীদের সাহচর্ধে, আমরা 
ফী আনন্দই ন। উপভোগ করেছি। এমনভাবে ৰিলে-দিশে তখন এক ছোটে কা করেছি ধে, আঞ্জ বুঝে 
উঠতে পারছি নে কে কাকে কতট| শিখিয়েছি। গুরুশিস্ত অনেক সময় এক সঙ্গে শিল্চ্া করেছিলুম ব'লে 
ছাত্রদের শেখানোতে আর নিগগেদের শেখায় কাহে। কোনো বিশ্ব বা পরিশ্রম হয় লি? শেবানো ও শেখাটা 
আগাগোড়াই ছিল একটা খেলার অঙ্গ) কে কাকে শিখিবেছে, কৰন কে শিখেছে, অনেক সময় মামরা 
টেরও পাই নি। 

রমেঞ্জনাথ কত বড়' শিল্পী ছিলেন, আগামী কালের শিল্পরলিক ও শিন্ললযালোচকের| তার বিচার 
করবেন। কিন্তু, শান্তিনিকেতনের কলাভবনে থেকে গুহশিত্ত এক সঙ্গে আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিল্পশিক্ষা্ম যে 
রদ পেয়েছি বাইরের কেউ তার খবর পাবেন ন|। লে আনন্দ লিখেও বোঝানো বাবে না। . 


নন্দলাল বস্তু 





গরুপ্রণাী 
শান্তিনিকেতন আশ্রনিত সংঘ কতৃক আচাধ নন্দলাল বস্তুকে অর্শালান-অগ্র্টান, পৌষ 
১৩৬১ । রমেজ্ুনাথ চক্রবর্তী এই অহুচানে অন্ত তম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন । সংগ কতৃক 
অনুষ্টিত আচাধ নন্দলালের চিত্রপ্রদর্শনী রমেন্দনাথের পরিচালনায় সাফদ্যমণ্ডিত হুইঘাছিল। 
ফোটো : প্ধীরেত্র দি:ছ । দানশ্দৰাজার লত্তিকা 





রমেহ্নাথ চক্রবর্তী 
ফোটো: প্মারেছ সি । আনলধাল্জার লত্তিকা 


রমেন্দ্রনাথের শিল্পলাধনা 


শিল্পী রমেহ্ুনাথের সঙ্গে আমার পরিচছ দীর্দকালের। ধার সঙ্গে পরমাত্মীয়ের নত এতকাল কেটেছে তার 
সম্বন্ধে নিরাসক নিবিকার দনে কোনো আলোচনা কর! অত্যন্ত দুরহ। 

ছাত্র”মবস্থা! থেকেই রমেশ্রনাথের শিল্প প্রতিভা দ্বীকৃত হবেছিল। খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার দন্ত তাকে দীর্ঘকাল 
অপেক্ষা করতে হয় নি। রমেস্ডনাথের জয় নবাভাবাপন সংস্কার প্রবণ অতি-আধুনিক সমান্ছের বাইরে, দেশের 
দূরপ্রান্তে ; পণ্ডিত পিতার একাগ্রতা ও জ্ঞানম্পৃহার নধো নিাবান্‌ ত্রাথদ-পরিবারের ব্রত-পা্বণ ও 
শুচিতার মধ্যে তিনি বালো ও কৈশোরে লালিভপালিত, এইসফল তার প্রথম-দীবনের হানসিক গঠনের 
প্রধান উপাদান বলা যেতে পারে। ক্ষ 
আধুনিক শহব্রবাসী মধাবিত্ত বাঙালীর 
দীবনে এখন ঘ! দুর্লভ মেই পরিবেশই 
ভার জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত 
করেছিল, তার শিলদৃষ্টিও এই বিশেষ 
পরিবেশ দ্বার! প্রভাবান্বিত। শিল্পের 
বিঘঘ়বন্ত, ব্যক্তিগত নন্দন-আদর্শের গতি- 
প্রকৃতি, আঙ্গিকের বৈশিষ্টা,। কোনো 
বিষয়েই রমেঙ্দনাথ মনে-প্রাণে শহরবানী 
শিল্পী হয়ে ওঠেন নি। পূর্বোক্ত সহদাত 
বুদ্ধি ও প্রেরণ! তাকে ঘতদূর চালনা 
করেছে ততই তার শিল্প সার্থক ও সত্য 
























৮11০৮ and 0০৮৭" (1928) অন হইতে 


র। রহেঙুনাথের দীবনে সে প্রেরণা! যে তীব্রডাবেই বর্তমান 
অবলদ্বন ক'রে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


চৌকি-ছড়ানো শৃন্ত ঘরে অবকাশ যাপন করছেন। সেই সম রবেহ্্নাথ একটি ছোটে? ছবি শুরু করলেন 
ছবির বিঘয়, একটি বেছে ভোতাপাখিকে দানাপানি দিচ্ছে। সপ্তাহকাল পরে আচার্ষেরা ফিরে এলেন 
উৎসব শেষ ক'রে, রযেন্দুলাথের ছবিও তখন শেষ হয়েছে। আচার্ধের! ছবি দেখে বিস্মিত হলেন__ একজন 
অর্ধাচীন ছাত্র এমন ছবি আকল কী করে! 
মোগল-সংস্কৃতির বর্ণবিস্তাস, রা্গপুত ছবির 
রেখাপাত, এলকল শিক্ষা পার হয়ে রমেন্জনাথ 
নিজের মনের ভাব সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকাশ 
করবার '‘ভাষা'ই বা পেলেন কী করে! 
রমেন্্রনাথের শিলপী-জীবনে এই-থে নূতন চেতনা, 
পরে বাইরের প্রশংসা তা বিক্ষিপ্ত হতে 
পারে নি। 

এর পর থেকে রমেশ্্রনাথ ধারাবাহিক ভাবে 
ঘে-সব ছবি আকলেন তার বিষ্বন্ত ও ভাবা বই 
ঘরোগা, একাস্তভাবেই ত! রনেজ্রনাথের আপন 
স্থটি__ গ্রামের বাজার, মুদির দোকান, গ্রামের 
পুকুর ইত্যাদি ছবি, যেখানে মোগল-রামপুতের 
কোনো প্রভাব তার ব্যক্তিগত ভালো-লাগাকে 
আড়ষ্ট করতে পারে নি। বল! যেতে পারে, 
আধুনিক কালে ও এদেশে রমেশ্রনাথের ছবি 
Eeৎnre-চিত্রের উত্কৃষ্ট নিদর্শন । 
ভিখারীর রাম রবেহনাধ চক্রবর্তী শাম্ডিনিকেতনে ফরাসী মহিল|-শিল্পী খাছ 

“পাধুরে বাঁদর রা নাস" (০০৭) আন হইতে কার্পেলেম্‌-এর আগমন রষেন্জনাথের শিল্পী- 

জীবনে বিশেষ ম্মরণী্ ঘটন{। নানান কার্পেলেন্‌ কাঠসোদাই ছবিতে পারদশিনী ; রমেন্্রনাথ আগ্রহের 
সঙ্গে তার শিল্তনধ গ্রহণ করলেন, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে গুরুশিশ্যের মধ্যে পার্থক্য ঘুচে গেল। 
আঙ্গিকের দক্ষতা, বিষয়ৰন্তকে কাঠখোনাইয়ের বৈশিষ্ট্য অহুঘায়ী আকতে পারা, এই-সব বিধরে রমেন্দ্নাথের 
দক্ষতা শিক্ষার্থীর লীন! ছাড়িছে উঠল অতি সন্বর। এর পর রসেন্্নাপ্ের জীবনব্যাপী সাধন। “গ্রাফিক 
আট স্‌' বা ছাপের ছবির ক্ষেত্রে । . 

প্রথম-দ্রীবনে রবেন্দ্রনাথের অস্তরের আকর্ষণ ছিল জ।পানী শিল্পী হোকুসাই-এর প্রতি + হোকুসাই-এর 
অলাধারণ পংবেক্ষণ-দক্ষতায় এবং প্রতিকূল অবস্থাতেও শিল্পীন্টবন ধীচিয়ে রাখার মতো! অদম্য প্রাপশক্তিতে 
রমেন্্রনাথ মুদ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে ইংরেজ শিল্পী ম্যুরহেও বোন্‌ -এর সঙ্গে তার বিশেষ লৌহন্ 
স্থাপিত হয়েছিল। অবশ্য, ছোকুসাই বা ম্মুরছেড বোন্‌ -এর শিল্পাদর্শ অপেক্ষা, এই দুই জনের কর্মবহুল 
জীবনই মূলত: রমেন্্নাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল-_এই অনুপ্রেরণা জীবনে মূর্ত করে তুলতে রমেন্দ্রনাথ 
আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন। 





দ্বিতীয় সংখ্যা রমেশ্রনাথ চক্রবর্তী ১৬৫ 


কয়েকবার বিদেশভ্রলণের স্থঘোগে রমেস্তনাখ "গ্রাফিক আর্টস্‌* বিশেহ করে এটিং-এর আঙ্গিক, 
পুধাহপুঙ্ধ ভাবে আয়ত্ব করেন। এশিরার নদে! তীর মতে! ওস্তাদ এচিং-এর কারিগর দু-একক্ষনের বেশি 
পাওয়া যাবে লা। 

রমেন্রনাখের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কোথায়, সে-সমবদ্ধে বাংল! দেশ হতটা সচেতন, ভারতবর্ষের অন্তান্ 
প্রদেশ ততটা! নয় । তেলে আকা ছবির খাসা তিনি অন্তান্ত প্রদেশে পরিচিত ছাপের ছবির প্রবর্তন, 





কাঃখোগাই রমেতরনাণ চর 


প্রচার ও পরিসতির সঙ্গে রমেন্দ্রনাথ কত ঘনিষ্ঠভাবে জিত, এ ক্ষেত্রে তার তুলা দান যে অল্প লোকেরই 
আছে, অন্ত প্রনেশে এ সম্পর্কে যথোচিত প্রত্যক্ষ পরিচ় বা স্বীকৃতি নেই। 

এ সম্বন্ধে শেষ জীবনে তার মনোভাবের ইঙ্গিত পাওদা যায় মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে করা কতকগুলি 
কাঠবোদাই দেখে । অনেকগুলি অসমাপ্ত তৈলচিত্র-ছড়ানো স্টডিযোতে বসে রনেজ্জনাথ বিক্ষিপ্ত মনকে 
স্থানে ফিরিয়ে আনবার জর এগুলিতে হন দেন--নেই তার অতীতের বেখা, অতি ঘনিষ্ঠভাবে চেনা 
পদ্নীদীবনের দৃগ্ধ। এই শেষ দিকের এ্গ্রেভিংওলিতে রমেজ্রনাথ যেন নৃতন' করে নিজেকে খুজে 
পেয়েছিলেন। তার ইচ্ছা ছিলপকিছুকাল ধরে কেবলই উড্-এনগ্রেডিং করবার । লে ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে 
নি, কিন্তু তার এই শেহ ইচ্ছা জানতে পেরেছিলাম। তিনি মৃক্তি খু'গ্রেছিলেন তার চিরদিনের পরিচিত 
াধনার ক্ষেত্রে ৷" 

রমেন্্রনাথের অপংখা ক্বেড, ধদড়া, স্টাডি ও দেই সঙ্গে ভার অগণিত হাপের ছবির যদি প্মীলোচনা 
করা যায়, তাহলে লক্ষা কর! যাবে তার কাজের ঁতিহাযিক মূল্য, শিমী হিসাবে তায় অতুলনীয় সার্ধকতা। 


উ্রবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


রসেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর চিত্রগ্রস্থাবলী 


রমেন্ত্রলাথ চক্রবর্তী কর্তৃক অস্কিত বহু চিত্র বাংলা ও ইংরেজী বিভিন্ন সাময়িক পত্রে গত প্রায় ত্রিশ বংসর 

কাল ধরে প্রকাশিত হয়েছে। কাঠখোদাই, এচিং প্রভৃতি 'ছাপের ছবি' দিয়ে তিনি কয়েকথানি চিত্রসংগ্রহ 

এবং এন্থ ও লংকলন করে গেছেন, নীচে তার তালিকা দেওয়া গেল। 

WWOODCUTS | ব্রবীন্্রনাথের ভূমিকা-শংবলিত। 
প্রকাশক ্রতপনযোহন চট্টোপাধ্যায়, 
কলিকাতা। ১৯৩১ 
শিল্পীর নিগ্গের হাতে ছাপা ও স্থাপ্যরিত 

কুড়িবানি ০638109119৫ দিয়ে এই চিত্রসংগ্রহ 

গ্রবিত। 

এর কিছুকাল পরে তিনি বারোপানি অসথন্গপ 
ভ্রাইপরেন্ট প্রিন্ট, এবং দশগানি গুডিন কাঠখোদাই 
ছবি দিয়ে দুখানি চিত্রসংগ্রহ ও প্রকাশ করেছিলেন। 
CALL OF THE HIMALAYAS প্ৰকাশক 

শ্শ্থু সাহা, কলিকাতা ৷ ১৯৪৩? 

১৯২৩ সালে শিল্পী বদরীনাথ ভ্রমণ করাতে 
ঘান, সংক্ষিপ্ত কাহিনীতে ও পচিশখানি উড্‌- 
এনগ্রেভিং চিত্রে ত। এই গ্রন্থে বনিত। 
SKETCHES OF EUROPE 01808) TILE 

WAR প্রমতী কেসীর ভূমিক!-সংবলিত। 

প্রকাশক পং্যানস্‌, গ্রীন আযাণ্ড কোং। ১৯৪৪। 

লণ্ডন, আ্যামস্টার্ডাম, প্যারিস প্রস্ৃতির 





"াধুরে বীদর রানদাস” (১৩০৪) তথ হইতে সাতাশখানি স্থানচিত্র । 
WOOVCUTS | মমিয় চক্রবর্তীর ভূমিকদংহলিত | প্রকাশক এঁসুসীল গুপ্ত । 
আঠাশখানি ছবি আঁছে__পাচখানি রডিন কাঠথোদাইর প্রতিলিপি। 


রমেন্্নাথ অনেকগুলি পুস্তক চিত্রিত করেছিলেন--তার মধো বিশেষভাবে উল্লেধযোগা উজসিতক্মার 
হালদার প্রীত 'পাধূরে বীদর রানদাল' ; প্যারীনোহন সেনগুগ অন্দিত 'মেঘদূত', *প্রথন সসতরণ ) 
ম্যাকমিলন-প্রকাশিত [ শ্তপননোহন চট্টোপাধ্যায় লিখিত 15159 ০6 India 5ৎrie5এর কয়েকটি বই । 

বিশ্বভারতী গরন্নৰিভাগ সর্বদা তার কাছ থেকে কুষ্ঠ সাহায্য পেরেছেন বিশ্ববিদ্তাসংগ্রহ গ্রন্বমালার ও 
রবীন্দ্রনাথের গলপলন্ গ্রন্থের যলাট-চিত্র রমেস্রনাখের কত-_এই পত্রিকার কাঠখোদাই মলাটটিও তারই স্মৃতি 
বছন করছে! রমেম্্নাখের দুখানি ছবি উপলক্ষ্য করে রবীন্্রনাথ ঘে ছুটি কবিতা ('বরবনূ” ও "ঘা ) 
লিখেছিলেন, ছবি ছুটি সহ তা 'বিচিত্রিতা" গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। তারই একখানি এই সংখ্যা মুদ্রিত হল। 


স্বরলিপি 


বাল্যে শ্রত ধেঁগকল বাংলা গান রবীন্দ্রনাথকে শেষজীবন পশ্য আবিষ্ট করিয়াছে বর্তমান গানটি তাহার অন্ততন_ 
তাহার রচনাছ বহুবার এই গানটি বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার রচিত! “রামচচ্ বসু । হাবড়ার নিকটবর্তী 
শালিখা ইহার চন্রন্থমি। ১১৯৪ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। -বাল্যকাল হইতেই ইহার লঙ্গীতর5লা় অনুরাগ, 
পাঠশালে বিদ্ধ! কলাপাতে গান লিখিতেন”_ আর কেলিয়া দিতেন! একদিন কৰিওযাল! ভবানী এইরূপ কয়েকটি গান 
কুড়াইছা পান, গান পড়া রামবস্থর কবিত্বশক্চি বুঝিতে পারেন। দেই সনগ্ন হইতে রাম বসু, ভবানী বেপের দলে গান 
বাধিয্া দিতে আরম্ভ করেন। শেষে নিজেই কবির দল করেন -১২৩৬ সালে ৪২ বংস্র বথসে ইহার মৃতু হয়৷ 
বিরহের পর্বাঙগীণ স্ুপরিপাটী ভাব-বর্ণনাঞ রান বস্ুই অনেকের নতে মন্বিতীঘ্ব ৷" --'বঙ্গডাঘার লেখক" (১৩১১) 

লিগে সমগ্র গানের স্বরলিপি দেওয়া হয় নাই । বিভিগ্র সংকলনগ্রন্থে গানটির বহ পাঠজেদ দেখ] হা স্বরলিপি 
ইহার ঘেরপ পাঠের দহিত পরিচিত তাহাই স্বরলিপি-সহ মুদ্রিত হইল! 


মলে রইল, দই, মনের বদন! ॥ 
প্রবাসে যখন যায় গো সে 


তারে বলি বলি আর বল! হল না ॥ 
যখন হাসি হাসি দে আসি বলে 
তার হানি দেখে ভাগি নয়নজলে__ 
তারে মন চায় রাখিতে, প্রাণ চায় সঙ্গে যেতে, 
লঙ্জ। বলে ছিছি ছু'য়ে! না ॥ 
কথা : রাম বন্ধ স্বরলিপি : গ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 


মাপাঃ-দপঃ I | ‘পা - জা । রা সা পা সা সজ্ঞা | আ্বমা-পামা 


মনে ** র ই ল সই ম নে রু. বে রদ 
I পা ॥ (4 4 -দপা I -সপম1-৪8-1 । ম। প| -দপ1); 

না ৯৪ oes মনে ** 
জ্ঞা মাপা পণা দপা 

প্র বা লে ঘ* খন্‌ 


১৬৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বং 
মা গা পা ।মা 7 পমা গা এ শন গা মা 
যা য়, গে! লে = ৭ ° ee * তা রে 


। সাঁ সা বর্গ I না সৰ্চপা-না। দা পা -দপা I 
ব লি ** আা***রু বলা ** 


ত্র এ 


I মা পা জা | জ্ঞমা-পা-দপা ] -মপম|-জ্ঞা-| | মা পাঃ -দপঃ যা 
হু * ল নাং ৮১০ eee * *ম নেগ ১৭ 


II [সা গা গা । মামা পমা গা গা পা। মাপা: পধঃ 
হা সিহাসপি* সে আসি 


I মাথা পা । পাপাধপা I মা গমা -পধপ৷ | মা গা(7)]] পধায 
ছা সি দে খেভানসি, নয়* **ন জলে * তারে 

I (পরা -নর্পা সা ৷ সাঃ এ সা I নর্লা নর্গ। রর্দা । সাঃ সঃ সররস। }] 
মত *ন্‌ চায়, প্রা খি তে প্রা *ণ, চায়, লঙ গে যেতে» 


I ধর্সা সর্না নর্সলা । ধনপা মপমগা! I গমপা -| -দপ! । -মপমা -জ্ঞা মপা I! I 
লছ্জাব লে** ছি” ছি ছুয়ে! নাত * ** ০০০ *প্মনেশ 





মৃত্যু ১৯ জাঠমারি ১৯৫৬ 


বিশ্বভারতী পন্রিকা 


মাঘ-চৈত্র ১৩৬২ 


চিঠিপত্র 
রবীজ্ঞনাঘ ঠাকুর 
গু 

কল্াণীঘাহ, 

মা, তোমরা আস্তে পারবে না শুনেই আমি ঠিক করেছিলুন নববর্ষের আশীর্বাদ জানিয়ে তোমাকে 
একখানি পত্র লিখব । ইতিমধ্যে আজ তোমার চিঠি পেয়ে বড় খুলি হলুন । 

তোমাকে আমি অভি অল্পকালই জেনেছি কিন্তু এমন স্বভাবতই তোমার প্রতি আমার গভীর শ্লেহ 
জন্মেছে যে তোমার মঙ্গলসাধনের বিশেষ অধিকার আমি লাভ করেছি বলে আবার মনে হয়। তাই আমি 
আগ সমস্ত অস্ত:কস্নণ দিয়ে তোমাকে নববর্ষের আশীর্বাদ প্রেরণ করছি। 

তোমার মনের মধ্যে যে সংগ্রাম চল্চে তার একটা মূল্য আছে স্ান্বে। থে সতাকে আমরা ঘথার্থ 
পাই তাকে সহঞ্জে পাইনে। তোনার অস্থংকরণ সত্যের পিপাস্থ বলেই সত্যকে সম্পূর্ণ চিনে নেবার দন্তে 
তোমার মধো এমন একট! ব্যাকুলতা জন্েছে। সত্যের প্রঘোঙ্লবোধ যাদের মধ্যে প্রবল নয় তার! 
ঘা'-তা"কে মতা বলে অনায়াসে গ্রহণ করে__ কিন্তু সে তাদের ইধার্থ কোনো ফাঙ্গে লাগে না! 

এই জন্তেই যে কোনো বড় জিনিষকে আমরা সত্যরূপে পাই তাকে বেদনার মণ দিয়ে পাই-_ বেদনার 
মূলা না দিয়ে তাকে আমাদের আপনার করতে পারিনে। ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে সেই মূল্য নিচ্চেন, 
এর পরিবর্তে তিনি তোমাকে শৃন্ততা দিয়ে ভোলাবেন না। 

দেখ, মা, এই যে জগৎ সংসারকে আমর! দেখ চি জান্ি। একে ত আমর! ৪৫৪5০1 দিয়ে দেখ চি- 
জান্চিনে । আমাদের চোখ হরি সহজে না দেখত, কান বদি সহজে না শুন্ত, তাহলে কোনো ঘৃক্তির দ্বারা 
আমাকে কেউ কিছু দেখাতে শোনাতে পারত না। ভাল করে ঘি ভেবে দেখ তাহলে জানতে পারবে যা 
আমাদের দেখার অতীত তাকেই আমরা আমাদের চোখ দিয়ে অতি অনায়ােই দেখতে পাচ্চি। তোমরা ত 
5০158৫€ পড়চ__ তোমরা ত জান আব্দকাল পরমাগুবাদ সম্বন্ধে যে সকল সিস্তাস্ত দাড়িয়েছে তাতে বস্তুর 
বস্তু আর থাকে নাঁ_ শেষকালে স্কপহীন শক্তিতে গিয়ে সমস্ত পৌছয়_ সে ঘে কি তা ত আমরা কল্পনা 
করতে পারিনে। কিন্তু দেই কল্পনার অতীত শক্তির লীলাই ত আমাদের চোখে এমন করে ধর! দিয়েছে 
হে সে নিতান্ত আমাদের সামগ্রী ছয়ে পড়েছে। বন্বত 7২6৭5০ দিয়ে বছি আমাদের বিচার করতে হত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


. 
তাহলে আমার বাইরে যে কিছুই আছে তার প্রমাণ পাওয়! ঘা নাঁ_ কিন্ত আমরা বলি আমার সাম্‌নে ঘে 
বন্ত আছে সে ॥ৎ3500এর দ্বারা জান্ব কি-_ সে ত আমার বোধের হারাই জান্চি। 

যেমন আমাদের দৃষ্টিবোধের ছারা! দেখবার জিনিষকে জান্চি নইলে কোনোমতেই জানতে পারতুম না 
তেমনি ঈশ্বরকেও আমাদের আত্মার সহজ বোধের হারাই জান্তে পারি তর্ক করে কোনোমতেই জানা সম্ভব 
নয়। ৰিষ্ট দ্ৰিনিষ যে মিষ্ট তাও তুমি ॥225০ঘএর ছারা জান্তে পার ন! রলনার হারাই জান পরমাত্মাই 
যে আমার আবার ধন সেও আমর! আত্মার ভিতর থেকেই জান্তে পারি তর্বন্বারা পারিনে। 

এই এককে, সতাকে, আনন্দকে সমস্ত্রের মধ্যে হারা অনায়াসেই দেখতে পান তাদের সেই অধ্যাস্মবোধ 
উদ্বোধিত হয়েছে। তারাই মাহুযের মধ্যে লর্বোচ্স্থানে দীড়িয়েছেন-_ আসাদের দৃষ্টির অভাব থাকলেও 
আমর! তাদের দেখায় ভিতর থেকে অনেকটা! দেখতে পাই । সেই ধারা পরম সত্যকে সকল সত্যের মধ্যে 
পরম জ্ঞানকে লকল জ্ঞানের মধো, পরম প্রেমকে সকল প্রেমের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন__ ধারা জগতের 
লমন্তকে বিচ্ছিল করে অর্থহীন করে দেখ চেন না, সমস্তকে আশ্চর্য পরিপূর্ণতার মধ্যে দেখ চেন তারাই কি 
ঠকেছেন ? আর আমরা যখন অন্ধকারে অন্ধ দৃষ্টি নিয়ে হাংড়ে বেড়াচ্চি, হাতে হধন ঘেট! ঠেক্‌চে 
লেইটেকেই খণ্ড খণ্ড করে দেখ চি, আলোর অভাবে সমস্তকে একেবারে এক করে দেখতে পাচ্চিনে আমরাই 
কি ঠিক দেখা দেখ চি ? 

না, না, Re5০Uকে দিয়ে হাংড়ে বেড়ালে থণ্ডকেই পাবে__ কিন্তু তোমার যে আত্মা অতি সহজেই 
বিনা তর্কে তোমার এক দিনের লঞ্জে আর এক দিনকে গাখচে, তোমার এক জানার লঙ্গে আর এক জানাকে 
যোজন! করে, তোমার অস্তরের সঙ্গে বাহিরকে, তোমার দূরের সঙ্গে নিকটকে অহনিশি সমগ্রভাবে এক করে 
তুল্‌চে বলেই জগ২ তোমার কাছে জগৎ হয়েছে, এবং তুমি আপনি তোমার নানার মধো তোমাকে এক বলে 
জান্চ সেই আত্মাকে প্রসারিত করে ধর তাহলেই সর্বত্রই আত্মার পরমাত্রর় পরমাত্মাকে সকল সতোর 
অস্তরতম সতা বলে সহঙ্ছে জান্বে। 

চিঠিতে তোমাকে বেশী লেখবার সমন্ব নেই । আশ| করি মাঝে মাঝে ধখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে 
আলোচনার অবসর হবে। রী 

আনি তোমাকে এই আশির্বাদ করি নববর্ষ তোমার নবন্ধীবনে ঈশ্বরের প্রসাদ বহন করে আবির্ভূত হোক্‌। 
তুমি দৃষ্টি লাভ কর, বল লাভ কর, আনন্দ লাভ কর-_ তোমার সংশযবকুহেলিকার অন্তরালে ধার চিরদীন্তি 
অন্নানভাবে বিরাগ করচে তাঁকে তুমি তোমার হৃদয়ের মধ্যে এবং জগতের মখো প্রতাক্ষ দর্শন করে ধন্য ছও। 
তোমার সুন্দর পবিত্র জীবঠটি এখনো কুঁড়ির মত আপনাতে আপনি আবৃত হয়ে আছে-_ নববর্ষে ঈশ্বরের 
জ্যোতিতে তার আবরণ দূর ছয়ে যাক্‌, তুমি তার মখো সৌন্দধোর পরিপূর্ঘতায় বিকশিত হয়ে পুণাগদ্ধে 
সংসারকে মধুময় করে বিরাজ্র করতে থাক । তোমার চিত্তকুহুম থে তারই পূজার সামগ্রী, তিনি নিজেই ভাকে 
্রশ্থুটিত করে নিজ্মের হাতেই একদিন তাকে শুভক্ষণে গ্রহণ করবেন তাতে মনের মধ্যে 'লেশদাহ সংশয় 
হেখো না। নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস রেখো জীবনের সার্থক পরিপামের উপর বিশ্বাস রেখো এবং 
এই লার্থকতার পথে ধিনি তোমাকে সকল লংশদ্বের মধ্য দিয়ে চালনা! করচেন্‌ তার উপরে বিশ্বাস রেখে ॥ 

[বৈশাখ ১০১৮] একান্ত শুভাকাজ্ছী 

ঝরীরবীঙ্গনাথ ঠাকুর 


তৃতীম্ন সংখ্যা চিঠিপত্র 


কলিকাতা 


কল্যাদীয়াস্থ 
মা, আগ্জ ভোর তিনটের সময় উঠে আমি বাইরে বসে ছিলুম। তখন আকাশের এক প্রান্থে পণ্ড একটি 
চাদের রেখা; তারই অনতিদুরে একটি উজ্জল তার! জল্‌ জল্‌ করছিল। পুর্ব্বদিকে কালো জটাপাকানো 
মেঘ জমে ছিল। অন্ধকারের তলে তলে আলোর একটি লাবণা ছুটে ছুটে বিস্তীর্ণ হরে পড়তে লাগল। 
আমার স্থিরদৃ্টির উপরে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। জগং জুড়ে আমাদের চারিদিকে এই যে সব প্রকাণ্ড 
ব্যাপার চলেছে-_ ঘার ঘধ্যে অনায়াসে আমরা ঘুমচ্চি এবং জাগ্চি_ তার মধ্যেকার অনির্বচ্নী একটি 
বিপুল সৌন্র্্যবিকাশকে আজ আলো এবং অন্ধকারের মাকখানটিতে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়ে আমার লমন্ত 
অন্তঃকরণ অত্যন্ত একটি স্বিদ্ক নির্্বল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আজকের প্রভাত আমার উপরে 
আশীর্ব্বাদন্ূপে অবতরণ করেছিল। 
তারপরে শকাল বেলা কাজের প্রস্বোজনে বাহিরে চলে পিয়েছিলুন, নান! কথাবার্তায় ভোরবেলাকার 
বাণীটি চাপ! পড়ে গিয়েছিল। এমন সমস্র বাড়ি ফিরে এসে দেখি কি অজন্র মাধুধ্যরাশি আমার ঘরের আকাশ 
এবং বাতালকে মিষ্ট করে তুলে আমার জ্রস্তে অপেক্ষা করে রয়েছে। তোমার ফুলগুলি পেয়ে আমার সেই 
ভোররাত্রিয অঘাচিত আনন্দ উপহারটির কথ! আমার মনে জেগে উঠল। তোনার এই শ্রন্ধাপূর্ণ হৃদয়ের দান 
আমার কাছে সেই উপর থেকে অভাবনীয় আশীর্ব্বাদের মতই এসে পৌছেচে। আমার অন্তরের আশীর্বাদকে 
আমি তোমা কাছে এবন বের করে পাঠাতে পারসূম না কি আমায় ্ায:করণের গু কানন! এর নখে 
প্রচ্ছ্ন রয্েছে। ইতি «ই ভাত্র ১৩১৮ 
শুভাহুধ্যাযী 
উরবীন্্নাথ ঠাকুর 





ছবির ছড়া 
ভ্রীনন্দলাল বস্তু 


এগুলি ছড়া, কবিতা! নয় বা রসাত্মুক বাকা নয়। নির্দোষ উপনা অলংকার ছন্দ কেউ আশ! করবেন না। 
তবে, শিল্পীর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা, লেই সঙ্গে পূর্বগামী '্চণীগণেরও, সোঙ্গা-সরল ভাহায় ব্যক্ত হয়েছে__ 
ঘদি কখনো কারও কাজে লাগে । কিছু হয়তো পূর্বপ্রচলিত ‘বচন'ও এর যধ্যে অঙ্গীকৃত হয়ে থাকবে, বল! 
ধায় না। বিহঘটি এমন যে, ছড়াঁকার আন্কোরা নৃতনসত্বের কোনো'প্রকার দবিদাওয়া, রাখেন না। 


গড়নের ছড়া 


পিঠ উচা, পেট ধ্বসা__ 
গ্নের এই ভাষা ॥ 
সিধা সাদা নধর যা 
চট্‌ ক'রে ভাঙে তা । 
গি'ঠ গাট পাকৃতাড়.ত্বা 
তারে ডরে ধষ-বূঢ়র ৷, 
গদার মতো, শাপের মতো, 
পাখনার মতো পেশী 
আকো তো ভাই বসি ॥ 
উঠ মুঠ ঘোড়া 
তিন স্বীকার সারা ৮ 
ঠার-ঠোর ভন্‌-ভাবনা 
রাগছেষের জঙ্গী 
আঁকে! তো ভাই লঙ্গী ॥ 
ওঠা পড়ার ভঙ্গী মেলা, 
নাচা চলা কথা-বলা_ 
কোন্‌ খেহ্বালের কেমন খেল! 
নষ্বন মেলে স্কাথ, রে ভোলা, 
বাক্‌ রে ভোলা ॥ 


৯ পাকানে|। পেণীবিশিষ্ট। 

২ পুরবপ্রচলিত পাঠান্তর :_ 
দুখ দুটি ড়া 
ভিন শিক্ষার সোড়া। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা 
রঙের ছড়া 


তিন ছল মূল রঙ আর তিন নিশাল, 
তারই মধ্যে মূল বরন হলদে নীল লাল & 
মিত্‌ রড সবুদ্র বেগুনি আর কম্লা 

মূল রঙের মাঝে থেকে মিটায় ঝামেলা ৷ 
হল্দি আর লাল মিলে কম্ল! মনোহর, 
নীল হলুদের যোগে হুল সবুজ স্বতত্তর ॥ 
লালে আর নীলে মিশে উপজে বেওনি__ 
কোন্‌ রঙের কত মিশাল নিজে বুঝুন ওণী॥ 


মিত্‌ রঙ নারী নর যিলেও না মেলে 
কোলে কাখে বাদী রঙ একটু না পেলে-_ 
হাসি-খুশি ছেলে ॥ 


‘একা একটি রঙ 
তার নাই যে কোনো চঙ, 
সে বেড়ান যেন সঙ ৪ 

. 


কেবল কালোগ ত্াকন ভালো, 
নানা ভাবে পর্দা* তোলো_ 


শুনীয় হাতের গুণেই বীণা বাজবে ভালে ॥ 


পাটকিলে__ 
কালো রঙ, নীল রঙ, লাল রঙ মিলে । 


তুলনা তার তেঁতুল-বীচি আর্শোলা আর গিলে ॥ 


ধূসর বরনে মেলে কালো! আর সাদাঁ_ 
ধুলো মাটি তুলনা, তুলো না গাধা হ 
সবুজ ঘাসে অরুণ আভা কলে, 
ধৃপছাঁয়া রঙ তারেই বলে। 


৩ বিত, রঙ : সম্বাদী রঙ বা মিত্র বর্ণ। 


দ্বাদশ বর্ষ 


বিভিহ কপ্ডিলিফে, পরস্পর সম্পর্কের বিকেচনাকক, সম্বাদী, হাদী, বিবাধী, উপ্রবিৰাী এরপে নান! পর্যায়ে তাগ কর! চলে। 


৪ হুর বা ন্বরের বৈচিত্র | অন পক্ষে, ববির টোন্‌। 





তৃতীয় সংখ্যা 


ছবির ছড়া 


বিবাদী রঙ 
সাম্না-সাম্নি মূল রঙ সদাই ঠোকে তাল 
সবুজ দেখে রুখে হঠাৎ চোখ রাঙা লাল* ॥ 
লাল নীলের আড়া-আড়ি লা বললেও চলে। 
হলদে দেখেই বেখুনি যে তেলে-বেগুনে ছলে ॥ 
অপরাছিতা৷ রাঙা-জবা মবৃ্-বিহদলে 
পৃজর, ও ভাই, স্কাম! মায়ের রাতুল পদতলে ॥ 


উতজবিষাদী 
কুঁচের কালো দেখে 
আাড়চোখে লাল 
রেগেই আরও লাল । 
আধার রাতের দাবানল দেখিতে ভয্নাল ॥ 


সম্যাধী 
মেঘের বুকে বকের মালায়, * 
নীল আকাশ আর মেঘে, 
জড়ায়ে দেয় চোখের জালা-- 
হৃদরে রগ লেগে ॥ 
কালার বীধা শ্বর্ণধটী 
রাধার নীলাখরী__ 
যুগল দ্ধূপের কী শোভা, তার 
বালাই লঘ্নেই মরি ॥ 


৭. দাদী রত দাত্রাভেদে বিবাহ হয়ে পাকে। উপ, সদ্বাধীও হতে পারে। 


আবি দ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর 
জীপ্রমথনাখ বিশ । 


শঙীবচন্ছের রচন! সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, লেখকের প্রতিভা থাকাই যথেষ্ট নয়, সঙ্গে কিছু গৃহিণীপনা 
থাক! আবগ্ঠক। এ গৃহিণীপনার অভাবে প্রতিভা ঘখধোচিত ফল ফলাইতে পারে না, কিন্ব। যে ফল 
ফলিঘ্বাচে তাহাও সাজাই! গুছাইয়া পাঠকের সন্মুখে ধরিতে পারে না। এ গৃহিশীপনা নাকিলে কেবল 
একটিমাত্র রচনার জোরেও লেখক টিকিয়া থাকে, যেমন ফিটুদেরাল্ড ওমর-খৈযামের অঙ্ুঝাদের জোরে টিকিয়া 
আছেন। আবার এ গৃহিণীপনান্ অভাবেই অনেক লেখক তলাইয় ধান। যেমন ওদেশে ল্যান্ডর, এদেশে 
স্ববীন্রনাথের মতে সতীবচজ্ঞ । আমরা সেই সঙ্গে তাহার অগ্রজ দ্বিজেঞ্জনাথ ঠাকুরের নাম করিতে পারি। 
সযালোচক-ভাগা অধামান্ত। তংকৃত মেৎদূতের পদ্চান্বাদ পড়িয়া মধুহুদ্ন বাংলা ভাবায় 
কবিতা রচনা সন্তব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন” আচাধ কৃষ্ণকনল ভট্টাচারধ সুন্থদ্ণী লমালোচক ছিলেন, 
অযথা প্রশংসা করিবার লোক তিনি ছিলেন না; তিনিও দ্বপ্প্রযাণ কাব্যের বিশেষ গুপগ্রাহী ছিলেন।২ 
রবীজ্ঞনাথ জীবনস্মতিতে দ্বপ্রপ্রন্নাণের ভূয়সী প্রশংল| করিঘ্বাছেন। এ সব ছাড়া আরো তিনটি রচনা 
আমার চোখে পড়িয়াছে।* কাজেই দেখা যাইতেছে যে সেই ১৮৬* সাল হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত, 
সানান্ত কম এক শতাব্দী, প্রায় তিন প্রজ্স্বকাল খিজেস্রনাখের বিশিষ্ট গুণগ্রাহীর অভাব ঘটে নাই। 
নাইকেল চাড়া আর সকলেই তাহার খরপরপ্রযাণেয ওনাছকীর্ভন ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন সকলেই একবাক্যে 
এই কাব্যকে অমরতার আশ্বাস নিয়াছেন।*' 
কিন্তু কাপের বিচিত্র গতিতে দেশ! ঘাইতেছে বে উচ্চ আদালতের য়ায় কাব্যের অনুকূলে হওয়া সবেও 
কবির বিশেষ লাভ হয় মাই | তিনি নাথে মাত্র বাচিয়া আছেন, তাহার কাবোর নামট!ও বোধ করি 
অনেকেরই স্মৃতির অতীত ! এ বড় আশ্চর্য ঘটনা। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল ? গৃহিমীপনার অভাবই 
কি ইহার কারণ! আমীর মনে হয় একটা কারণ, কিস্তু একমাত্র কারণ ন। আরো কিছু কারণ আছে, 


১. "আমার ধারল ছিল বাঙ্গালাঙ্গ ভাল কবিতা রচিত হ'তে পারে না; দেখদূত প'ড়ে দেখছি, সে ধারণ! ভুল।" 
পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পার 
মুলে যে “বেহেন ঠাকুরের জ্যো পুণে কৰিতে” দুগ্ধ ছিলেন এমন সত্ব) অভ েখিরছি। 

২. "আদকালকার জেলের! প্রযুক দ্িছের্লাগ ঠাকুরের "দু ়াণ' পরনথখানির সহিত বিশ্বে পরিচিত নহে। কিন্তু অত 
০1৪০৬৮, অসন রচনা-সোঁটয আমি আর কুজাপি হেখি নাই ॥ ভাব সকল বেন ৬৪০/০০৪! দি কেহ বান্ধাল! সাহিতোর মধ 
শেলীর আদ্াদ পাইতে চার, তাহা হইলে এই প্রস্থশানি হইতে লাইবে। কিন্তু আশ্চ্ের বিষয় এই যে Somehow or other it 
never came lo lhe surface” পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পরায় 

৯. জিলা সেন, স্রিয়পুন্পারদি ; সম্ভীশচন্র রায়, রচনাষলী ; গ্কানাই সামন্ত, বিহুভারত। পত্রিকা, বৈশাখ-আহাড় ১৩৪২. 

৪ হরণ থাকার ১৮:৫ (?) সালে প্রকাশিত হইলেও ১৮১০ সালে অংশত: বক্বর্শনে প্রকাশিত হ্ইয়াছিল। ১৮৭৩ 
সাইকেলের দৃত্ার বলয় । সাইকেলের চোগে পড়িলে এই অপূর্ব কাব্যের তিনি প্রন! করিতেন বলিযাই আমার ধারণ! 1 


তৃতীয় সংখ্যা কৰি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আর সে-কারণ কালধর্দে ও পরবর্তী কাবাধর্মে নিহিত । শ্বপ্রপ্রয্াণের যতো অমর কাবোর বিশ্বাতিতে 
বাঙালী ও বাংল! সাহিত্যেরও পরিচহ্ নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়৷ এক বিষদ্বের অহুসন্ধানে ন/মিলে 
একাধিক বিষয়ের সন্ধান পাওয়া! যাইবে ভরসায় অগ্রসর হইতেছি। 


২ 


দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বীবনকথা তাহার রচনার চেয়ে অধিকতর বিদিত, খুব সম্ভব রবীন্দ্রাগ্রজক্কপে যে কৌতূহল 
তিনি স্বষ্টি করিয়াছেন তাহার ফলেই এমনটি হইদ্বাছে। নতুবা নিজেকে বিদিত বা বিজ্ঞাপিত করিবানগ 
ৰৌক তাহার ছিল ন1। সংক্ষেপে তাহার দ্ীবনকথা বল! যাইতে পারে, ঘটনাবৈচিত্রযবহুল তাহার জীবন 
নয়। এখানে কেবল সেই সকল তথোরই উল্লেখ করিব ধর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে যাহ! প্রাসঙ্গিক । 

১৮৪* সালে ছিজেজ্্নাথের জর হয় আর আঠারো বছর বয়সে ১৮৫৮ সালে তিনি বিবাহ করেন। এই 
সময়ে বা ইহার এক-আধ বছর পরে তিনি মেঘদূত কাবোর বাংলা অনুবাদ করেন। ছোড়াসাকোর 
ঠাকুর-পরিবারের উৎসাহে ও আহকূল্যে যে চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হঘ্ব ছিশেন্দরনাথ তাহাতে 
অন্ততম অগ্রণী ছিলেন। ইহ! ছাড়া তাহার দীর্ঘজীবনে তিনি আবি ব্রাহ্ষপমা্, বেঙ্গল ধি্দকিক্যাল 
সোসাইটি, বন্য সাহিতাপরিষৎ, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ও ভারতী, তরবোধিনী প্রভৃতি পত্রিকার সহিত অসবিভ্তর 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মহধির জীবিতকালে তিনি কলিকাতাতেই থাকিতেন। তার পরে মহ্ধির 
মৃত্যু হইলে ১৯০৫ বা! ১৯-৬ সালে তিনি স্থাত্মীভাবে শান্তিনিকেতনে*আসিঘা বাস করেন। সেখানে ১৯২৬ 
সালের ১॥শে জানুয়ারি তারিখে এই মহান্ভব মনীষী লোকাস্থরে প্রয়াণ করেন। পচাশি বছরের বেশি এই 
দীর্ঘজীবনের তথাপুর একদুটিয় অধিক নয়। তাই বলিয়। তাহার ঘটনাবিরল জীবন ভাবনাবিরল নয়। 
গন্থাকারে প্রকাশিত ও অগ্যাবধি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত তীহার রচনালমৃহ গ্রস্থাবলী-মাকারে ছাপিলে 
মধুহদেন ও বন্ধিমচন্ত্রের যুক্ত রচনালমঞ্টিকে অতিক্রন করিবে বলিয়াই মনে হয়, অস্ত: দরেছমিনে গে পরীক্ষা 


না হওয়া অবধি প্রতিকূল মত প্রকাশ করিবার পথ বন্ধ। ld 
হিজেস্রনাথের মুখ্য রচনাগুলির একটি তালিকা দিতেছি ।'_- 
১. জেঘদুত Dua 
২. তব্ববিভ্া ৪ খণ্ড ১৮৬৬-১৮০৯, 
শার্চি ব্ৰদ্পরয়াণ ১৮৭৫ পর্ণ 
ঙ পড়ে ব্রাহ্ষর্ষ ১৮৯৮ 
৭  রেখাক্ষর বররযালা ১৯১২ 
৬ দীতাপাঠ ১৯১৫ 
নানা চিন্তা ১৯২০ 
= প্রৰন্ধমাল! ৯৯২ 
৯ ফাৰ্যদাল৷ ১৯২০ 
৯* চিন্তাষণি 2৯২২ 





« পূর্তির তালিকার জন আষবা, ্মেত্রনা'ণ বন্ম্যোপাধ্যাছ, “ছিেক্রনাথ ঠাকুর", সাহিত্যসাবকচরিতমালা, বস্গীর়-সাহিত্য-পরিবৎ 
bd 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


কিন্ত এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাহার প্রতিভার সম্যক্‌ পরিচয্ন নতথ । কেননা, গন্ভড ও পদ্য ছাড়াও নানা 
বিষয়ে তিনি নিঞ্েকে নিক্ষিপ্ত করিহাছেন। জ্যামিতি, স্বরলিপি উদ্ভাবন, কাগজের বাক্স রচনাপ্রশীলী 
উদ্ভাবন ও বাংল! শ্টহ্াশুড অক্ষর রচনার প্রচেষ্টাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। প্রতিভার সঙ্গে গৃহিনীপনা 
থাকিলে ইহাদের যে-কোনো একটি অনুসরণ করিঘ্বা লোকে চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিত, কিন্ত 
লেদিকে তাহার বেন দৃষ্টিই ছিল নার্ঁতিনি অনেক নৃতন পথ আবিষ্কার করিঘ্বাছেন কিন্তু কোনো পথেরই 
চূড়ান্ত পর্যন্ত পৌছিবার চেষ্ট! করেন নাই ? শক্তির অভাব ছিল না, ছিল সেই গৃহিণীপনার অভাব । জীবনস্বতি 
গ্রন্বে রবীন্দ্রনাথ অগ্রজের গ্রতিভাব প্রাচূর্ধের উল্লেখ করিতে গিয়া উদাসীনতার প্রসঙ্গ তুলিছ্বাছেন।_ 

/ বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে আঅপ্র বরিযা পড়িয়া গাছের তলা ছাইনা ফেলে তেমনি শ্বদতরশ্থাণের কত পরিত্যক্ত পত্র 
বাড়ি ছড়াছড়ি বাইত তাহার ঠিকানা নাই । 

এই উদাসীনতা ডাহার স্বভাবসিন্ধ, ইছ। তাহার বাক্তিত্বের ধর্ম। গল্প পদ্চ ও বিচিত্রমূখী রচনার 
কোনোটাতেই তঁহার প্রতিভার চূড়ান্ত পরিচছ নাই । তাহার রচনা পড়িতে শুরু করিলে মনে হয় ভাওারের 
চরম রয়গুলি বেন তিনি হাতে রাখিয়া দিয়াছেন, তাই একপ্রকার অস্পষ্ট অতৃপ্তি পাঠকের মনকে পীড়িত 
করিতে থাকে। এ হেন লোকের পক্ষে, লেখকের পক্ষে পাঠকসদাঞে প্রতিষ্ঠা পাওযা কঠিন। দিদ্রেন্নাথ 
কিংব্দস্তীতে ছাড়া আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন কি? 

এ উন্াসীনতাকে দার্শনিকের চরিত্রগত লক্ষণ বলিলে তুল হুইবে, ইহা নিতান্তই তাহার ব্যক্তিগত 
স্বভাব। তিনি দার্শনিক ন! হইলেও'ইছার বাতিক্রম হইত ন!। সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্তি তাহার 
স্বভাবসিন্ধ ছিল । তাহার সাংসারিক অনাসক্তি একটি উদ্নাহ্য়ণ দিতেছি। সরলা দেবী লিখিয়াছেন__ 

পিতৃদ্ব্ত নালহারার সবটাই জোষ্পুয় দীপেত্রনাখের হাতে বেত, নিজে কিছুই রাখতেন ন! । দীপেরুন/গই পরিবারে তা 
হখাধণ ভাবে কটন করতেন ॥ তার নিয়মিত আহারবস্তের ফখনে। অপ্রতুল হ'ত নাঁ। কিন্তু একটি কান্যবন্তর অভায মঘো দুধ 
অসুভৰ করতেন, সেট লেখার জক্ক ও বাক্স তৈরির অন্ত কাগ্। একদিন শুনি জোড়াস!কোতে গার চাকরকে কাকুতি-নিনতির স্বরে 
বলছেন, দীপুকে গিয়ে বলিদ আল বদি আমার একটি দোগানি দেন তবে আমি একখানি খাতা আনাই। একটি দোরানির 
ভিখারী লক্ষপতি । 

ৰে উনাসীনতা তাহাকে একটি দোয়ানি সঞ্চগ্ন করিতে দেয় নাই, সেই উদ্নামীনতার উত্তরে বাতাসে 
“শ্বপ্প্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িম্র ছড়াছড়ি যাইত।” আবার, সেই উদাদীনতাই ছিল তাহার 
আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তরা । এই উদাসীনত! ও রবীন্দ্লাখ-কখিত গৃছিণীপনার অভাব এক কি না, ভাবিয়া দেখিবার 
মতো) প্রতোক পুরুষের মধ্যে একটুখানি নারীশ্বভাব নিছিত থাকে, সেটি গৃছিীপনার ভার লয়। এখন, 
পুরুষ বোল আনা পুরুষ হইলে গৃহ্নীপনার স্থবিধাটুকু হইতে সে বঞ্চিত হয তাহার অন্থবিধার অস্ত থাকে 
না। একট অসুবিধা আতব্মপ্রতিষ্ঠা় অক্ষমতা। সংলারে যেখানে বে-কেছ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে প্রথম প্ররখানি 
ইট তাহাকে স্বহস্তে প্রোধিত করিতে হইয়াছে, তার উপরে অপরে ইমারত তুলিয়াছে। নিজের বনিয়াদ 
প্রতিষ্ঠার অন্ত স্বিজেজ্রনাথের এতটুকুমাত্র উৎসাহ ছিল না। এ ঘুগে এ রকম দনোবৃত্তি একান্ত বিরল। 

৩ 

দ্বিদেন্দনাথের প্রতিভার ধর্ম কি? তিনি মূলত: কবি না দার্শনিক ? এ তর্কের মীমাংল! করিম! লইয়া 

ভবে অগ্রসর হওয়া উচিত, তাহাতে অনেক কুয়াশা পরিষ্কার হইয়া ধাইবে। প্রথম-যৌবনে তিনি কিছুকাল 


তৃতীয় সংখ্যা কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কবিতা লিখিয়াছেন, তার পরে আর কাবার$ন! করেন লাই, তববিস্তার কাছে আগ্রদমর্ণণ করিম্নাছেন। 
কোল্রিনের সাহিতাল্দীবনের সঙ্গে তাহার সাহিত্যদ্রীবনের যেন মিল পাওয়া যায়। কোল্‌রিজের যা-কিছু 
উল্লেখধোগা কাব্য তাহা প্রথনজীবনের রচনা, লেষচীবন দর্শন ও সমালোচনাতব পিশিষ। তিনি অতিবাহিত 

করিয়াছেন । আবার, দুস্ধনেরই কবিকল্পনা_ কিঞ্চিৎ উন্মা্গগামী, অলৌকিকের পাড়ায় তাহাদের গতিবিধি। 


কোল্রিজের 'এনশেণ্ট আজি; কুবলা খ। ও ক্রীস্টাবেল, ছিজেন্্নাখের স্বপুপ্রযাণ। বাহিরের এই 


নিল সবেও দুজনের প্রতি ক, কোল্রিজ মূলত: কবি, ছিলেন্্নাথ মূলতঃ ার্শনিক। 
সবপ্নপরয়াণের গুরুত্ব এই বে, এ গ্রন্থ কবিত্ব ও তবের টানাপোড়েনে গ্রথিত ; ইহার কঞ্চালটা তবের, 


রককমাংল করিত্বের, আর প্রাণস্ীবন স্ব কল্পনার |) স্বপ্নপ্রয/ণ প্রকাশের পূর্বেই চার খণ্ডে সম্পূর্ণ তাহার 
তত্ববিগ্থ। প্রকাশিত হইদ্াছে। স্বপ্প্রয়্াপের পরে তিনি মার কাব্য রচন! করেন নাই। আগেও তব, 
পরেও তর, মাঝখানে একবারের দ্রন্ত কাব্যে ও তবে গ্রন্থি বাধিয়। গিথ্বাছে__ আবার তার পরেই 
তিগুপিত বেগে তববিস্তার প্রবাহ ছুটিসাঘে, কাব্যের প্রবাহ স্বপ্রপ্্বাণেই সা এই একটি কারণ 
বে-ন্ত তাহার প্রতিভার ধর্মকে আমি মূলতঃ তারিক প্রতিডা বলিতে চাই । 
আরে| কারণ মাছে [ কাবো ও তরে তিনি একই ভাষারীতি ব্যবহার করিয়াছেন, লে ভাষারীতি 
সর্ব গন্াম্মক, অর্থাৎ যুক্তি, শৃঙ্ঘলা ও প্রালতা তাহার প্রধান গুণ। প্রকৃত কাব্যে ভাঘারীতি বা 
স্টাইল যুক্তিকে লঙ্ঘন করিঘা, শৃঙ্খলার ছত্রভঙ্গ করিদ্বা উধাও হইয়। ঘায়, তাহার প্রাৱলত! মেঘলোকের 
প্রালতা, হচ্ছ লরোবরের প্রাঞুলতা নয়। কাব্যের এই ধর্ম ছিজেন্রনাথের স্বগুগ্রয়াণে খুজিলে মিলিবে 
না, মিলিবে শ্রেষ্ঠ গস্তরীতির ধর্স। তিনি বাংল। সাহিত্যের একফ্ন ত্র গ্তরীতির জনক ।_) 
এখন কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়! যাইতে পারে। 
কৰিৰর কথার বৃষ! যক 
বলিল' যে অস্তাযাত লহিতেছি জানিছেন ধর্, 
ভঙ্গ দিতে রণে 
পারি বা কেমনে ? 
অতএব দেখ মোর সাহসের কর্ম! 























রঙ 


সেই দশ। করেছ আমার ; চাই রাখো চাই দারো।। 

অসাধা কি আছে হাহা শৃষ্ সাধা করিতে ন! পারো 
৩ নক-জজিতে বলে! কলো তাই কি করিবে দীন 

শুবিতে অনূল্য অই চাহনির মৰ্মভেদী খণ । 


আর_ 

রন: আমার কুইিয়ে বিনা-তৈলে একটি দীপ ভ্বলিতেছে, ভগবদ্গীতা ৷ আমার দেশের দগ্তকের উপর দিছ| এত 
থে ধাত্যার উপর বাতা! চলিয়া বাইচ, কিন্তু আন্চর্য ঈশ্বরের দকিমা, উহার অটল জ্যোতি সেকাল হইতে একাল পরন্ত সমান 
রহ্রাহে, ক্ষশকালের ভক্ও দু বা সান হয় নাই । 

আরও পু 

ক্ষপিল খুনি জিহ্বা সংযত করির! বলিতে পারিতেন বে ‘ধধানন্তব ছিতাসার বিষন্ধ' কিন্ত তাহ! হইলে তিনি কপিল 


শত 


& — 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বধ 


৪ 
সনি হইত না. তাহা হইলে তিনি একালের ইংরাজি এ্র€কারদিসের দলভুক্ত হইতেন। একালের অ্র্বদদালোচকের! একান্তিক 
সতোর প্রতি বড়ই নারাজ । 

এই চারটি অংশ, ছুটি গন্ের ছুটি পদ্ভের, একই ধর্মাবিশি, কেবল ছন্দের ওণে একটি পদ্য, ছন্দের 
অভাবে একটি গন্ভ ; কিন্তু তংসবেও তাহাদের স্টি যে-মনে, সেন্বন গন্ভলেখকের ও তািকের, ঘুক্তি 
শৃঙ্খলা ও প্রা্ুলভার ধাপ ফেলিয়া যে-মন অগ্রঙ্গর হইতে অভ্যন্ত। 

এখানে একবার অন্থজে অগ্রজে তুলনার লোড সংবরণ করা কঠিন। রঃ কাবা তরপ্রবন্ধ 
গল্প ঘাহাই লিখুন-না কেন সর্বত্র তাহার কবিধর্ম ছুটিয়া বাহির হাছ। দ্বির্ডেন্দনাথ - কারোও তারিক, 
রবীন্দ্রনাথ তব্রেও_ কবি । রবীন্নাথের গন্ভ কবির গঞ্ত। ছিথেজনাথের পরের বরুন যে ঘেমন গল্াত্মক, 
রবীন্ত্রনাথে ঠিক তাহার বিপরীত, তাহার গ্ত পদ্য) সংস্কৃত অলংকার ও ইংরেজি বাকোর পাটার্নে 
রবীহ্ুনাধের গন্ত গঠিত, ছ্িজেস্রনাধের গণ্ড অতিশয় অলংকারবিরল, আর তাহার প্যাটান টা একেবারেই 
দেশী রকম, কিছু চলিত বাংলা ইডিম, কিছু সংস্কৃত ভাক্ের গন্ভরীতি॥ আবার দুদ্নের প্রতিডার ধর্মও 
ভিহ, একজন শৃঙ্খলা, যুক্তি ও প্রারুলতার পথিক, অপরজনে এলব গুণ তেবন লক্ষণীয় নয়। দ্ধিছেন্জনাথ 
একটি রূপককে কাবো পরিণত করিগ।ছেন, আর রবীন্জরনাথ রূপকের আঙ্গিকের কাছে কখনো সর্বভোভাবে 
ান্রম্ণন করেন নাই।) বীন্রনাখ ও দ্বিজেন্্নাথ একই বাড়ির এবারান্দ। ও-বারান্থার অধিবাসী; 
এমন ক্ষেত্রে আশ! কর! অগ্তায় লয় যে, অগ্রজ প্রহৃত পরিমাণে অন্্রকে প্রভাবিত করিবেন। কিন্ত 
তেমনটি যে ঘটে নাই তাহার কারণ, দুয়ের প্রতিভার ওঁকাস্তিক পাৰ্থক্য )২/'পেক্ষাকৃত নিশ্বত জোতিছ 
বিহারীলাল প্রতিভার সাধর্ম্য হেতু রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছেন। রবীন্্রকাবোর সুবাদে বিহারীলাল 
স্বরণীয় হইয়! হহি্বাছেন, আর অধিকতর শক্তিমান্‌ ছ্বিজেজ্ঞনাথ চিরকালই বিশ্বতির ধার ঘেবিঘ্া রছিছঘা 
গেলেন। এমন যে হইয়াছে তাহার কারণ, ছিজেন্্রনাথের পূর্বাপর নাই; জীবনের ক্ষেত্রের প্তায় সাছিতোর 
ক্ষেত্রেও অনেফ' সময়ে উত্তরপুক্রয পূর্বপুক্ংকে স্থরণীর করিয়া রাখে। উত্তরপুকুষহীন সাছিত্যিক সতাই 
ভাগাহীন, ফিজেগনাথ সেই দলের একডন । (অনেকে স্বপ্প্রদ্াণ কাবাকে এক খণ্ড দীপ বলিয়াছেন। 
আমি তে| বলি দিজেন্দনাথ নিজেই এক খণ্ড দ্বীপ । প্রাচীম ধারার সঙ্গেও তাঁহার যোগ ছিন্ন, আবার 
নৃতন ধারার সঙ্গেও যোগ গড়িয়া ওঠে নাই আবার তংকালে প্রচলিত রীতিনীতিরও তিনি বড় ধার 
ধারেন না। তাহার উল্তসগুক্ং নাই বলিয়াছি, কিন্তু তাহার পূর্বপুরুষই বা কে? মাইকেল, ঈশ্বর গুপ্ত, 
ভারতচন্ত্র কাহারও সঙ্গে তাহার শক্তির সাধর্ম্য আছে কি? পূর্াপরহীন তিনি নিঃলঙ্গ একক, দ্বীপ- 
খণ্ড হলিলেও যেই বিচ্ছেদ বোঝায় না, জলের তলে মাটির সঙ্গে তুছ। যুক্ত। ঘিমেন্দনাথ যেন 
র্া্তরের উদ্ধাখ্ড, পৃথিবীর জীবনের মধ্যে নিতান্তই পক্ষ ৷) 

আমার সিদ্ধান্ত এখন দ্বিজেজ্নাথের ভাষাতেই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব । 

আছি চিরকাল দ্ৰদেন। বিদেশী পোষাৰ-পরিচ্ছদ তাককাহা আমার ছু-চক্ষের বালাই। এই অঙ্গ অনেক সমযে আদার 
আত্মীয়দের সঙ্গে আদার মতের বিরোধ ছইগ্নাছে।---আদি গোড়া গেকেই নেই হদেস্ট ০০!:খ৫৫ ধরিয়া ধলির! আছি ; ঘরের যঘোই 
বলিয়া আছি |---কখনও আমি বাড়ীর বাহিরে কোন একটা! বড় কাজ করিতে পারিলাষ ন|। ব্কৃা দিলাদ, কিন্তু কাহারও 
মন চিজিল না ।---দেখ, একরকম স্বদেদী আমাদের দেশের ফ্যাশান হুইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে একট। বিলাতি গন্ধ ছিল। 
হঙ্গলালই বল৷ আর রাঞ্নারায়লবাযুই বল, ওাহাদের ৮4873০10805 বার আন! বিলাতি চার আৰ! দেশী । ইংরেছ বেষন pario৷ 








তৃতীয় সংখ্যা কবি দ্বিজেন্সনাথ ঠাকুর 
. 
আদিও সেই রকম ॥০৷৷৷০। হব, এই ভাবট। তাদের ঘনে পূব ছিল। বল দেখি, আমি (তোমার ৰত 1':11i০। হইয কেন? 
আমি আমার মত 5917701 হইতে না. পা রিলে কি হইল? ৩ 
' আত্মপ্রতি্ঠা় সাহার কিছুমাত্র আগ্রহ থাকিলে হিলেন্্নাথ ‘আমার নত ০01০৮ না হইবার 


চেষ্টা করিয়া তমা নত [401০ হইতেন, কারণ সংসারে ভেজাল সিনিস যেমন চলে আসল তেনন বু 
ছলেনা। কালের সহিত আপস করিয়া আস্মগ্রতি্া করিতে হয়, তিনি আপস করিলেন না, কাল-্া্বী “চু 





নূতন পথে চলিয়া গেল; তিনি শুকনা বালুর চড়ায়, শৃণ্ত প্রান্তরে একাকী পড়িয়া রছিলেন ; তবে পুরাতন 


J] 


সেই শ্বেতপাথরের ঘাটটি দেখিয়া অনুৰান করিতে পারা যায় যে, একসময়ে এ কৃলেই নদী বহিত, এখন বোর 


লব পরিত্যক্ত । :/ 

হিন্দুমেল। প্রসঙ্গে হিজেম্্নাথ বলিঘ্াছেন_ 

নবগোপাল একটা শ্যাশানাল ধু! তুলিল ; আছি আগাগোড়া তার মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পাস ; কুস্তি 
দ্িদন্ডা স্টিক প্রবৃতির এচলন করার চেষ্টা তার খুব হিল; কিস্তু কে রকম কি হওয়া উচিত, সে-সব পরামশ্‌ আমার কাহ পেকে লইত | 
একট! দেল! ধলাইবার কণ! বলিল, ঠাত্তি কামার কুমোর ইতাছি লইয়া | আমি বলিলাম_ ওসব তো দেশেঙ্স সক্চলের জান! জাছে ; 
দেশ৷ 1:0101178 দেখাতে পার? মেলার ক্ষেত্রে পিয়া দেখি, প্রক্কাও হবি ব্রিটানীয়ার সন্মুখে ভারতবাসী ছাতক্গোড় করিয়া বলিস! 
আছে। আমি বলিলাম, ‘উন্টে রাখ, উন্টে রাখ; এই তুণি দে ॥:॥;॥৷০৪ করাইয়া? আর আমাদের স্তাশনাল নেলায় এই 
ছবি রাখিয়া ?' ছবিঘান! নাইকা উপ্টাইয়! রাখা হইল) 

ত্রিটানিয়ার সম্মুখে ভীরভবাসীকে করজোড়ে বঙগাইদ্বা ছবি আকিতে সেকালের পেট য্নটদের বাধিত না, 
পেটিট না হইন্বাও বিজেন্দনাথের বাধিত । এই গেল সেকালের ঈীঙ্গে গ্রভেদ। একালের সঙ্গেও থে খুব 
বেশি মিল এমন মনে করিবার কারণ নাই । একালের আমর! ব্রিটানিয়াকে সিংহাসনে বনাইয়| ছবি 
আকিতাম না সত্য, কিন্তু সেই সিংহাসনে ভারতমাতা থে বস্থিতেন তাহাতে হুল নাই॥। ইহাও তিনি 
বরদাস্ত করিতে পারিডেন না, কারণ তাহার মতে ইহাও ‘আমার মত চ3019৮ হওয়া নয়, “তোনার 
মত 01০৮ হওয়ারই রকমফের । শকৃম্তলা যদি ভেনাসের ভঙ্গীতে দাড়ায় তবে গে ভেনাসই 
হইল; ভারতমাতা যদি ব্রিটানিয়ার ভঙ্গীতে বসে তবে সে ব্রিটানিম্াই হইল এই ছিল হিজেন্দরনাথের 
অভিমত, ইছাকেই তিনি বলিতেন ‘তোমার মত t৷i০।' হওমা। সেদিনের মতো ছবিথানা উল্টাইয়! 
রাখা হইয়াছিল বটে কিন্তু এতাব২কাল রূপান্তরে সেই ছবিই চলিল, অচল হইলেন তিনি নিজে । 
পরবর্তী কাল কালগ্রোহী খিজেন্রনংথের ছবিধানাই উল্টাইয়া রাখিয়াছে। এই জন্তই ঘুগজীবনে তাহাকে 
নিতান্ত প্রশ্ষিপ্ত বলিয়! অভিহিত করিয়াছি। এ হেন বিচিত্র লোক বিচিত্র কাব্য স্বপপ্র্নাণের নষ্টা দুই-ই 
নিজ নি পরিবেশে প্রক্ষিপ্ত । * 


পূর্ববর্তী লঘালোচকগণ পপ্রপ্রয়াণ রঙ্ষপ্ধে অনেক কথাই বলি! গিঘ্বাছেন, আর অল্পই বাকি আছে, 
নেইটুকু আমি গুছাইয়া বলিতে চেষ্টা! করিব। 

| িছনাখ লেন স্বপ্রপ্রয়নাণের সঙ্গে স্পেন্দারের কেডারী কুইন ও বানিফথানের পিম্ত্রিমদ্‌ প্রোগ্রেসের তুলনা v 
করিদ্রাছেন। আমার মনে হয়, আর একখানি মহাকাবোর সঙ্গে তুস্বার তুলনা করে চলে__ সেখানি দাস্তের 


পে 


১৮২ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বধ 


ডিভাইল কমেডি। অবস্ত কাব্যো২কর্ষের বিচারে তিনখানির কোনোটি সঙ্গেই শ্বপুপ্রয়াণের একাসন নহ। 
আবার ভিনখানির কোনোটির ধারা যে হিজেন্নাধ সচেতন ভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন এন প্রমাণও নাই) 
তংলবেও দুখানির সঙ্গে বদি তুলনা চলে, তৃতীঙধানির সঙ্গে না চলিবার কারণ নাই । পূর্বোক্ত কাবা 
ছখালির সঙ্গে '্বপ্রপ্রন্থাণের মিল ধদি আকস্মিক হয়, তৃতীছবানির লঙ্গেও ভাই । কিন্তু তৃতীঘধানির সঙ্গে 
আকস্মিক মিল বহুলাংশে যেন অকস্থাতের সীমা ছাড়াই গিগাছে।( ভিভাইন কমেডির নায়ক স্ব দাস্তে ॥ 
তাহার পথপ্রদর্শক মহাকবি ভাদ্িল। তাহার পরিচালনায় দান্তে নরক ও 70/8৭6০:)-র যাবতীয় রহস্ত 
দর্শন করিস়| অবশেষে বিজ্বাতিচের নেতৃত্বে বৈকুণলোকে উপনীত হইলেন। এখানে তাহারই অন্ুক্ূপ । 
এখানে নায়ক কবি, পথপ্রদর্শক অন্ত কোনো কবি নগর, স্বপ্বং কবিকল্পন| ৷ তাহার পরিচালনা কৰি মনো 
রাজ্য প্রবেশ করিছ| নন্দনপূর, বিলাসপুর, বিধাদপুর, রসাতল, সমরপুর ভ্রমণ করিয়। অবশেষে শান্তিপুরে 
পৌছিন্া নঙ্ূ্গে সপ্তস্বর্গ ভ্রমণ সমাপ্ত করিহাছেন | ডিভাইন কমেডি শাজিএত প্যাতাডাইগে এবং স্বপরপ্রয়াণ 
শামিম শীস্তিগুরে উপসত্্ধত॥ এ ছুই কাব্যে তুলনার ইহাই একমাত্র হেতু নয়। ডিভাইন কসেডির 
নাথক স্বয়ং দান্তে । স্বপ্রপ্রয়াণের নায়ক কবি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিটি কে? প্রিন্ননাথ লেন বলিরাছেন_ 
"একজন কবি বা কৰিপ্ৰকৃতি লোক।” আমার ধারণা, স্পপ্রয়াণের নারক স্বপ্রপ্রয়াপের কৰি স্বয়ং, ছিজেন্রনাথ 
ঠাকুর । প্রমাণ গ্র্থমধোই রহিয়াছে। বিলাসপুরের ভূপতি কতৃক নিজ্ঞাসিত হইয়া কবি আত্মপরিচয় 
দিয়াছেন 

ভাতে বেখা সত্য হেস, মাতে যেখা ধীর; 

জ্যোতি হয়ে বেখা মনের তিথির) 

নৰ শোক ঘরে দেখ লোন আর রবি, 

সেই দেবঃনিকেন্তন আলে! করে কৰি। 
ইহা স্পষ্টত:ঃই জোড়াসাকের ঠাকুর-পরিবারের বিবরণ।* এহেন প্রমাণের পরে স্বপ্রপ্রন্থাণের নাঘবকের 
বার্থ পরিচ সন্ধে আর সংশদ থাক। উচিত নয }/ (ইহা লতা বলিত! গ্রহণ করিলে আর-একটা সিদ্ধান্ত 
করিতে হয়__ স্বপ্রপ্রন্থাণ কাবা কবি দ্বিজেজ্্নাথের অন্তর্দীবনী, রূপকচ্ছলে এই কাবো তিনি তাহার জীবনের ও 
তথ। ফবিদীবনের বিকাশ বিবর্তন পরীক্ষা ও চরিতার্থতা বিহৃত করিস়াছেন। প্বরং কবির নায়কত্ব পন্ত 
ডিভাইন কমেডির সঙ্গে দেলে।) এ মিল আকন্দিক কিংবা অকস্মাতের সীমা-অতিত্রকারী, সে বিচারের 
ভার পাঠকের উপর ছাড়ি দিয়া দুই কাব্যের অসিলের কথা তুলিব। [বগুপ্রনাণ লেখকের মানসদ্বীবনের 
ইতিহাস ভিডাইন কমৈভিতে তংকালীন ইতিহাসকে অংলম্বন করিনা মহাকবি দান্তে মোক্ষকানী মানব- 
মাত্রেরই ইতিহাস লিখিয়াছেন। ব্যাপকতার, গভীরতা, কাব্যোংকর্ষে'দুয়ে তুলনা করাই অসংগত | সে 
চেষ্টাও করি নাই, কেবল কাঠামোর অতি প্রকট মিলট! দেখাইর| দিবার চেষ্টা করি্নাছি ।- ক 

এবারে আর-একটি কথ! । ( নানা কারণে স্বপ্প্রয়াণ কাব্য স্বরনীর । মেথনাঘবধকাব্যখাঁনিকে বাদ ছিলে - 

বাংলা সাহিতো ইহাই একমাত সার্থক দীর্ঘকাবা ৷ বাংলা সাহিত্যে ইহাই একমাত্র সার্থক দ্রপককাব্য। 


* লত্যস্দত্েঙ্রবাথ ঠাকুর, ছেদ = ছেনেক্রনা ঠাকুর, ভু =ভশেশ্রনাৰ ঠাকুর, জ্যোতি = দ্যোতিরিহ্নাণ ঠাকুর লোম 
সোনেন্গদখ ঠাকুর, রবি রবীশ্রনাখ ঠাকুর, রেৰনিকেতন = নহি ছেবেজনাখ ঠাকুরের বাসন্ধবৰ, কৰি = ছিরে ঠাকুর । 
শু শ্‌ 


তৃতীয় সংখ্যা কৰি দ্বিজেজ্রনাথ ঠাকুর ১৮৩ 


মধূহ্দেনী কাব্যরীতি ও রবীন্দরকাব্যরীতিকে পাশ কাটাইয়া ইহাই একমাত্র সার্থক বাংল! কাব্য । আবার 
রসের বিচারেও ইহার স্থান কাবারীতি ও ফ্যাশন-পরিবর্তনের উদ” অবস্থিতী/ ভাই বলিয়াছি ফে, কি 
বাংল! সাহিত্যে কি বাংলা সাহিত্যের ইতিহানে স্বপ্রপ্রনাণ কাবা নানাভাবে শ্ররর্্। এসব কথা অঙ্লবিস্তর 
সবাই জানেন, অনেকেই বলিয়াছেন (বারে! একটি কারণে ইহার অনন্যলাধারপত্ব আছে। বাংলা 
সাহিত্যে কবিদীবন ও কল্পনার গুরুত্ব এই কাবোই প্রথম শ্বীরুত হয 1) প্রায় লমসাময়িক সারদামঙ্গল 
কাবোও কবিত্বীবনের ইতিহাস আছে, কিন্তু কবি যেখানে শিল্পী নয়, সাধক ? তাছাড়া “নৈত্রীবিরহ প্রীতি 
বিরহ সরশ্বতীবিরহের" সহিত মিশ্রিত হুইছা গিদ্া এমন এক মিশ্রিরসের স্ব করিয়াছে যাহার নধো কবি- 
জীবনকে সঠিকভাবে খুজিয়া পাওয়া] সহজ নন্ন। কাব্যোংকর্ষেও দুরে ভেদ আছে। সারদানক্ষলের বর্ণ ও 
রেখা দুই-ই অশ্পষ্ট, স্বপ্রপ্রন্থাণ স্পইতায় ও শৈতো শ্বেতলাথরের সৃতি, সারদামঙ্গষল কাবোর নীহারিকা, 
স্বপ্প্রযাণ শুরুগ্রছের স্যার উজ্জল ও অচপল। রবীন্্রনাথের “কবিকাহিরী'তে কবির অন্র্জীবনের ইতিহাস 
বিকৃত হইয়াছে, কিন্তু সে কাবা ্বপুপ্রয়/ণের পরবর্তী রচনা! বিদ্জীবনের বু সংগ্রাম ও ইতিহাসকে 
কাব্যের মুখ্য বিষয়ে পরিণত করা ছিলেস্্নাথের একটি প্রধান ক্কৃতিত্ব । আর, নিজের অক্ঞাতসারে এই কাব্য 
রচন| করিয়া বাংল! সাহিত্যের রোনান্টিক কাবারীতিতে তিনি নৃতন প্রাণ ও বেগ গঞ্চার করিয়া দিয়াছেন) 
(ভোর পরে যধন মনে পড়ে যে, দ্বিদেন্্নাথ কলনাকে পথপ্রদশিক! করিয়াছেন তখন ওয়ান্বার্ণ-কোলরি 

মাহিত্যতবের লক্ষে হার সাহিত্যতবের সমত্ব প্রকট হইয়া ওঠে । ওা্ডসবর্থ ও কোলরিজ সর্বপ্রথমে 
কৰি ও কবিকল্পনাকে নৃতন পদবী দান করেন। তার আগে কবি শিল্পীমাত্র ছিল, কবিকল্পনা একটি মনোরম 
বৃ্তিমাত্র ছিল। রোমান্টিক কাব্যের পুরোধাঘয্ কবিকে প্রায় যোগী ও সাধকের পদবীতে উন্নীত করিলেন, 
আর কবিকজপনাকে জীবনরহস্তের সারথা প্রদান করিলে ।স্বপ্রপরয়াণ-কাব্যে কবি ও কমপনার সেই নূতন অর্থই 
আমর| পাই । অবস্ত এ কথ! সত্য যে ইছার আগে মধুহুদন ‘মধুক্ষরী কল্পনা'কে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্ধ 
এ 'মধুকরী কল্পনা" রোমান্টিক পুশশবনের জমরী নয) অষ্টাদশ শতকের কাচি-ছাটাই সবলালিত উদ্ভানের 
সঙ্গেই তাহার পরিচয়। (পরবর্তী কালের রবীন্্রনাখের “কবিড্লাকজপনালতাণর সঙ্গেই স্বপ্রপ্রয্াণের কন্পনার 
আখ্মীদ্বতা । আমাদের দেশে মুখ্যতঃ রবীন্দ্রনাথের কল্যাণেই শিল্পীকবি সাধক ও প্রফেট-এ পরিণত হইয়াছে, 
আর কবিকদ্দন! জগং ও জীবনের যাবতীয় রহস্তে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছে। কবি ও কল্পনার নৃতন 
পদবীর প্রথম আভাস ্বপ্নপ্রযাণ কাব্যে) আমার ধারণা সত্য হইলে স্বপ্প্র়াণ কাবোর আর-একটি গুরুত্ব 
প্রকাশিত হইয়া পড়ে "রবি উদষের' আগে যে অঞ্ষণাভা নৃতন প্রভাতের ইঙ্গিত বহন করে স্বপ্নপ্রয়াণে 
লেই ইঙ্গিত পাই। এই কাব্য ‘প্রভাতদংসীতে'র পূর্ববর্তী 'ব্রামমূভূর্তের সংঙটীত' । স্বপ্নভঙ্গ হইবার পূর্বতন ৮ 
অবস্থায় এখানে আমর! নবকাবোর নিঝরিকে ঘেন দেখিতে পাই ।) ২. চে 


৫ 


(ক্লক কাব্য যতই প্রাঞ্জল ছোক, কাহিনীকাবোর প্রাহলতা কখনো পাইতে পারে না। ঘূগপং কাহিনী 
ও রূপক চালনা করিতে গেলে জটিলত| ও অর্থভেদ অপরিহার্য হই দাড়ায় । কখনো সে জটিলতা ফেয়ারী 
কুইন-এর দুর্গমতাদ্র পরিণত হয, কখনো অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ।/স্বপ্রপ্রন্থাণের গতি সরল, বিক্তাস প্রানুল 
আর অর্থান্তরেরও বিশেষ স্থান নাই। তৰু কূপক কাবো যেটুকু দুদ্ধহত্ব অনিবাধ তাহা অবস্তই আছে। ) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


5 
ইছারই যমাধানমানলে কবি প্রত্যেক সর্গের প্রারস্তে ছুই-চার ছত্র গন্ স্থচনা ঘোগ করিয়া দিয়াছেন 
আমরা দেগুলিকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিচ। দিতেছি, তাহাতে লমগ্রের অর্থবোধে সাহাঘা হইতে পারে 

প্রধদ সগ॥ মলোরাছাপ্রযাণ। ন্থচন। | পের কুক্ক। ষনোরধ ধারা । অনেকদিন পরে করলার দর্শন-প্রাণ্ডি। 

দ্বতী সঙ্গ নব্ৰনপুর্ররাণ । সুচৰ|। কবির ধাল্যকালের আনক্ষনিকেতন ॥ কৰি বাল্যকালে চিত্রকর্খ সংগীত এবং অরকৃতির 
শোৱা লইয়া! বেজপপ আনন্দে থাকিত, পুনর্বার সেই সকল পুরাতন কাহিনীর সহিত আলাপ-পরিচয়। সাকা সেবতশ) কৰিকে গথ 
দেখাই মাঙ্গ-ননতার সব্রিধানে লইয়া গেল। রাজী (রজোগুণ) কবির মনকে কনার পথে শ্রধাবিত কন্সিল। তাহসী (মোড?) 
কবির মনকে বিবাঘের ইদে ভুষাইর। দিল । করনার তিন সী নুরু, মাধবী, শরগ্রচী। হুকুচি কিনা কাবারসান্ছাদনশকি-_ রসজ্রত|। 
সাদৰী কিনা বাশত্ী। ভাব, মাধুহ। ৷ শরশী কিনা শারদীয় ভাব-- প্রদাদডণ । 

তৃতীয় সগঁ। বিলাসপুর প্রয়াণ। শুচন[| নোকার করিয়া বিলাসপুর থাত্র।। সহ্যরদ প্রমোদ রাছার মশার মাঝখানে 
কবিকে অতিরিক্ত বাড়াই তুলিয়া তাহাকে লক্জার ফেলিল। প্রদোদ ধখন বাল্ফালে নন্দনপূরে কৰির নঙ্গে খেলাধুলা 
করিত তখন লে নন্দনপুরের প্েখোদ ছিল (অর্ধাৎ নির্দোষ আমোদ ছিল), এখন সে বিলাসপ্পুরের প্রমোদ । তাই তায় সংলর্গদোহে 
কবি ললেপানাস্ী আমিরসের শ্রাদবর্ার কুহকে পড়ি এবং হাক্রসের নষ্টামির দায়ে পড়িরা কঃন।কে ছারাইল এবং 
সেই খেদে পাগলের মত হইয়া তরমিতে ব্রমিতে বিলাসপুর হইতে বিদাদপুরে দির| পড়িল। সভার মাবাখানে প্রদণ! হরণ হইল এ 
শ্ষটনাটিও কবির চুয্ষানলে আহতি দিল। 

চতুর্থ সর্স। বিবাদপুরপ্র়াণ । গুন! | কৰি বিলাসপুর ছাড়াইয়া বিবাদপুরের অব্হপাতী বিবাদীরণো। গিয়| পড়িল । নানাপ্রকার 
খেয়াল দেখিতে লাগিল ॥ আবিব্যাধি কর্তৃক ধৃত হইল | কৰি বিবাদপুরের রাদ| হাহ! চড় গন্ধ্কের নিকট শীত হইল এবং জাড্যের 
(গর্ঘাৎ তানলিক গড়তার) বিচারে সমপিত হইল। অবশেষে রসাতলে প্রেরিত হইল । 

পড্চম স্গ। রসাতল্রযাণ। হুচনা। ছাড়োক ( অর্থাৎ আলন্তের ) ভক্ত অগুচর 'আধিবযাখি কৰিবে রলাতলপতি তয়ানক-হসের 
নিকটে সপিয়া দিল। তয়ানক-রস পুরোহিতকে ডাকিয়া চাদুও! দেবীর সন্মুখে কবিকে বলিদান দিতে আদেশ করিল। 
ইতিমধ্যে তৈরয নামক একজন করালমুর্ি কাপালিক ( বিনি তঙ্নানক রস অপেক্ষাও ভয়ানক ) তিনি হঠাৎ সতান্থলে উপস্থিত ছইযা। 
আপনি কবিকে বলি দিবার সবানসে প্রানে লই পির) একট। অথ গাছের গাছে বাধিত! রাখিলেন। করশা দেবী আলগা 
কাপালিকের হয় হইতে কবিকে এবং অতাচারের হও হইতে প্রমবাকে উদ্ধা করিলেন। 

মঠ লর্গ। লমর-্রয়াশ। শুচনা। বীর আর ভয়ানক এই চুই বসের অধীন ছুই দল সৈক্বের তুমূল সংগ্রাদ। ভয়ানক রসের 
পরা্রয়। ছুরিক্ষের সহিত ঘাক্ষোর, বারীর সহিত থাস্থযের, হিংপার সহিত মৈত্রের, অত্যাচারের সহিত কৌশলের, ওয়ানকের সহিত 
বীরের ছন্বদৃদ্ধ। 

সপ্ন সঙগ। পান্ডি-পরাশ। পুচেন।। রপাবসানে হত এবংাহতে সঘাকীর্ণ রদক্ষেত দেখিয়া কবির বৈরাস) উদর। করশার 
প্রসাদে হুসঙ্গ লাভ । শমদনের আশ্রমে গদন॥ পাশব বৃঝিসকলের উচ্ছেদ । লাহুরস্দিলন এবং দেবলশ্দিলন | শুতপরিণয়। নিজাতঙ্গ 
এবং শ্বহাবমান। 


ড 
কবি-প্রদ্ত এই সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে স্গ্প্র্াপ-তব উদ্ধার করা ঘায় কি ন! দেখা যাক ।, 
শ্বপ্রাবিষ্ট কবি কল্পনার লারখ্যে ননোরাজ্োে প্রবেশ করিঘ। প্রথমেই নন্দনপূরে উপস্থিত হইলেন। 
/ নন্দনপুরকে 9৩9:0৩/০-লোক যনে করিলে ুল হুইবে না] কল্পনার বিবর্তনে বা বিকাশে মামুধ প্রথমে 
/ ৪59০9০ জগতে আলিয়া পৌছায়। এখানে তাহাকে পথ বাছিয্না লইতে হয়। নন্দনপুরকে বে মানুষ 
চরম লক্ষা বলিদ্ব। মনে করে সে কলাকৈবল্য বা ০৫ £০ ৪:০3 321০ তবকে শিল্পের উদ্দেশ্য সনে করে। 
মনে বরিলেই ভ্রান্তি ও দুব। কবি সেইরূপ মনে করিবার ফলে নানারূপ দুঃখ, পথন্রাস্তি ও পরীক্ষায় 


adh 





সিজে্রনাখ ঠাকুর 
শি : জোতিরিন্গনাপ ঠাকুর 
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তৃতীয় সংখ্যা. কৰি দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 


* 
পড়িয্াছেন। এবং এইরূপ মনে করিবার ফলে তুল পথ ধরিগ্াা নন্দনপুরের গা বেষিত্না থে বিলাসপুর 
অবস্থিত কবি সেগানে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। আর তাহার অনিবার্ধ পরিণাম তাহাকে বগিতে হইয়াছে। 
বিলাসপুরের অপীশ্বর প্রমোদ । প্রমোদরাছের প্রভাবে “লালস! নাহী আদিরলের কুহুকে পড়িদ্বা এবং 
হান্তরলের নষ্টামির দায়ে পড়িয়া কল্পনাকে” কবি হারাইদ্বাছেল। এবারে তাহার দুঃখের পাল! শুরু। 
কজনাকে হারাইঘ্া কবি পথ হারাইয়াছেন, তার উপরে লালল! ও হাশ্ঠরসের লষ্টামির কলে কৰি 
সোজা বিহাদপুরে যাইতে বাধ্য হইলেন। “কবি বিষাদপুরের রাজা হাহ! হুছ গন্র্বের নিকটে নীত 
হুইল এবং জাড্যের (অর্থাৎ তামসিক জড়তার) বিচারে সমৰ্পিত হুইল।” অবশেষে কবি রসাতলে 
গেলেন। এখানে বলিদানের পূর্বমূহূর্তে তিনি কক্ষণা দেবীর কৃপাদ্র উচ্ছার পাইলেন। পরে সনরপ্রয়াণ। 
এখানে বীর ও ভয়ানক রসের সৈক্তদলের মধো সংগ্রাম হইদ্বা ভয্ানক রসের পরাজয় ঘটিল। এবং বীর 
কতৃক কৰি শান্তিপুরে নীত হইলেন। শ্ান্তিপুরের নৃপতি আনন্দ । আনন্দ ও সাধুলঙ্গের কলাণে কবির 
লহিত কল্পনার মিলন ঘটিল, আর লে মিলন বিবাহবদ্ধনে পরিণত হুইল। সেই সঙ্গে আরো ছুটি 
বিবাহ হইল। 
আনন্দভুপ বলিলেন_- 
হও এস লংসারধরমে ব্রতী । 
কবি, বীর, কল্যাশ, ডাহিন দিকে ধীড়াও সম্প্রতি । 
অফ! ললনা 
শোভা, কলপনা, 
এল সোর পারবতী লক্ষী সরদ্ধতী। 
প্রমদার সহিত বীরের, শোভার সহিত কল্যাণের ও কবির সহিত এনা বিবাহ হইয়া গেল__ আনম্বন্পতি 
তিনে এক কল্াকর্তা। 
বীরত্ব ও কল্যাপকে কবির বিভৃতিত্বরূপে এবং প্রমদ! ( আনন্দদানশক্তি ) ও শোভাকে ( সোন্দধ ) 
কলনার বিভৃতিহব়রূপে দেখা চলিতে পারে। কাছিনীবিক্তাসের খাতিরে তাহাদের ম্বতত্র করিম দেখানো! 
হইলেও তাহারা আসলে অভিন্ন । ভ্রান্তি ও ভ্রান্তিজলিত দুঃখের ফলে কবি কল্পনাকে হারাইয়াছিলেন 
বটে; কিন্ত অবশেষে দুঃখের তপস্ার অবসানে তিনি কল্পনাকে উজ্লতর রূপে লাভ করিলেন। নন্দনপুরে 
যাহাকে হারাইয়াছিলেন আনন্দপুরে তাহার সহিত পুনমিলন ঘটিল | 4১550,909০-লোকে অপহৃত 
ধনকে আনন্দলোকে ফিরিয়া পাইলেন, বীর্ধে ও কল্যাণে চরিতার্থ কবি লৌন্স্পিপী ও আনন্দদায়িলী 
কল্পনাকে পাইয়। চরিতার্থ হইলেন'। .“ ইহাই স্বপ্রপ্রয়াণের তব । 
নন্দনপূর পর্যন্ত যে কল্পনাকে দেখিয়াছি তাহা কবিকল্পনানাত্র ; কিন্তু শান্তিপুরে যে কম্ননাকে দেখিলাম 
তাহার সংজ্ঞা ও” নার্থকতা ব্যাপকতর, দে আর কবির আরাধ্য ধন মাত্র নয় ঘোগী জ্ঞানী সাধু সস্ত মনু 
মাত্রেরই ধা!নের ধন, তাহার অভাবে সমগ্রণীবন অন্ধ ও অকর্মণ্য। নন্দসপুরের কলাকৈবলা হইতে আমরা 
অনেক দূরে আসিয়া পড়িস্াছি, এখন আর art for art’s sake নর, এখন art for life’s sakeyfa 
দাড়াইদ্াছে। | প্রিন্নাথ সেন যথার্থ ই বলিহাছেন_ 
প্রমার্ধের সঙ্গে নোৌঁন্দযকে প্রাধিত করি হি, কৰি কাব্যকে অশেহ এবং অনীসের দিকে প্রদারিত করিয়াছেন।.--এক কথায় 


তি 


১৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ধ 


. 
কৰি শনিপুণ চারণ বৈজ্ঞানিকের হত মানবহর্রকে বিঞ্নেবণ করিয়া দানবদীষনের ক্ষে্রর আচিলতা। এবং উচ্চচার গভীরতা 
দেখাইয়াছেন। তাহাতে কাব্চচার নিজ ক্ষেত্র অনেক দূর অতিক্রম কর! যা বাড়াইয়া দেওয়া! ইইয়াছে।" 

স্বপ্রপ্রন্থাপের কাবালৌদ্দর্ধের চেয়ে তাহার তবের গভীরতা কম নয়, কিন্তু এ প্ণন্ত তববিচারের 
দিকে তেমন মূল দেও) হব নাই, কেবল প্রিয্ননাথ ছেলের রচনাটিতে কিছু পরিচন্ব আছে। দুঃখের কথা 
এই বে, রচনাটি অসমাপ্ত, সমাপ্ত হইলে লম্ভবতঃ স্বপ্রপ্রয়াপের পূর্ণ পরিচছ পাওয়। ঘাইত। 


নব্য বাংলা কাবাসাহিত্যে মেঘনাদবধ কাবাই একমাত্র মহৎ ও দীর্ঘাঙ্গ কাবা আপন গঠলসৌকরের 
বলে ঘাহা দণ্াঘ্মান। সর্গের সহিত সর্গ গ্রথিত হইয়া, ঘটনার সহিত ঘটনা যুক্ত হইঘ। অভ্রান্ত লক্ষ্যে ও 
অমন্থর গতিতে তাহ! চরম পরিপানের দিকে চলিয্াছে, হুচালিত ও স্থশিক্ষিত গৈক্ষব্যহের সঙ্গে ইহার 
সার্থক তুলনা চলিতে পারে।” এই প্রপঞ্গে হেম্ঠশ্্র ও নবীনচন্জরের বৃহৎ ফাবাওলির আলোচনা করিতে 
চাই না, যেহেতু দেশে এখনে! তাহাদের কিছু কিছু ওনগ্রাহী বাক্তি আছেন। কেবল এইটুকু বলিলেই। 
যথেষ্ট হইবে বে অস্তনিহিত অনিবার্ধ কোনো নিমের ঘার তাহাদের কাবাগুলি নিয়ন্ত্রিত নঘ _ ওসব যেন 
নিলামে-কেনা বস্তাবন্দী মাল, বাধলট। নিতান্তই বাহিরের, ভিতরের বস্ও পাচ দেকান ঘুরিদ্বা সংগৃহীত | 


{ দবথপ্রয়াণের ০5276501901 বা! গঠনযৌকৰ অগাধারণ। নেখনাদবধ কাব্যের চেয়ে স্বপুপ্রানের 


কৃতিত্ব কম নয়, যেহেতু মেঘনাদবধ কাব্য,একটি স্থপরিচিত কাহিনীর নেতৃত্ব পাইয়াচে, পথভ্রান্ত হইবার বা 
লক্ষ্যতরষ্ট হইবার আশঙ্কা তাহার ছিল না। কিন্তু স্বপ্প্রয্াণে নেতৃত্ব করিয়াছে একটি তব-_ গে নিজেই 
ছাল্নাময়, অলক্ষ্ প্রায় তাহার গতিবিধি তংসবেও কবি থে পথ ছারান নাই, শেষ পর্যন্ত যখাকালে নির্দিষ্ট 
লক্ষো উপনীত হইঘাছেন তাহাতে তাহার অসীম মনীধ! ও শিল্পপক্তি প্রকাশ পায়। এছ কার্যে তাহার 
লহায় তাহার অপাধান্ত সংঘম। যেখানে একটি বিশেষণে চলে লেখানে দুটি রিনি ব্যবহার করেন না, 
একেবারে না হইলে চলে কিনা সেই দ্রিকেই তাহার নজর | অধথা 'ন্দপ্রঘ্বোগ ও ঘটনাবিস্তার তাহার 
ছু চক্ষের বিষ। (কাবোর প্রতিটি সর্গ ছন্দ নৌকার মতে! হালক। ও ভীব্রগতি, সম্পূর্ণ অবান্তরতা-বর্দিত। 
অথচ হখন মনে পড়ে যে, লৌকিক ও কিন্তৃত সোন্দধৰস্বরিতে তাহার বিপুল দক্ষতা, তখনই আরো সম্যকরূপে 
বুঝিতে পারি পদে পদে কি ৮ হাকে করিতে হইঘ্াছে। এদিকের বিচারে দ্বপুপ্রদাণ 
যথার্থ ক্লাসিক রীতির শিল্প অন্ত দিকে কল্পনার 9618০11০2-এ বা! দৈবীকরণে ইহা আবার বাংলা 
রোমাটিক কাবোরও পূর্বনত্রে বটে। {| শিল্পাংশে ক্লাসিক রীতি এবং কাব্যাডুশে রোমান্টিক রীতিকে অনুসরণ 
করিয়া শ্বপ্রপ্রন্থাণ যে নূতন কাবাধারা কৃষ্টি করিতে উদ্ভত হইয়াছিল হোগা উন্তরগুক্ুষের অভাবে তাহা! 
অসম্পূর্ণ ও অচরিতার্থ অবস্থায় পড়িহা আছে। শ্বন্থং দিদেন্্নাথ ইচ্ছ। করিলে এই» ধারাকে" হয়তো 
সার্থকতা পৌছাইয়৷ দিতে পারিতেন, কিন্ত সেই বে তিনি শাসতিপ্রগাণ-অস্তে তবপ্রয্াণ করিলেন, নূতন 
কাবা প্রথণ আর তাহার থার! হইদ্রা উঠিল ন!। কলন! যতদিন তাহার কাছে পরকীর| ছিল তাহাকে! 
অন্ভলরন করিঘ।ছেন, স্বকীঘ্া ছুইবার পরে তিনি আদ্র আহার প্রতি ফিরি! ভাকান নাই। কি বিড়ম্বনা! 


এ 


৭ জিরপুাজলি, পৃ ২০০০৪ 


তৃতীয় সংখ্যা কবি ছিজেম্্নাথ ঠাকুর 


৮ 


প্রয়াণ কাঝোর শিল্পকুশলতা ও শৌদ্দ্ধ সন্বদ্ধে পূর্বোক্ত যমালোচকগণ প্রায় সব কথাই 
বলিয়াছেন ও উপণাহরণযোগে নিগ্গেদের বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিগাছেন। বন্ধত: দৃষ্াস্থ উদ্ধারের 
প্রয়োজন ছিল না,(‘এলডোরাডো'র পথে সোন।-যানিকের ছড়াছড়ির গ্ভায় বিচিত্র সৌন্দযে স্বপুপরদ্থাণের 
পধঘাট আকীর্শ।] সে-দব এতই প্রচুর যে চোখে আঙুল দিয়! দেখাইবার আবশ্যক হয়ব না। (ূদগেজুনাথ 
যখন লৌন্দরষস্থিতে ইচ্ছা করেন তপন তাছার প্রতিভায় যেন বান ডাকে, আর সেই বানের দুখে কত 
দুরদু়ানের স্প্রকুহুম ভালিয়া আসে, যেমন এই্বধ তেমনি প্রাচূধ। স্বপ্ন গ্রন্থের যে-কোনে! পত্র ইহার 
সাক্ষা দিবে। সত্য বলিতে কিছ প্রাচীন বাংল সাহিত্যে বিদ্ভাপতি ও গোবিন্মদাস, নবা বাংলা সাহিতো 
মধুন্দন ও ববীশ্্রনাথ ছাড়া এ বিঘয়ে মর কেহ তাহার দকক্ষ নঘ। এত লৌন্দধ একখানি কাব্যে বাংল! 
সাহিত্যে বিরল। সর 

মৌন্দ্হ্ষ্টির পরেই লক্ষণীয় তাহার সাজসন্ ও ভাষাধাবহারকৌশল | স্বপ্রপ্রয়াণ কাবে বাংল! ভাষা 
ও ইডডিয়ম ব্যবহারের নৈপুধা এ যুগের পাঠককে বিশ্মিত করিয়া দেব 1) এক-একবার আচনকা মনে হয়, 
এই বুঝি ধৰাৰ্থ বাংলা ভাষা, কিন্তু ছাদ ‘সে ভাষা তুলিদ্বা গেছি।' কানাই সামন্ত দুঃখ করিয়। বলিয়াছেন, 
“লে বাংলাদেশ নাই, সে বাঙালী জাতিকেও চেন! ঘান না।” চেন যে যায় না তাহার প্রধান কারণ 
শ্বপ্রপ্রদাণ-রচনাকালে ভত্রেতর বাঙালী যে ভাব। বলিত এবন তাছ। বলে না। ইংরেছি শিক্ষা আমানের মুখ 
হইতে মাতৃভাষ! কাড়িয়। লইঘাছে। তাহার বদলে ঘাহা পাইয়াছি তাহা হয়তো অধিকতর উর, কিন্ত 

অন্তিম বাংলা যে নয় সে কথা স্থনিশ্চিত। দ্বিদ্রেজ্্নাথ বলিতেছেন 

আনার দৃঢ় বিশাস থে, যনে বদি এফন কোনও ভাব উদিত হয়, যাহা, আকাশের উপদুক্ত খাটি দেন) ভ্তাবাণ আকাশ করা ধায়, 
তাহাকে প্রকাশের জনক বিদেধ৷ ?41575-উ দবাদ করিতে ঘাইব কেন? আমি কখনো ওপধ মাড়াই নি। আমার লেখায় এই 
বিশিষ্টত। আর কেহ বুঝিতে পারিবে কিন! দানি না, কিন্ত বৃক্চকমল পারিবে 

কিন্তু কষ্ণকমলের মতে| বিশেষজও ঘে বিরল, কাজেই দে ডাযা এখন প্রায় দুর্বোধ্য হইয়! উঠিয়াছে। 
বাংলা সাছিতোর এই ভাষান্তর, ডাষা-ভাগীরধীর ভিগ্ন পথ গ্রহণ, দুচার কথায় সারিবার মতো নয়। 
বাংলা সাহিতা আলোচনাপ্রদঙ্গে ইহার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক ৷ প্রয়াণ কাবোর জনপ্রিয়তার 
অভাবের অন্ততম কারণ, ইহার ভাতার এই বৈশিইা। কিন্তু ইহা! দুর্লক্ঘা বাধ! হওয়া উচিত নয়। একটু 
আদ্বাদ স্বীকার করিলে পাঠক অগণিত মণিমানিক্যের খনির সন্ধান পাইবেন এ যুগে বাংলাদেশে 
যে-কয়জন ক্ষরধারসেখাবিশিষ্ট মনীষী অন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 1০8০1 715৫-এর চূড়ান্ত বিকাশ যাছানের 
মধো হইয়াছে ছিখেজ্ুনাথ সেই মুষ্িযেয়দের অন্ততম 1 এ হেন ব্যক্ির হাতে স্বপ্র ও তন্বের টান/পোড়েনে 
রচিত “এই বিচিত্র কাব্য বাংলা সাহিত্যে তাই এক বিশ্বয়ের বন্ত। মেঘনাদব কাব্যের মতোই ইহা 
প্রক্তত উত্তরপুরুষের সৌভাগ্য বক্চিত। কিন্ধ ইহাদের অদরত্ের অন্ত উত্তরপুকষের সাহায্যের প্রয়োজন 
আছে এমনই বা মনে করিব কেন? অবশ্য মেঘনাদবধ কাব্যের অকুতাৰ উত্তরপুক্ধষের অভাব নাই, সেই 
সব অপদার্থ শ্থটি না হইলে মেঘন।দবধ নিঃসঙ্গ মহিমা অধিকতর প্রকট হইত। স্বপ্রপ্রস্থাণের 
অক্ুতাথ উত্তরপুরুষেরও অভাব-_ লনন্ত কৃভার্থতা নিজের মধ্যে সংহত করিয়া এই বিচিত্র বিস্ময় আপনাতে 
আপনি অটল হইয়! বিরান্্ করিতেছে। 4 


আলোর শাজবর্ম 
ভ্রীশশিভুবণ দাশগুপ্ত 


বাংলাদেশ শক্তিধর্মের দেশ এ কথ! আমাদের মখো বহুভাবে প্রচলিত । বহপ্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর 
নানা দেশে মাতৃপৃঙ্াা বহুভাবে প্রচলিত ছিল-_ ঠিক নাতৃপুঙগা প্রচলিত ছিল কিন! দে বিষয়ে আমরা 
একেবারে নিশ্চিত হইতে ন! পারিলেও বিভিত্র মাতৃদেবীর সন্ধান বহু দেশ হুইতেই লাভ করিতে পারি। 
তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই মাতৃসুদ্রা প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্ন্ত ভারতবর্ষে যেরূপ 
একট! জীবস্ক ধর্মনূপে প্রচলিত রহিস্বাছে এবং চা এবং তত্সংশ্লিষ্ট একটি শক্তিবাদ ভারতবর্ষের 
সমাজ, সাহিতা ও সংস্কৃতিকে এমন গভীরভাবে প্রভ| করিগাছে, এমন আর অন্তত্র দেখিতে পাই না। 
এই ভারতবর্ষের মধ্যে আবার শক্তিধর্মের প্রভাব সর্বাপেক্ষ। বেশি বাংলাদেশে । শক্তিধর্মের দর্শন, সাধন- 
প্রণালী এবং আহঠানিক বিধিবিধানের বিস্তারিত চন! রহিছাছে যে গ্রন্থওলিতে মেই ত্শাহ 
বহুলাংশে বাংলাদেশে রচিত বলিহা! আমাদের বিশ্বাস (বীংলাদেশ এবং তংসংলঘ পূর্বভারতী্ দেশ- 
সমূহেই শাক্রধর্মাস্তর্গত গুছ লাধন-বাবস্থা খরীন্ট'্ন অষ্টম শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধ উদ 
ধর্মগংপ্রদায়ের মধ্যে চলিত ছিল-_ এ কঞ্চ মনে করিবার যত্ন তথ্য ও যুক্তি প্রচুর রছিয়াছে। ) ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন অঞ্চলে শাক্ত তীৰ্থ এবং শক্তিমন্দির এখানে সেখানে খুিয়! বাতির করিতে হয়; বাংলাদেশে 
তাহার সন্ধান নিলে সর্বত্র। এ কথাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, অষ্টাদশ, উনবিংশ এবং বিংশ 
শতাব্দীতেও শীরামপ্রসাদ, প্ীরানকৃণ এবং" শঅরবিন্দের স্তায় যে সকল প্রসিদ্ধ শত্তিসাধকের আবির্ভাব 
বাংলাদেশে দিয়াছে, ভারতবর্ষের অন্তত্র শক্তিপূদ্ধ। প্রচলিত থাকিলেও এবং তত্্রণাস্থ প্রচলিত থাকিলেও 
এন্ধপু সাধকবর্গের আবির্ভাব আমর! লক্ষ্য করিতে পারি না। বাংলার সমাজ, সাহিত্য এবং সংস্কৃতিও 
এই শাভধর্সের ছারা ঘেভাবে প্রভাবান্থিত হইয়াছে অন্যত্র তাহাও আমর! লক্ষা করিতে পারি না। এই 
সকল কারণে বাংলাদেশকে শক্তিধর্মের দেশ বলিদ্না অভিহিত করির্বার একট। বিশেষ তাংপ্ণ রহিঘাছে। 

কিন্তু এই প্রশব্ে আমাদের কতগুলি তথ্য ও সতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশকে 
আজ আমর! যেনন করিরা, শাতধর্দের দেশ বলিঘা জানি, “রাজার বহদর পূর্বেকার বাংলাদেশও, ঠিক এবন 
ভাবে শাক্তপ্রধান দেশ ছিল এ কথা আমর! বলিতে পারি ন!। গুপ্ত-সান্তাঙ্গোর সনয় হইতে সেন-রান্ 
পৰন্ত বাংলাদেশে আমাদের যে ধর্মের ইতিহাস তাঁহার উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি আমর। বিশেষ 
ভাবে দুইটি দিক্‌ হইতে-_ প্রথমতঃ কতকগুলি দানলিপি এবং প্রশস্তিলিপি হইতে এবং দ্বিতীঘ্নতঃ আমাদের 
নৃতিশিল্প হইতে । এই উভয় মূল ছইতে আমরা ঘে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি i পাল লেন 





সাহাছ্ো বাংলাদেশে শ্মকবর্মের কোনে! প্রান্তের কথ! যনে করিতে পারি না। (বিভিন্ন হুগে কিছু কিছু 
ছিন্দু এবং বৌন্ধ দেবীমৃতি প্রা হইলেও শাক্রধর্মকে শরীষ্টীহ চতুর্থ শতক হইতে দ্বাদশ শতক পর্যস্থ বাংলাদেশে 
একটি গৌণ ধর্ম বলিযাই যনে হয়) বাংলাদেশে দেবীপুছ্ার কাহিনী ও বিখিবিধান-লংবলিত যে কয়েকখানি 
পুরাণসামধেয় উপপুরাণ পাওয়া যায় তাহাদের রচনা-তারিখ নিশ্চিত করিয়! বলা শক্ত; কিন্তু মোটা মূটিভাবে 


তৃতীঘ্ সংখ্যা ৯ বাংলার শাক্তধর্ম 


এরগুলিকে ঘাদপ শতক হইতে ঢশি প্রাচীন বলিত্বা মনে হয় না, কতগুলি চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের লেখাও 
হইতে পারে । 
এই সকল পুরাণ উপপুরাণ ও তত্্শাম্বকে অবলম্বন করিঘ। আমরা যে বাংলাদেশে একট! বিশেষ মাতৃ- 
পুজাবিদি গড়িয়া উঠিতে দেখি, তাহা কোনো একটা ব্যাপক ধর্মমতের পরিচর বহুনকরে না। সংবং্লরের 
মধো বিশেষ বিশেষ মাসে বিশেষ বিশেষ তিথিতে এই সকল পূজা সি নিত্যপুদ্রা্পে 
গ্রীদ্ট।এ পঞ্চদ্শ-যোড়শ শতকেও যে ব্যাপক প্রণার লাভ করিয়াছিল এমন কথ! বলিবার মতন আমাদের যথেষ্ট 
তথ্য নাই। )আমাদের ষথাযুগের মঙ্গলকাব্যের মধ্যে আমরা ফে-সকল দেবীগণের আবির্ভাব এবং পুজা প্রতিষ্ঠা 
ও পুঞ্জাপ্রদারের ইতিহাস লক্ষ্য করি সেই সকল দেবীগণ আনাদের ভারতবর্ষের প্রচীন মহানেবীর প্রতিদত্ব 
লইঘাই আনিছ! অ।বিভূত! হন নাই ; তাহার! স্থানীয় দেবী-_ অনেকাংশে চণ্ডীন্গলের 5$। প্রতিকূল 
বিদেশী রাদএকির নিশ্পেষণে উচ্চকোটির ব্রাহ্মণযধর্ম যধন বিপধন্ত তখন সমাদরনেহের নিন্বভাগ হইতে ইহার 
মাথ! চাড়া! দিয়া উৰিয়া সমাজে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার যে প্রচণ্ড চেষ্টা আরস্ত করিয়াছিলেন, তাহারই 
ইতিছাগ আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলিতে ৷ থে ডক্তগোষ্ঠার প্রচেষ্টায় দেবীগপের এই ‘মাপ্রাণ' আান্ুপ্রতিচ। ও 
আত্মপ্রচারের চেষ্টা, সেই ভক্তগোষ্ঠ৷ স্বভাবতঃই চেষ্ট। করিয়াছেন সমাজের উপরতলায়ন নবাগত! এই দেব'গণকে 
প্রাচীন মহাদেবার সঙ্গে যুক্ত করি ক্রমে তাহার সছিভ অভিন্ন করিয়। তুলিতে । 
প্রাচীন মহাদেবীকে আমরা বাংলার বিশিষ্ট পরিবেশের মধ পরিবতিতরূপে বেশি করিগ্না পাইরাছি 
আমাদের শাক্রপদাবলীর মধ্যে । সাধক রামগ্রসাদ হইতেই এটু পদাবলীর উদ্ভব মষ্টানশ, উনবিংশ, 
এমন কি আমাদের বিংশ শতকে দেখিতে পাইতেছি সেই শাকপদাবলার বিচিত্র প্রসার পদাবলীদাহিত/- 
কূপে বাংলার এই শাক্তপদাবলী একটি নিগুঢ প্রবণতার দিক্‌ হইতে বাংলার বৈষ্ণবপদাবলীর সমগোত্রীয় 
তাহা হইল মৌলিক মাধু্প্রবপতা,। সৰৈশ্বধশালা সবশক্তিমন্‌ ুষকে আমর! যেনন ঘরের বালগোপাল 
করি গেহের পুত্তলি করিয়া লইয়াছি আমাদের বৈষ্কবপদাবলীতে, তেমনই সরবৈ্নদী মুলপত্তিক্মপিণাকে 
বাঙালীর ভাঙাইকুটিরের মধ্যে স্বেহের পুলি কুমারী উমা বে লাভ করিয়া মধুররযে তাহার গৌরী তমুকে 
আরও উজ্জল করিয়। লইয়াছে। আর যেখানে ম! কুমারী উমা নন_- গলিতচিকুরা, আসবম্া কিবা 
রলনা রণোস্মাদিনী, সেখানেও দেখি 
চলয়ে চলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে, 
বাস! রণে জ্রভগতি চলে, দলে দানক দলে, 
ধরি করতলে, সত্পসরাসে ॥ 
কে রে কালীয় শরীরে, রনিয/শো ভিছে, 
কাকীর জলে কি-শুক তাসে। 
কে রে নীলকমল, প্ীযুখমণ্ডল, দর্ণচত্রতাঙগে প্রকাশে । 








বেশ বুঝিতে পারা! যায়, ভয়ংক্রী মায়ের বীভৎস ক্ূপকেও মধুর কারদ্না দেখিবার ভক্তের কি 
আকৃতি ! 

এই এ্াক্তিপদাবলী বা গানগুলির প্রসঙ্গে আমরা প্রথমত: লক্ষ্য করিতে পারি, ইছারা বাংলাদেশের 

বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিধর্মের একটা ব্যাপক জনপ্রিয়তার সুচনা করিতেছে? (ধর্মের বিষদবন্ত ঘন লোক- 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


সাহিতোর বিষরবন্ত হইয়া! ওঠে তখন বোঝা হায়, ধর্ম সেখানে সর্বপরকাসু সাম্প্রদায়িক গণ্তীকে অতিক্রম 
করিম জাতীছ মানলে একটি প্রেরপাজপে দেখা দিহাছে } আমরা অহুমান করিতে পারি যে, সপ্তদশ শতাৰী 
হইতে শক্রিধর্ম এইরূপে আমাদের জাতীয় মানসে একটি গৃভীর প্রভাব বিস্তার করিতে আস্ত করিয়াছে। 
বাংলার কোনো কোনে। মনীষী বলিথছেন, বাডালী যেমন যাকে ম! বলিয়া ডাকিয়াছে এমন, আর পর 
কেহ পারে নাই । এই কথ। আমর! আমাদের কোন্‌ ‘মা'-ডাকাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি { বাংলাদেশে 
রচিত ততরপুরাপাদিতে আমর। ঘে নাকে 'মা' বলিয়া ভাকিয়াছি, তাহা! বাংলাদেশে তাত্তিকতা-প্রাধাতের 
ইঙ্গিত বহন করিতে পারে, কিন্ত কোনো! একক বৈশিষ্টের দাবি করিতে পারে না; কারণ পরিৰাণে কম 
হইলেও, অনুন্ূপ শাক্ততত্ণ এবং শক্তিকে অবলম্বনে রচিত পুরাণ-উপপুরাণ ভারতবর্ধের অন্ত কোথাও রচিত 
হয় নাই তাহা বলিতে পারি না॥ কিন্তু বাংলাদেশের আগননী-বিজয়| সংগীত এবং অক্তান্ত, অঞ্জন 
শাক্রগানের স্তায় গান অন্তত্র কোথাও রচিত হয় নাই এ কথ। বলিতে পারি। সৃতরাং এই গানগুলির পশ্চাতে 
থে একটা ছাতীর ধর্দচেতনা স্বীকার করিতে হয, সেই ধর্মচেতনা একটা লিজন্থ বৈশিষ্ট অবস্তই দাবি 
করিতে পারে এইনার্তায় একটা| ধর্মচেতনা কোনো জাতির মধ্য নিশ্চয়ই একটা বিশেষ যুগে একান্ত 
আকশ্থিকভাবে "গড়িয়া, উঠিতে পারে ন; স্বতরাং মানিতে হইবে, সপ্তবশ শতাব্দীর পূব হইতেই ইহার 
একটা প্রস্ততি ছিল ( আমার বিশ্বাস, শাকধর্সের যে উপাদান বাংলাদেশে নানাভাবে ছড়াইয়া ছিল__ ওপ্ত- 
বাহার সময় আৰরা থাহার ইতস্তত; উল্লেখ ও পরিচয় পাই) হোড়শ-সদশ শতাব্দী হইতে 
তাহা একটা নব আবেগে নবন্তপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে: তখন হইতে সেই আবেগকে আমর। 
ক্রবর্ধমানন্তপেই লক্ষ্য করিতে পারি। আবাদের উনবিংশ শতাব্বীর দ্বিতীয়ার্ধে শুধু জীরামকৃষ্মকে অবলম্বন 
করিয়া নহ, আমাদের সাহিতা-সংসকতি, আমাদের নবজাগ্রত জাতীঘবতাবোধের উপরেও ইহা গভীর প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে। 'বন্ধিনচন্জের “বন্দে মাতর'্ম' গানটিকে 'তাহারই প্রতীক্ধপে উল্লেখ করা যাইতে ধারে । 
শুধু ‘বন্দে মাতরম্‌' গানটি নয়, উনবিংশ শতান্বীতে বত স্থদেসী সংগীত রচিত হইয়াছে, তাহার 'হিত 
বাংলার শক্তিপিনী মহাদেবীর জ্ঞাতে-মঞ্তে বিবিধ ঘোগও এই সত্য সম্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত করি 
তোলে। দ্বিজেন্্লালের স্ঠার পাশ্চাত্যশিক্ষিত নাটচকারও বধন গান রচনা করেন-_ ‘চল, সময়ে দিব জীবন 
ঢালি; আদ মা ভারত, জয় মা কালী ₹'__ তখন সে তথ্যটিকে আমাদের আর উপেক্ষা করা চলে ন1। বিংশ 
শতান্ধীতে আমাদের ক্রমবর্ধমান অর্থচেতনা আবাদের ধর্মচেতনাকে বতই বহিষ্কত বা তিরস্কৃত করিবার চেষ্টা 
করুক, আমাদের সংস্কৃতির উপরে শক্তিধর্মের প্রভাব এখনও লক্ষণীয় । 

সপ্তদশ শতক হইতে আমন! বাংলাদেশে যে শক্তিধর্মের নববেগ ও বুবরূপতার কথা ইঙ্গিত করিলাম 
তাহার ভিতরে আরও একটি লক্ষণীয় সত্য নিহিত আছে। নার ক্ষেত্রে বাংলার এই শতিধর্মের মুখা 
আশ্রয় দুর্গা নহেন, কালী । | বাঙালীর সমাজ-দীবনের বর্ণনা করিতে গিয়াই আমরা যধনই বাড়স্বরে 'দোল- 
দুর্গোংসবে'র কথ! উল্লেখ করি তখনই বোব। ধায়, ছ্র্গাপূজ! বাঙালীর অধ্যান্ুলাধনার অঙ্গ হইতে উৎসবের 
অঙ্গকুপেই অধিক ক্রিয়াশীল । (অথচ ভারতবর্ষের শক্তি মহাদেবী বলিতে আমর! সাধারণতঃ দুর্গাকেই 
বুকিয়া থাকি ।1 এ কথা দোটামুটিভাবে সবাই স্বীকার করিবেন যে, ভারতবর্ষের শক্তিধর্দের ক্ষেত্রে কালীর 
আবির্ভাব আস্থপাতিক পরবর্তী কালে। (এই কালী দেবী বা কালিকা দেবী বাংলাদেশে কি করিয়া আন্তে 
আস্তে মহাদেবীর স্থান অধিকার করিদ্ধা বসিলেন এ কথা বেশ কৌতৃহুলদনক। যার্কণ্ডের চণ্তী পাঠ করিলে 























তৃতীয় সংখ্যা বাংলার শাক্তধর্ম 


বেশ বোঝা যা, ফে-যুগে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তখন করালবননা! কালী দেবী এবং চামুণ্ডা দেবী অভ্ভিহতা 
লাভ করিতেছিলেন ? তখন পৰস্তও তাহারা লবাপ্রঙ্সীবনে ব্যাপকভাবে স্থগৃহীতা নন! চগুমুণড দৈতাদয়ের 
ব্ধপ্রপঙ্গে এই চামুণ্ডারপিনী কালী দেবীকে নহাদেবী চণ্ডী ছইতে জাত! বলিয়। বহাদেবী চণ্ডীর সহিত 
দুক্ত করি! লইবার চেষ্টা হই্সাছে। দৃশম শতক হইতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে দেবীকে অবলঙ্গন করিয়া! 
বাংলাদেশে বা পূর্বাকলে ফে-নকল পুর্নাণউপপুরাণ রচিত হইয়াছে তাহার মধ আসর! নানাভাবে দুর্গা 
ও কালীকে, মিশ্রিতভাবে এক করিয়া লইবার 'প্রাণপণ' চে লক্ষা করিতে পারি। দেবীপুরাণের বহু 
স্থলে মহাদেবীর বর্ণনায় কৈলাসবালিনী পার্বতী এবং শ্মশানবাসিনী কালীর মিশ্রণ লক্ষ্য করিতে পারি। 
কালিকাগুরাণে দেখিতে পাই, বিষ্ণুমায়া জগন্মদী দেবী যখন দক্ষালয়ে কন্ডাক্বপে গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তখন তাহার বর্ণনা হইল-_- 











_সিংহস্থাং কালিকাং কৃষ্ণং পানোতগপয়োখরাস্‌। 
চকুর্তু দাং চার্ষক.(ং নীলোৎপলবরা: শুভাম্‌॥ 
বরদাতরদাং খড় গহব্যাং সর্বগুণান্বিতান্‌ ৷ 
আরবযলাং চারুমুক্তকেণী: সনোহরাদ্‌ । 
তারপরে সতীদেহত্যাগের পরে হিমালয়ের গৃহে নেনকার গে দেবী পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলে তিনি গৌরী 
হইয়া দেখ! দিলেন না; নী! যায় শ্যাম! সেই কন্যাকে দেখিয়! মেনকা পরম হর্যান্বিত! হইয়। 
উঠিলেন। কণ্তার এই “গার স্যামবর্ণ দেখিয়া পিতা হিমবান্‌ যথাসনয়ে করার নান রাখিলেন কালী-_ এবং 
কালী নামেই মেই কন্ত! প্ৰসিদ্ধি 'লাভ করিলেন । 
কালীতি নায়! হিমবানানুহাব কৃতে দিনে ॥ 
বান্ধবৈন্ত নমত্তৈভত্ৰান্ ল। পাৰ্বতীত্তিচ। 
কালীতি 6 তথা নায় কীতিত। সিরিনন্দিনী । 
মহাদেবের সহিত বিবাহ হইবার পরে এই কালী কি কুরিদ্না গৌরী হইলেন এই বিষয়েও একটি অস্ত 
যান দেখিতে পাই । একদিন পাবত্যবলপ্রদেশে দ্বগী্ন অন্দরাগণ ক্রীড়া করিতেছিলেন, তাহাদের 
লন্মৃখেই শিব বাঙ্গ করিয়া দেবীকে ‘কালি ভিহ্বারনস্থাযে' বলিয়। আহ্বান করিঘাছিলেন। দেবী কালী তাহাতে 
নিজেকে কপমানিতা মলে করিয়া মর্মাহৃতা হইলেন এবং লেই হইতে সংকল্প গ্রহণ করেন ঘে, ঘে-পরধস্ত দেহে 
্বর্নগৌরতা লাভ না করেন সে-পর্যন্ত আর শিবের সহিত মিলিত হইবেন না । তাহার পরে কালী দীর্ঘদিন 
হিমালয়ের এক নির্ঘন প্রান্তে গিয়া কঠোর তপন্তা করেন-_ সেই তপন্তার সবার! তিনি গৌর মগ্ন লাভ করিব 
গৌরী হইয়া! উঠিলেন। এই “গৌরীরূপে তিনি শিবের সহিত মিলিত হই! উভয়ে মিলিয়া অধ্ধারীস্থর 
রূপ পরিগ্রহ করিলেন। এই সকল কিংবদন্তী এবং উপাখ্যান ঝাংলাদেশে শক্তিসাধনার কেন্দ্রে কা কালীর 
ক্রমপ্রাধান্ঠলাভের ইতিছালেরই তথা সরবরাহ কর) ইহার সহিতই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, 
সন্তশ শতক হইতে বাংলাদেশে ধাহারা শক্তিসাধক, কালী ভাবা প্রভৃতিই তাহাদের মুপ্য আশ্রদু। ৮ 
তপুাণ-উপপুরাণ প্রস্তৃতিকে অবলহন করি এই থে শক্কিসাধনা ও মাতৃপুঙ্গা, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে 
[বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে তাহার এমন প্রাধাপ্ত এবং প্রসার কেন, এ প্রশ্ন হ্বভাবত:ই চিন্তাীলগণের মন 
অধিকার করিয়াছে। এই প্রশ্নের একটি উত্তরও আমাদের সধ্যে এখন প্রায় চালু হুইয়া গিয়াছে__ সে উত্তর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


১8177887457 5 সাধারণত: ধর! হুইয়া 
থাকে ঘে, মাতৃপৃঞ্জা ও শক্তিসাধনা বৈদিক বা আর্ধনংস্কৃতিপাত নহে, | ভারতবর্ষের মা্ধেতর আদিম 
ভাতিগণের মধ্য হইতে এই সাতৃপৃছ। ও শক্তিসাধনা ক্রমে ক্রনে হিন্দুসমাজ-সংস্কতির মধো ছড়াইয়! পড়িয়াছে 
এবং আধগণের তরবুদ্ধির বারা মণ্ডিত হইম্বা উচ্চকোটির জনগনের মধ প্রতি! ল।ত করিদ্বাছে। 
ভারতবর্ষের এই আবেতর আদিম অধিবালিগণ সন্বঞ্ধে আবার একটা সমাজ্রতায়িক সাধারণ ধারণা আমাদের 
মধো প্রচলিত হই পিয়/ছে যে, সমাপবাবস্থার দিক হইতে এই আর্ধেতর আদিম অধিবাসিগণ ছিলেন 
মাতৃতাস্তিক । বৈদিক আর্ধগণ লদাজব্যবস্থায় পিতৃতান্ত্িক ছিলেন বলিয়া বৈদিক ধর্মে পুরুষদেবতার 
প্রাধান্ত ; আবার আধেতর সমাজের এই মান্ৃআস্তিকতার প্রাধান্তের জন্ত তাহাদের ভিতরে মাতৃদেবতার এবং 
মাতউপাসনার প্রাধান্ত দেখিতে পায়! ঘায়। 
নৃতাকিক এই তথ্যটিকে আমরা অতি লহজেই এতদিন সত্য বলিদা গ্রহণ করিয়াছিলান এই অন্ত যে, 
এই তথাটির মধো একটি গৃঢা্থ নিহিত আছে "হের ধর্মের ইতিহাস লইয়া আলোচন। করিলে আমরা 
বছ স্থলে দেখিতে পাই, নানা বা(বহারিক কারণে আমাদের সামাদিক জীবনে যে লিনিলটি একটি বহুযূলয 
লাভ করে তাহা নান্তে আস্তে একট! ধর্মমূলা অর্জন করিছা৷ বসে। দেখা! যায়, ঘাহাকে অবলদ্বন করিছা 
আমাদের সমাজচিত্তের কেন্দ্রীভবন ও ঘনীভবন, তাহারই ধীরে ধীরে আমাদের ধর্মবস্তুতে বা ধর্মান্ঠানে 
রূপান্তর ॥ প্রাচীন বৈদিক সমাজ শীতপ্রধান দেশের অধিবাসী হোন বা না-হোন, এ কথা সত্য যে তাহাদের 
সমাঞ্জদীবনে অগ্নির প্রয়োজন অতিশন্ন ছিল, অগ্রি-প্র্জালন এবং প্রজালিত অগ্নির সংরক্ষণও অতান্ত কটসাধ্য 
ছিল। অগ্নির এই বছপ্ররোজন এবং তৎ-ছেতু বহমূলাই হয়ত ক্রমে ক্রমে বৈদিক সমানে অগ্মিকে একটি 
ধরমদূলা দান করিয়াছিল, এবং এইভাবেই হয়ত অগ্নি এবং অন্রিপ্রজ্জালনবিধি ও অগ্িসংরক্ষণবাব্বাকে 
অবলদ্বন করিয়া বৈদিক ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছিল-_ তাহার পরে ধর্মান্ঠানরকূপে তাহার ক্রমগ্রসারের সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার ভিতরে নানা স্বপ্থগভীর অর্থ সংসোজিত এবং উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। আদিম আর্ধেতর 
সদাঞ্গুলির নধ্যে 'মা' কতগুলি সানাছিক ও অর্থ নৈতিক কারণে কেন্দ্রীয় বিগ্রহন্ূপে দেখ! দিগ্রাছিল। 
সামাজিক দিক্‌ হইতে আবরা দেখিতে পাই, এইসব সমাজে বিবাহব্যবন্থা অত্যন্ত শিখিল-_ ফলে সন্তানের 
পিতৃপরিচয্ন অতান্ত অনিশ্চিত । নাহৃপরিচয়েই সন্তানের পরিচয়__ এবং এই কারণেই ম| পরিবারের 
তথ! সনাছেন কেন্দ্র বিগ্রহন্ধপে দেখ। দিয়াছিলেন। অনেকে আবার বনে করেন, আর্ধেতর এই আতিগুলির 
আধিক জীবন নিৰ্ভরধীল ছিল মুখ্যভাবে কবির উপরে । এই ক্বিকর্ে বীদবপন হইতে ফললকাট! এবং 
গৃহে শশ্বদংরক্ষণ, সব ব্যাপারেই মেয়েরা ছিল অগ্রসী-_ তাহার ফলে আধিফ জীবনেও মায়ের প্রাধান্ত অমুচূত 
হুইত। এইভাবে মাৃতান্তিক সমাজে মা পারিবারিক জীবনে এবং সমাজীরবনে যে বৃহং মূলা লাভ করিলেন 
তাহাই এই লৰাদের মধো ধর্মের ক্ষেতে মাতৃপৃ্জার একটা চিনতপ্রবপতা জা গ্রত করিয়া দিয়াছিল্‌। 
কথা আল স্য্জনস্বীকৃত যে, বাংলাদেশ মুখাভাবে দার্ধ-অধ্যবিত দেশ নহে; এ দেশের সমজদেছে 
আধরকের বিশ্রণ ধিক নহে-_ এবং এই কারণেই হয়ত এদেশের ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে বৈদিক আর্প্রভাব 
সর্ধাতিশরী রূপে দেখা দেয় নাই । গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় হইতে উচ্চকোটির জনগণের মধো ধর্ম ও সংস্কৃতিতে 
কিছু কিছু আপ্রভাব দেখ] দিছে; তাহাকেও আমর! বিশুন্ধ বৈদিক আধগএ্রভাব বলিতে পারি নাঁ একটা 
সনস্বরজাত মিশু হিনুপ্রভাব। এই হিনুপ্রভাবের পাশাপাশি দেখা দিরাছিল কিছু জৈন এবং বৌদ্ধ প্রভাব 


তৃতীয় সংখ্যা বাংলার শাক্তধর্ম 


পাল-রাজ্রত্বে এই বৌদ্ধপ্রডাবই, প্রাধান্ত লাভ করিল__ সেন-রাজত্বে একটা হিন্দু পুনরুখানের আভাস। 
এ পর্যন্ত শক্তিধর্ম এবং মাপ] চিহ্ন গৌপর্ূপে এখানে-সেখানে প্রকট-_ দূসলমান-বিদগ্ের পর হুইতে 
উচ্চকোটির ধর্মমতের উপরে ধন প্রবল আঘাত দেখা দিল ,তখন স্বাভাবিক ভাবেই লযাজদেহের অন্তান্ত খ্যয় 
হইতে এই মাতৃতাস্ত্রিকতার প্রবণতা! প্রবল হুইয়া উঠিল এবং তাহার ফলেই হয়ত বাংলাদেশে নাত্বপূ্া 
ও শক্তিগাধনার এত প্রসার । 
নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে আজকাল আমরা দেখিতে পাইতেছি, উপরিউক্ত মতটি সর্ধাংশে গ্রহণীয় 
নঙ। প্রথমতঃ, মাতৃপূজ! এবং লক্কিসাধনা সমপূর্ণপে 'অবৈদিক বা অনার্ধ এ ধর্থ। বলিবার ধোঁক্তিকতা 
দেখিতে পাইতেছি না। রর বৈদিক স্থক্তে মাতৃদেবীর স্পষ্ট উল্লেধ না পাইলেও যন্দুর্বে, অথর্ববেদ 
এবং কিছু কিছু ব্রাঙ্দণ-আরপ্যক-উপনিষদাদিতে বিভিগ্রভাবে দেবর উল্লেখ পাইভেছি। তাহ। ছাড়া আনো 
একটি সংস্কার শর্বন্ধে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে) বাহা কিছু অবৈনিক তাহাই যে অনা এমন 
কথ! মনে করিবারও আমাদের কোনো! কারণ নাই । ইহ! ছাড| পূর্বালোচিত তটি সন্ধে আমাদের প্র 
আপি হইল এই যে, মাতৃতাস্তরিক সমাজ হইতেই ঘদি ধর্মের ক্ষেত্রে নাডৃপূদ্ার প্রচলন হইত তাহ? হইলে 
পৃথিবীর আরো বহ স্থানে এই-দাতীয় যাতৃপুঞ্জার প্রচলন দেখিতে পাওয়া উচিত ছিল; কারণ এই-জাতীয় 
মাতৃতাস্বিক সমাজ পৃথিবীর বহু স্থানে বহুপ্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে | ৮৮ 
সামাজিক মাতৃতান্ত্িকতা এবং মাতৃপৃঞ্জার প্রচলন বিষদে আধুনিক নৃতববিদ্‌ ষে-সকল নৃতন 
তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আক হওয়া, উচিত। পৃথিবীর প্রাচীন মাতৃপূদ্থার 
ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা ধায়, ভূষধাসাগরের উপকূলবর্তী বহু দেশে প্রাচীনকালে মাতৃদেবী ও 
তাহার পুজার প্রচলন ছিল। “ গ্রীসের রুহী দেবী, এশিয়া মাইনরের সিবিলি, ইজিপ্ট ইস্থার, ইশিন্‌ প্রতি 
প্রাচীন মাতৃদেবীর এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা ধাইতে পারে। গ্ভূমধাসাগরস্থিত আট দ্বীপে এক লময়ে 
সিংহবাহিনী এক পার্বতী (পর্তবাসিনী) দেবীর পুজা প্রচলিত ছিল; তাহার নিশ্চিত প্রাণ পাওয়া 
গিয়াছে? )হৃমধাসাগরীঘ এই সকল অঞ্চলে ভূখননের ফলে বহু, প্রাচীন নারীমৃত্তিও আাবিক্কত হইয়াছে; 
এই প্রাধান্তও একটা মাতৃপূজার প্রচলনই সুচিত করে বলিয়া গৃহীত হইছ্ছাছে। এই মৃতিগুলি 
পরীক্ষা করিম! কোন্‌ সময়ে এই ভূমধাসাগরীদ্র অঞ্চলে থে 'আদিম জাতি গুলির মধ্যে মাতৃপূদ্রার প্রচলন ছিল 
এ বিষয়েও নৃতববিদ্গণ একটা মোটামুটি অনুমান করিগ্া লইয়াছেল। সপ্রত্তভাবিকগণ ভূমধ্যসাগরীঘ় এই 
সকল অঞ্চলে ভূমিখননের ফলে সেই আনুমানিক সমঘ্কার আরও কিছু কিছু মূলচুবান্‌ তথোর আবিষার 
করিম্বাছেল। এই তথাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা কতগুলি কবর। এই কবর খননের হারা 
তাহারা দুইটি দুইটি করিয্বা পাশাপাশি শায়িত কতগুলি নরকঙ্কাল পাইছাছেন। কঙ্কালগুলি পরীক্ষা দ্বারা 
দেখা গিয়াছে যে দুইটি কঙ্কালের একটি কঙ্কাল পুরুষের, একটি কঙ্কাল নারীর ; আরে! পরীক্ষা দারা তাহারা 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন ষে, পাশাপাশি শাসিত থে কঙ্কাল রহিয়াছে তাছার মধো পুরুঘটির বস 
নারীর বয়স অপেক্ষা বেশি । তাহারা যনে করিয়াছেন যে, কবরে পাশাপাশি শায়িত এই কন্কালহয় স্বামি- 
স্বীর কক্কাল হইবারই সম্ভাবনা এবং তংকালে এ অঞ্চলে হত সহমরণজাতীত্র কোনে! প্রথা প্রচলিত ছিল। 
/ দ্বামিশ্বীর যধো স্বামীর বয়োজোষ্ঠতা তৎকালীন সমাজ-জীবনে মাতৃতাস্ত্রিকতা হইতে পিভৃতাস্ত্িকতার দিকেই 
অধিকতর ইঙ্গিত দত করে। তাহা হইলে মোটাগুটিভাবে দেখা যাইতেছে যে, তূমধাসাগ্রের উপকূলবর্তী 
LL) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


+ 
অঞ্চলে খন মাতৃপুজ্ঞার প্রচলন ছিল তখন সমাজ-জীবনে ঠিক মাতৃতানিকতার প্রচলন ছিল মা। অবস্ত 
নবতরবিগ্যা এখনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিবার মতো বৈভ্রালিক পূর্ণতা লাভ কঁরে নাই, কিন্তু তথাপি এই সকল 
তথ্য এবং যুক্তিকে আমরা! সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিতে পারি না।১ 

আমি আমার পূর্বালোচনায় এ কথা বলিয়া আসিছাছি যে, মাতৃপৃজা এবং শক্তিসাধনার প্রচলন বাংলাদেশে 
অনেক পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকিলেও উন্টীয় সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহ! বাংলাদেশে একট! 
নবন্ত্পতা লাভ করিয়াছে এবং এই নবরূপেই বাংলার সমাঙ্ছ সংস্কৃতিকে তাহা গভীর ভাবে প্রভাবাৰিত 
করিয়াছে। কি বাংলাদেশে তঙ্নাধনার প্রচলন এবং প্রভাব অনেক পূর্ব হইতে। বাংলাদেশে এবং 
তংশংলপ্র পূর্বভারতীয় অঞ্চললমূহে এই তত্রপ্রভাব এরন্টীয় অষ্টম শতক হইতে ছাদশ শতক পরাস্ত মহাযান 
বৌদ্ধধর্মের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করিছা মহাযান বৌন্ধধর্মকে বন্সযান, সহঅধান প্রভৃতি তারিক ধর্মে 
রূপান্তরিত করিষ। দিযাছিল) "আমার ধারণা, বাংলাদেশে ধত হিন্দুতন্ প্রচলিত আছে তাহা মোটামুটি ভাবে 
উস্টীয হাদশ শতক হইতে এস্টহ পকদশ শতকের মধ্যে রচিত) ( বাংলাদেশের এই হিন্দুত্ব ও 
বলিদ্বা থে দুইটি জাতিভেদ করা হয় সেই ভেদলক্ষণ আমার কাছে খুব স্পষ্ট এবং নিঃমন্দিঞজ মনে হয্র না। 
সংস্কারবর্িতভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ভারতবর্ষের তস্দাধনা মূলতঃ একটি সাধনা । 
তহ্ের নখো,দার্শনিক নতবাদগুলি বড় কথ! নর__ বড় হইল দেহকেই যন্্বরূপ করিদ্বা কতগুলি ওছ সাধন- 
পদ্ধতি। (ই সাধনপন্ধতিগুলি পরবর্তী কালের লোকায়ত বৌদধর্মের সহিত মিলি মিলিয়া বৌদ্ধতত্ের 
মথি করির্নাছে, আবার হিন্দুধর্মের সহিত. বিলিয়া মিশিয়া হিন্মুতস্গের রূপ.ধারণ করিয়াছে; কিন্তু আসলে বৌদ্ধ 
‘প্রত্লা-উপায়ে'র পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনাশ্রিত সাধনা, আর হিন্দু শিব-শক্তির পর্রিকদননা এবং 
তদাত্রিত সাধনার নধো বিশেষ কোনে। মৌলিক পার্থক্য আছে বলিয়! মনে হয় না৷ এই তগ্াধনার 
একটি বিশেষ ধার! বৌদ্ধ দোহাকোব এবং* চধাীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজিয়া রূপ ধারণ করিয়াছে, 
তাহারই ও! ক্রম-পরিণতি বাংলাদেশের বৈষাব সহদ্দিত্না সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল 
সম্প্রদায়ের নধ্যে! ্ 

অস্ততঃ দেড় হাঙ্জার বংপর ধরিয়া বাংলাদেশে এই একটি তাস্ত্রিক ধায়া-প্রবহণের কারণ কি? এ-বিষন্নে 
আমার একটি ধারপা আছে__ তাহা স্থির সিদ্ধান্ত না হইলেও স্থববীগণের বিচারের জন্তু উপস্থাপিত করিতেছি। 
আজকাল আমর! ভারতবর্ষের বহ স্থানে তন্শাস্থ এবং তঙ্গসাধনার কিছু কিছু উল্লেখ এবং সদ্ধান পাইতেছি 
বটে, কিন্ধু তথাপি তামার মনে হয়, বৃহত্তর ভারতে এই তাস্ত্রিকতার একটি বিশেষ ভূমিভাগ আছে। 
উত্তর-পশ্চিষে কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল, তিব্বত, ভূটান, কামুক্ূপ এবং বাংলাদেশ-_ হিমালর- 
পর্বতংপ্লিষ্ট এই ভূভীগকেই বোধ হয় বিশেষভাবে তাস্রিক অঞ্চল বলা চলে | হিনালমসং্লিঃ এই বিস্তৃত 
অগ্কলটিই কি তন্ববর্দিত ‘চীন’ দেশ বা মহাচীন ? তত্বাচার 'চীনাচার" নামে স্থপ্রমিন্ধ; বশিষ্ঠ চীন বা 
মহাটান হইতে এই তন্ত্রাচার লাভ করিগ্াছিলেন, এইক্কপ প্রসিদ্ধিও হুঞরচলিত। এই সকল কিংবদন্তীও 
আমাদের অমুদানেরই পরিপোষক বলিত্বা মনে হয়। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, প্রাচীন তন্ত্র অনেকগুলিই 
কাশ্মীরে রচিত; বঙ্গ-কানহ্কপ সুখ্যভাবে পরবর্তী তস্থের রচনাস্থান__ নেপাল-ভুটান-তিন্বত অঞ্চলে এগুলির 


> এ ছিবছে Gordon Childe-aa Social Evolution অন্থখানি আইন) । 


তৃতীয় সংখ্যা বাংলার শাক্তধর্ম 


বহুল প্রচার এবং অগ্থাবধি সংক্কুণ । ইহা ব্যতীতও পার্থপ্রমাপরূপে আমর! আরো কতগুলি তথ্যের উল্লেখ 
করিতে পারি। তথেক দেহস্ চক্রের পরিকল্পনা সুপ্রসিদ্ধ; নিরতম সৃলাধার চক্র হইতে আরম্ভ করিয়। 
ভ্রদধ্যন্থ আজ্ঞাচক্রকে লইয়া এই বট্‌চক্র। এই ছয়টি চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রহিহাছেন__ নির্ হইতে আর্ত 
করিয়। এই দেবীগণ যথাক্রমে হইলেন ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী এবং হাকিনী। এই 
নামগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বেশ বোঝ! ঘায এই নানগুলি সম্ভবতঃ সংস্কৃত নহে। পক্ষান্তরে দেখিতে 
পাই, ‘ডাক’ কথাট তিব্বতী, অর্থ জ্ঞানী; ইহারই হ্বীলিঙ্গে ভাকিনী। আবাদের 'ডাক ও খনার বচনে'র 
ডাকের বচন কথার মূল অথ বোধ হয় জ্ঞানীর বচন । ডাকিনী কথার মূল অর্থ বোধ হয় ছিল “গুহগ্ঞানগম্পহ্া ; 
আমাদের বাংলা 'ওাইনী' কথার নখো তাহার রেশ আছে; ম্ধাধুগের নাথসাহিতোর রাঙ্রা গোপীঠাদের 
মাতা ময়নামতী 'নহান্ঞান'লম্পহ্! এই-জাতীছ ‘ডাইনী’ ছিলেন। স্থতরাং নে হয়, এই ‘ডাকিনী’ দেবী 
কোনো নিগঢুজ্নসম্প্জ। তিব্বতী দেবী হইবেন 'লাকিনী' ও 'হাকিনী নামে ভারতবর্ষের অন্যত্র কোনো 
দেবীর উল্লেখ পাইতেছি না, কিন্তু ভূটাতন 'লাকিনী” ও “হাকিনী' দেবীর সন্ধান পা ওযা বাইতেছে। তাহা 
হইলে তিব্বত-নেপাল-হৃটান অঞ্চলের আঞ্চলিক দেবীরাই কি তন্ত্রের যট্‌চক্রের মধ্যে আপন 'সাপন আসন 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইগ্রাছেন? 

এই প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্যের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তথ্বের মধ্যে মনের 
অতিশছ গ্রাধান্ত । এই মস্ত্রতব্বের বিভি্র দিক্‌ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সকল তাবিক ব্যাখ্যাকে অশ্রদ্ধা না 
ধরিয়াও কতগুলি এতিহাসিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করা ঘাইড্নে পারে। তত্র মন্্রমূহ্র মধো আমরা 
বীদমস্ত্রের নানাভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। এই বীজমন্তর্ডলি সাধারণতঃ একাক্ষরী। এই একাক্ষরী 
বীদযত্স মমূহের মধ্যে প্রণব বা ‘ও’ স্থপ্রসিন্ধ বৈদিক মন্থ। অন্ত মন্থওলি বৈদিক বলিছ। মনে হর না। স্ত্রী 
কীং ওঁ হৈ জীহ প্ৰভৃতি মন্ত্ৰ মূলত: সংস্কৃত ডাষাঙ্গাত কি নাএ বিষয়ে সংশয় প্রকাশের অবকাশ আছে। 
এই বীছমন্ ব্যতীত তস্ত্ের মধ্যে আমর! আর-এক রকমের মস্ত্রমাল! পাই, এই নন্ত্রগুলি লাধারণত: দ্বিমাত্িক__ 
ইছাদের কোনে! অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। মহাযানী বৌস্ক দার্শনিক অসঙ্গ একন্থানে বলিয়াছেন যে, 
এই অর্থহীনতাই ইহাদের ধধার্ধ তাংপর্থ। অবস্ত অর্থহীন মন্ত্র অ্বাদি বেদের মধ্যেও পাওয়া! ঘায়। তঙ্বে 
যে একাক্ষরী বীজময়ের এবং ববাক্ষরী মন্বমাপার বহল ব্যবহার পাওয়া যায় সেগুলি সম্বন্ধে এমন কথা মনে 
ফর! কি একান্ত ত্রমাত্ুক হইবে যে, এগুলি আমাদের পূর্বোক্ত তান্ত্রিক অঞ্চলের কোনো প্রাচীনকালে প্রচলিত 
ভাষার লুপ্তাবশেষ আমর। সাধারণ ভাবে যাহাকে চীনাঞ্চল বা মহাচীনাঞ্চল্‌ বলিয়! ইস্দিত করিছাছি 
সেখানকার ভাবায় একাক্ষিস্ব বা ্াক্ষরিত্বের প্রাধান্তের কথাও আমাদের এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে 


বাংলার নব্জাগরণে বিদ্বৎ-সভ্ি দান 
ইয়ং বেঙ্গলের যুগ 
বিনয় ঘোষ 


বাংলার নব্যশিক্ষিত তরুণ বিদ্রোহীর! ঘধন মানিকতলার বাগানবাড়িতে আযাকাডেমিক আযসোলিয়েশনের 
বৈঠকে নানারকম শমস্তা নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিলেন, তখন বাইরের জনসমাজে তাই নিয়ে মৃদুওরন হলেও, 
ঠিক কলরবের সরি হয় নি। বিঘ-সভার নিরিবিলি পরিবেশে ইয়ং বেঙ্গল দলের তক্ষপদের বাকৃষুদ্ধ অব্যাহত 
ধারাঘ চলছিল। এমন সময বাইরের নিশ্তরঙ্গ সমাজের বুকে হঠাৎ ফেন আন্দোলনের জোয়ার এল। তরঙ্ষের 
পর তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠল ক্রমে । বেটিক্ক সতীদাহ-প্রথা আইনবিরুদ্ধ ব'লে ঘোষণ! করলেন (১৮২৯ সালের 
৪ ডিলেম্বর)॥ বিধর্যার বিধান বানচাল করবার প্রতিজ্ঞা নিছে প্রতিপক্ষরা মাসখানেকের মধো প্ধর্মঘভা* 
নামে এক ষভা গঠন করলেন (১৭ আহুযারি, ১৮৩*)। মাস ছয়েকের মধো পাত্রি আলেকজাওার ডাফ 
সম্বীক কলকাতায় গৌছলেন (২৭ মে ১৮৩*)। উদ্দেশ, ডরীন্টধর্মের প্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের 
পথ পরিষ্কার কর1। কলকাতায় পৌছেই তিনি নিশনারিস্থলত উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হলেন। ডাফ 
সাহেব কলকাতার পৌছবার ছ মাস পরে রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করলেন (১৯ নভেম্বর, ১৮৩৭) 1১৮৭ 
তার প্রায় একমাদের মধ ইয়ং বেলের, আদর্শ ডিরোজিওর অকালমৃত্যু হল (২৬ ডিসেম্বর, ১৮১১))র্গ 
নবযুগের পরিষ্কৎ রামমোহন ও বিজ্রোহী তরুণদের মগ্দাতা ডিরোজিও, বাংলার সমার্জ-দীবনের এদনই এফ 
এঁতিহাগিক সন্ধিক্ষণে কর্মক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলেন যে, অপ্রত্যাশিতভাবে তানের উত্তরাধিকার বহন করার 
সদন্ত দায়িত্ব পড়ল নবীনদের উপর ৷ নবীৰর1 সেই ওছদায়িত্ব বহন করার জন্তু প্রস্তুত হতে থাকলেন। 
লংগ্রাম ও প্রস্তুতি একলঙ্গেই চলতে লাগল । এই প্রস্তুতির পর্বে বাংলাদেশে সডাসমিতির বিকাশ হল 
অনেক । তার মধ্যে বিহপভাই বেশি । 

ইংলণ্ডের ব্রিস্টল শহরে, ১৮৩৩ সালে (২৭ ডিসেম্বর) রামমোহনের মৃত্যু ছয়। তার মৃত্যুতে বাংলার 
নবঘুগের ইতিহাপের একটি পর্বান্ত হল বল! যায়। প্রবাসে থাকলেও, বাংলার অগ্রগামী দলের 
আন্দোলনের পশ্চাতে তার বিরাট পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের কোনে! প্রভাব ছিল না; এনন কথা 
বলা যায় না। ১৮২৯-৩* থেকে ১৮৩৩ সালের মধো এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যান, যার প্রভাব বাংলার 
লমাজ-জীবনে গভীর ও দরপ্রসারী। বিলাতে থাকলেও, রাযমোহন বাংলার এই সাযাজিক আলোড়ন দূর 
থেকে লক্ষ্য করছিলেন নিশ্চয় । ফিরে এসে তিনি এই আন্দোলনকে কৌনো স্থনি্দি্ট পথে পরিচালিত 
করতে পারতেন কি না, তা নিয়ে আজ গবেষণা করে লাভ নেই। সম্পূর্ণ না পারলেও তার অনংঘম ও 
আতিশয্যের দিকটাকে হুয়ত তিনি প্রক্কৃতিস্থ করতে সাহাঘা করতে পারতেন । ঘটনাঁচক্রান্তে তা ধন 
সম্ভব হল না, তখন ইতিহাল তার নিজের পথই খুঁজে নিল | সে-পথ আবর্ডসংকুল পথ ৷ 

ক্রমায়াত ঘটনার ঘাত গ্রতিঘাতে বাইরের সমানপ্রাঙ্গ কলরবদৃখর হয়ে উঠল। ইতিহাসের এক নতুন 
কলরব, প্রাণহীন স্থিতিশীল লনাজে যা শোনা যাদব না কখনো ॥ বদ্ধ ডোবার পাড়ে তরঙ্গ প্রতিহত ছয় না। 
সমাজের মধ্যে যবন প্রবল স্রোতে বইতে থাকে, তখন তার তরঙ্গের আঘাতে তীরে ভাঙন ধরে। সমস্তার 


তৃতীয় সংখ্যা বাংলার নবজাগরণে বিদ্ধং-সভার দান 


5 ১:85 ছাগ্রভ চেতনার বিস্ময়ের সামগ্রিক ঘোর বগন কেটে যায়, 
তখন সমস্তার মুখোমুখি সে হরে দাড়াবার চেষ্টা করে । সকলে এক দিকে বা এক ভঙ্গীতে দাড়ান না। 
কেউ দাড়ায় সামনে, কেউ পিছনে, কেউ পাশে । নানা মত ও নানা! পথের চাপে বিদীর্ণ হয়ে ঘায় সমাজ ৷ 
জন্য ও বিরোধের ভিতর দিয়ে নতুন পথ নির্দাপ করে এগিয়ে চলে মানব! লমান-আবনের নির্জন নিস্তন্ 
অঙ্গন এই ধরনের এঁতিছাসিক লংঘাতকালে রণাঙ্গনে পরিণত ছয় । আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বিচার" 
বিশ্লেষণ, আলোড়ন-আন্দোললের নধ্ সমাজের এই নতুন প্রাণচাঞ্চলা আত্মপ্রকাশ করে। উনবিংশ 
শতাব্দীর দ্বিতীদ্ন পাঁদে (১৮২৫-৫০) বাংলার সমাজ-জীবনে এই সব বৈশিষ্ট্যই পরিস্দুট হয়ে উঠেছিল । 
তখন সভাসমিতিরও বিকাশ হয়েছিল ঘথেষ্ট । রামমোহন ও ডিরোজ্রিওর অভাবে নবীনর। প্রান 
অভিভাবকহীন অবস্থায় আন্দোলন চালিয়েছিলেন। প্রাচীনদের দলে সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের 
মংখ্যা। ছিল অনেক বেশি এবং তাদের আধিক ও সামান্জিক শক্তিও খুব সংহত ছিল। নবীন ও প্রাচীনের 
হবে, নবীনরা সব দিক দিয়েই খুব দুর্বল ছিলেন । তার উপর তাদের কোনো প্রবীণ পরিচালক বা পন্ামর্শনাত1 
কেউ ছিলেন না। স্থতরাং একত্রে দল বেধে মিলেমিশে, লডালনিতি গঠন ক'রে, তারা কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর 
হয়েছিলেন। বিশেষ কোনো ‘যুগ’ হিসেবে আপ্যা দিতে ছলে এই সময়টাকে “ইয়ং বেঙ্গলের ঘূগ” বলতে 
হয়। এই যুগের সভাসমিতির সংখ্যা নহ শুধু, বৈচিত্াও উল্লেখযোগ্য । বৈচিত্রোর মধ্যে একটি এক) ছিল, 
লভা-গঠনের উদ্দেস্তের একা । স্বাধীন চিন্তা, অবাধ আলোচন! ও মেলামেশার আদর্শ নিয়েই সব সভা- 
সমিতি গড়ে উঠেছিল। 


ঘটনাক্রমের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ না! দিলে, কিভাবে ভার খাত প্রতিধাতে বাইরের সমাজে বিক্ষোভের 
সৃষ্টি হল এবং সেই বিক্ষোভের ফলে বিভিন্ন সভাসমিতির বিকাশ হল, ত! পরিষ্কার বোঝা! ঘাবে না। 
১৮২৯ লালের শেষে বেটিক্ক আইন করে সতীদাহ বন্ধ করে দিলেন । এই আইনের বিক্দ্ধে গৌড়। রক্ষণশীল 
হিন্দুলমাজ তুমূল আন্দোলন আরম্ভ করলেন । তাদের প্রতিবাদের নিনাদে কলকাতা শহর কেঁপে উঠল। 
ইয়ং বেঙ্গল দল বিদ্প ক’রে ধর্মলভার লাম ছিলেন "গুড়ুয় সডা*। আইন বাতিল করবার জন্তু তারা ইংলণ্ডে 
প্রতিনিধি পাঠাবেন, স্থির করলেন। বিস্বহকর হল, ধেবাক্তি তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তিনি 
খোপীমোহন দেব বা ভবানীচরণের দেশের লোক নন, বেটিক্কের দেশের লোক । তার নাম মিঃ বেথী। 
এই বেষ্ট সাহেব “আলেকনাগডার” নামে এক জাহান্দে করে বিলাতঘাত্রা করেন, ধর্মনভার প্রতিনিধিক্পে 
লেখানে বেট্টিঙ্কের আইনের বিরুদ্ধে আপীল করার জন্তু । কিন্তু কলকাতার কাছাকাছি নদীপথেই দাহাজটি 
ডুবে ঘায় এবং বেখীও মারা ঘান। অন্তান্ত নাবিকরা! নাকি বলাবলি করে বে, জীবস্ত নারীকে দদ্ধ করে হত্যা 
করার কুনীতির সমর্থক বেখী সাহেবের মতন একজন পাপিষ্ঠ নরাধম জাহাজে থাকার দন্তই জাহাজটি ডুবে 
যায়।* যাই হোক, বতীদাহ-নিবারণ আইনের বাদপ্রতিবাদের সুঘোগ নিয়ে সনাতনধর্মপন্থীর। হিন্দু কলেজের 
নবাশিক্ষার ফলাফলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে আরম্ভ করণেন। তাদের লমন্ত পুরীতৃত আক্রোশ হিন্দু 
কলেজের পাস্চাত্তা শিক্ষার উপর বধিত ছতে থাকল । বারো-তেরো! বছর হিন্দু লেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 
পাশ্চাত্য বিদায় শিক্ষিত নতুন একটি বিদ্ব-সযাজের (15/511165গ5 ) বিকাশ হয়েছে কলকাতা শহরে, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


. 
যার সঙ্গে সেকালের পণ্ডিতল্মাজের পার্থক্য অনেক । তার সব যে ভালো হয়েছে, তা নয়। 
তা হয়ও নাকখনো। নতুন কোনো নীতি বা জীবনাদর্শ যধন বাইরে সমাজের মধ্যে আমদানি 
হয়, তখন প্রথম দিকে সেট। অনেকট| বিস্ফোরকের কাজ করে। কিছুদিন পরে তার প্রাথমিক উত্তাপ- 
উত্তেজনা যখন কমে যায়, তখন আবার মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসে । ১৮৩০ সালে উত্তাপ-উত্তেদনার 

এ মাত্রাই বেশি ছিল। স্ৃতরাং অভিযোগের যে কোনো ভিত্তি ছিল না, ভা নছ্। ধর্মসতাপন্থীরা সেই সুযোগ 
সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছিলেন। ডিরোজিওর মতন শিক্ষকের শিক্ষা ও আ্যাকাডেমিক আযাসোসিয়েশনের ৰতন 
বিতর্কসভার অবাধ আলাপ-মালোচনার ফলেই যে সমাজের নৈতিক বনিয়াদ ভেঙে যাচ্ছে, এ অভিযোগ 
প্রাচীনপন্থীরা উচ্গৈ-স্বরে করতে লাগলেন ) 

প্রাচীন ও নবীনের এই এতিহাসিক সংঘর্ষের উদ্‌খোগপর্বে ডাচ সাহেব এসে পৌছলেন কলকাতা 
শহরে । লালবিহারী দে লিখেছেন: “When Duff arrived in Calcutta, the evil effects 
~ of a purely secular education was beginuing to manifest themselves.” তিনি 
দেখলেন, কলকাতা শহরের নবীন শিক্ষিত যুবকদের যপোো একট! মানসিক বিপ্রব ঘটে গেছে। তাদের 
মতামত অতাস্ত উগ্র, তাদের পথও বিচিত্ত। এই নবীনদের দিকে চেয়ে, তাদের ভবিয্যতের কথা ভেবে, 
ডা লাহেবের বেদন আলন্দ হল, তেননি ভয় হল : 

“He witnessed the revolution which the minds of the intelligeut youth of 
the city were undergoiug : the wildness of their views ; the reckless inno- 
vations they were introducing; the infidel character of their religious 
opinions; aud the spirit of unbounded liberty, or rather, licentiousness, which 
characterised their speculation# He contemplated this scene with mingled 
feelings of joy and fear.” 

ডা সাহেবের এই আনন্দের কারণ কি ?, ভয়েরই বা কারণ কি? আনন্দের কারণ হল, তিনি এসে 
এদেশে এমন একদল যুবককে (ইয়ং বেঙ্গল) দেখতে পেলেন, যার! ফেঁকোনে! বিষ নিয়ে সর্বপ্রথম 
স্বাধীনভাবে চিস্তা করতে, অবাধে আলাপ-আলোচনা করতে শিখেছে। ভয়ের কারণ হল, তার! যে শিক্ষা 
পাচ্ছে, তার বধ্যে ধর্মশিক্ষার স্থান নেই । এসব কথা তিনি নিধেই লিখে গেছেন।* অন্তান্ট সমস্ত দিক 
দরে এই নবীন যুবকের দল তার উদ্দেন্তসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করলেও, ধর্মের প্রতি তাদের বিরাগ দেখে 
তিনি শঙ্কিত হলেন। কোনো ধর্মের প্রতি যাদের অহ্রাগ নেই, এমন কি অঙুলন্ধিংল! পর্যন্ত নেই, তাদের 
কাছে তো ন্টধর্মের কথাও বলা বাবে না। এই হল ভা সাহেবের ভয়ের কারণ । 

রাববোহন রায় তখন প্রোঁ়ত্বের সীমায় পৌঁছেচেন। ডাফ সাহেব যখন কলকাতা এলে, তখন*তিনি 
আশাঁনিরাশার নেখরৌত্রের মধো তার জীবন-অপরাহের দিনগুলি কাটাচ্ছিলেন। তবু তিনি তখন 
কলকাতার বাঠালীসমাক্ষের মধো নি:সন্দেহে শ্রেঠ পুরুষ । তাই ভা সাহেব বখন তীর পরিচয়পত্র জেনারেল 
বীটসনের কাছে পেশ করেন, তখল তিনি বলেন_"You must at once visit lhe Raja and I 
will drive you out on an early evening.” ভাফের চরিতকার অর্জ স্মিথ এই প্রসঙ্গে দুঃখ ক'রে 
বলেছেন রামমোহন সম্বন্ধে “justice has never been done to this Hindoo reformer, the 


তৃতীয় সংখ্যা বাংলার-নবজাগরণে বিহ্ুৎ-দভার দান 


. 
Erasmus of Iodia.” বুধাটা নিথ্যা নয়) স্থিথের দুঃপ হল, শরীরানপুরের পাত্রিরা তার সঙ্গে গরসটধর্ম 
নিয়ে অনর্থক তর্ক ক'রে ওঁকে বিত্ক্ত করেছিলেন তাই তিনি আফশোষ করে বলেছেন: “JF 
Rammohan Roy had found Christ, what a revolution there would have been 
in Bengal.’*  ভাফ সাহেব অবশ্য বেরকম তুল করেন নি। তিনি যপন বিদ্ঞালন্ব প্রতিষ্ঠার কথা তাকে 
বলেন, তখন রাষমোহসই ডাকে নিদ্রের ঘোড়ার গাড়ি ক'রে চিংপুর রোডে নিরে যান, বিরিঙ্গী কমল বস্থর 
লেই এঁতিছাসিক বাড়িটিতে । বাইরের যে ঘর দুধানিতে ত্রাহ্মমভার অধিবেশন হত, হিন্দু কলেছের প্রতি! 
হয়েছিল, সেই ঘরই তিনি মানিক ৫9-৫? টাকা ভাড়ায় ডাফ লাছেবকে বাবস্থা করে দেন। ডাক গাহেব 
লেখানে ১৮৩০ সালের জুলাই মাসে (কলকাতায় আসার দু নাসের গো) “জেনারেল আ্যাসেন্বলি 
ইনস্টিটিউশন” প্রতিষ্ঠা করেন । ঘরের টানাপাধার দিকে আছুল দেখিছ্ে রাবনোহন রাঘব হেসে ডাক 
সাহেবকে বলেন : “I leave you that as my legacy.”* 

বিস্তালয় প্রতিষ্ঠা ক'রে ডা সাহেব ক্ষান্ত হন লি। ধর্মের প্রচাইই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য । 
তার আদর্শ ক্ষেত্রও তখন প্রন্থত ॥ বুদ্ধিমান ডাফ নতুন পথ ধরে অগ্রমর হলেন ॥ তার বাড়ি একতলার 
হুলঘরে খরীন্টধর্ম সমন্ধে বক্তৃতার বাবস্থা করা হল। বক্তৃতার পর শ্রোতারা স্বাধীনভাবে সনালোচনা করতে 
পারবেন এবং বক্তাকে প্রশ্ন করতে পারবেন, স্থির হল। আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে (১৮৩) হিল সাছেব 
প্রথম বক্তৃতা দিলেন। বারুদের গোলায় যেন অগ্নিসংযোগ করা হল। বাদপ্রতিবাদের কোলাহলে 
কলকাতা শহর সরগরম হয়ে উঠল। ডা সাছেব নিজেই তার বর্ন! দিয়েছেন এইভাবে : 

“The whole town was literally in an uproar-~It is impossible to conceive 
or describe the wide and simultaneous sensation produced--.The prevalent 
idea seemed to be, that byifair means or foul—by bribery or magical influence 
—by denunciation or corporeal restraint—we were determined to force the 
young men to become Christians.”® 

অভিভাবকদের অভিযোগে ও ছাত্রদের বাবহারে হিন্দু কলেছের কর্তৃপক্ষ ও এই সময় বিচলিত হন। 
কলেছ্ের ছাত্রর। কোনো ধর্মালোচনার সভায় ধোগ দিতে পারবে ন', এই মর্মে তারা এক সানেশ জারি কয়েন? 
কলেগ্র- কর্তৃপক্ষের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ ইংরেক্স-পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার! উক্ত 
আদেশকে "tyrannical, “absurd aud ridiculous” বালে মন্তব্য করেন। তাতে অবঙদ্ধ কোনো 
ফল হয় নি। i 

১৮৩* সালের আগস্ট-শেণ্টেদ্বর মালে কলকাতা শহর, তথা সার! বাংলাদেশের উপর দিয়ে নবীন 'ও 
প্রাচীঙ্গদের মধ্যে ঘখন তুমুল বাদ-প্রতিবাদের ঝড় বনে যা, তার কয়েকদিন পরেই (১ন নভেম্বর, ১৮৩০) 
রামদোহন রায় কলকাতা ছেড়ে বিলাভ্যাত্রা করেন। বিলাত থেকে তিনি আর কিরে আলেন নি 
বাংলাদেশে । সামান্দিক অগ্রগতির থে আন্দোলন তিনি শুক্র করেছিলেন, পরবর্তী ঘটনাত্র ঘাঁতপ্রতিথাতে 
যখন তা ক্রীতিদত আবর্তলংকুল হয়ে উঠল, তখন তিনি রঙ্গমঞ্চ থেকে বিনাদ্র নিলেন। তার আদর্শের 
উত্তরাধিকারী ধাদের তিনি রেখে গেলেন, তারা বন়্সে সকলেই নবীন, যৌবনের উন্দামতায় চঞ্চল ও অস্থির । 
এমন কি তাদের প্রত্যক্ষ মন্ত্র ভিরোছিও পর্মন্ত একজন যুবক মাত্র। ঘটা! সোদা জি নবীনের সঙ্ষে 
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. 
প্রাচীনের, যৌবনের সঙ্গে স্ববিরস্বের ছন্দে পরিণত হল। ফেকোনো টার সংঘাত অতান্ত তীব্র 
ছয়ে ওঠে। বাংলাদেশেও হয়েছিল। 


অভাসমিভির প্রাচুর্খের সামাজিক কারণ 

এই রকম শামাজিক সংঘাতের তীব্রতার হখ্যেই সভাদখিতির বিকাশ হন্ব। এটা আধুনিক সমানে 
বৈশিষ্ট্য । অন্তান্ত দেশের ইতিহাপেও তাই দেখা বায, অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে, এ যুগের সভাগমিতি বা 
ক্লাব-লোলাইটি বলতে ঘা বোঝায়, তার বিকাশ হয় নি। ইটালীছ রিনেন্তান্সের “হিউম্যানিস্টিক আাকাডেমি*- 
গলির আনর্শে ইয়োরোপে সোসাইটি ও আযকাডেমির কিছু-কিছু বিকাশ হয়েছিল বটে, কিন্তু অষ্টাদশ 
শতাব্দীর আগে সম্মিলিতভাবে স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনার জন্ত সভাসমিতির প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ 
তেমন তৈরি হয় নি। সামাদিক ইতিহালের বিশ্রেষজ্ঞরাও এ কথা স্বীকার করেন__ 

“...the world had not known until the eighteenth ceutury any societies 
organised for collective thinking and discussion. ‘There had been religious 
sects, guilds of merchants and artisans, colleges of doctors and parliaments of 
lawyers ; but there had never been.-.anything like societies, let alone a whole 
network of societies, for the avowed purpose of collective thinking aud 
talking."’ 

সভ। সহিতি লোলাইটি "for the’ avowed purpose of collective thinking aud 
(0105158”-_একনাজ সমস্তাসংকুল সংঘতমুখর সনাদেই শ্বতঃন্ূর্ত আবেগে ও ভাগিদে গড়ে উঠতে পারে। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর লবাজবিপ্রব ( আমেত্িকন ও ফরাসী ) নাহুধের চিরন্তন একমুখী চিন্তাধারাকে বহুমুখী 
কারে তোলে। অনেক প্রশ্ন, অনেক সমস্ত; ও সংশয় নান্থবের মনে জাগে, যার শহর ও 
লমাধান চায় লে। তার ফলে আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কের প্রয়োন্ছন হয় সম্মিলিতভাবে । 
এই সামাজিক প্রয়োজন পেকেই সভা-নোাইটির বিকাশ হয়্। এই লব দভা-সোসাইটির মূলনীতি 
ছল স্বাধীন চিন্ব। ( Freedom of Thought ), অবাধ আত্মপ্রকাশের ( Freedom of 
Expression ) ও পরশ্পর-মিলনের ( Freedom of Association ) অধিকার । নবদুগের 
গণতাঞ্জিক আদর্শের তিনটি প্রদান স্তম্ভ, নধ্যঘুগের সামন্ততাত্রিক সনাছে যার অস্তিত্ব ছিল না। এই সময 
ইয়োরোপে চ'ঃe৫U॥i০৮৪চ৮-দের আন্দোলনও আরম্ভ হয়। ভগ্টেম্টার এই অবাধ চিন্তাপদ্থীদের বলতেন, 
“{ranc-pensants” এবং নবধুগের আলোকপন্থীদের লক্ষ্য ক'রে তিনি উপদেশ দিতেন-_ স্বহৃদ্‌-গোষ্ঠী 
ও চক্র গঠন ক'রে একজে মেলাসেশা, করতে, একড্ডে আহারবিহীর করতে, একত্রে আলাপ-হান্যোচন। 
করতে, সভা করতে । এই আদর্শের প্রেরপার ফ্রান্সে সঙা-সোপাইটির বিকাশ হয়োঁছল খুব এবং 
তাদের বলা হৃত “les societes de pensee”. হব্ল ভার Leviathan হবে “Captivity of 
Understanding’-এর কথা| বলেন এবং স্পিনোদা ভার T'ractolus theologico-politicus-4 
নাহবের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও মতামত প্রকাশ করার স্বাভাবিক অধিকার নিয়ে একটি সম্পূর্ণ 
অধ্যায় রচন! করেন। লক্‌ ও হিউনের রচন।ও নানুযের চিন্বাবিপ্রবের পথ পরিষ্কার ক'রে দেয়। সবার 


তৃতীয় সংখ্যা বাংলার নবজাগরণে বিদ্বৎ-সভার দান 


উপরে, Rights of আলা The Age of Reason-এর লেখক টন্‌ পেইন (Tom Paine ) 
নবযুগের নবীন সবাছ্ছের চিস্থাধান্তায় যে বৈপ্রবিক আলোড়নের স্থইি করেন, বোধ হস কার্ল মাক ( Karl 
Marx ) ছাড়া আর কোনো! চিস্তানা্রক পরবর্তী কালে তা করতে পারেন নি॥ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভপ্টেগ্ার, ছিউহ, লব, টম্‌ পেইন প্রন নবনুগের চিস্বানায়কনেশ্ 
রচনাবলী গ্রস্বাকারে কলকাতার বন্দরে আনৰ|নি হতে থাকে। বিদেশী যন এ শৌধিন জ্রিনিদ্পন্তরের সঙ্গে 
এই সব গ্রন্থের কথা কলকাতার বাবলামীরা! তখনকার পত্রিকাস্ন বিজ্ঞাপন দিযে প্রগার করতেন ॥ Calcutta 
Chronicle, Calcutta Gazette, Morning Post প্রভৃতি কলকাতার ইংরেছি পর্িকাদ একৰ 
অনেক বইয়ের বার্ড! প্রচারিত হত। এই বিদ্তাপনগুলি থেকে দানাদিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান 
উপকরণ পাওয়া ধায়। বোঝ! যায়, বিদেশ থেকে কেবল থে পোর্ট ওছাইন, দ্বিন, প্লান্ট, আ্রাণ্ডি আসত 
ত! নয়, তার চেয়ে আরো অনেকগুণ বেশি উত্তেজক পদার্থ আসত-_ যেমন ভল্টেমারের এন্থাবলী, হিউনের 
্র্থাবলী, টম্‌ পেইনের গ্রস্থাবলী ইতা!দি ॥ ইয়ং বেঙ্গলের লযালে|চকর| একটক্ষ দিনে কেবল এই ত্রাণ্ডিই 
দেখেছেন, বইগুলে। দেখতে পান লি। 


ত্র্যাণ্ডি ও বইয়ের বিদীব 


এক হাতে ত্রাণ্ডি, আর-এক হাতে বই নিয়ে ইয়ং বেঙ্গল দল চিন্তাবিপ্রবের উদ্বোগ করেছিলেন। 
তাদের ত্রযাণডি-প্রীতির কথ! অনেকে বলে গেছেন, কিন্ত নবষূগের চিস্তানায়কের প্রচারিত আনর্শের প্রতি 
অনুরাগের কথা তেমনভাবে কেউ বলেন নি। এই আদর্শ আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ প্রচার-মাধ্যম মুদ্রিত 
বইয়ের মারফত সমাঝ্ে প্রচারিত হয়। বাংলাদেশেও হয়েছে। কিভাবে হয়েছে তার একটি উন্লেবযোগা 
দাস দিচ্ছি। নবদুগের অন্ততম চিস্টালায়ক টম্‌ পেইনের গ্থাবলী প্রচুর সংখ্যা আমদানি হয়েছে। 
দৃষ্টান্তটি পাজি ডাঙ, সাহেব উল্লে করেছেন। ইয়ং বেঙ্গলের আদর্শ গুরুদের প্রসঙ্গে তিনি লিশেছেন : 

“Their great ০8650110655 Hume’s Essays and Paine’s Age of Reason. 
With copies of the latter, in particular, they were 68115251501) supplied... 
It was some wretched bookseller io the Uuited States of America who— 
basely taking advantage of the reported infidel leanings of a new race of men 
iu the East and appareutly regarding no God but his silver dollars despatched 
to Calcutta a cargo of that most maliguant and pestiferous of all antichristian 
publications. From out Ship a thousand copies were landed, and at first 
৫5০1৫ at the cheap rate of one rupee per copy; but such was the demand 
that the price soou rose, and after a few inonths, it was actually quintupled. 
Besides the separate copies of the Age of Reason, there was also a cheap 
American edition, in one thick vol. 8vo, of all Paiue’s works including the 
Rights of Han, and other minor pieces, political and theological.” ৮ 

১৮৩*-৩১ সালের কথা বলেছেন ভফ সাহেব। পাতি সাহেবের পক্ষে টম্‌ পেইনের বইকে 

৫ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


malignant" ও ৮১25016০8৬১ বলা খুবই ম্বাভাবিক। সেই ড় তিনি আমেরিকান পুস্তক- 
বিক্রেতাকে ও অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু পুস্তকবিক্রেতা'র মূনাচ্ার মতলব তই থাকুক, সুদূর বাংলাদেশের 
কলকাতা শহরে যে টম্‌ পেইনের Rights 91 Man ও The Age ০ Reason মতন বই জাহাজ 
বোঝাই ক'রে নিশ্চিন্ধে পাঠানোর মতন সামাদিক পরিবেশের স্থট্টি হয়েছিল নে-সম্ঘ, এ কথ! তিনি 
বুঝেছিলেন। আমেরিকার বিগ্রবোত্তর ঘুগের পুস্তকবিক্রেতার পক্ষে না-বোঝাই অস্বাভাবিক । তানা 
ছলে তিনি বইচের বদলে ব্রাণ্ডি, অধব। টম পেইলের বদলে অন্ত কোনো লেখকের বইও পাঠাতে 
পারতেন । আশ্চর্যের বিষয় হল, জাহাত্র-কোঝাই টম্‌ পেইনের বই এল এবং কর্রেকদিনের মধোই ত! হাদার 
কপি বিক্রি হয়ে গেল। এই একটিমাত্র ঘটনা থেকে নবাবঙ্গের নবীন বিথ২-সমাদ্ের প্রকৃত অবস্থার ঘে 
পরিচয় পাওয়া যায়, তাদের বিক্ুদ্ধে অজশ্র অভিঘোগের মধ্যে তার এক।ংশও পাওয়া ঘা না। এক কথাম 
বল! যায়, ইং বেঙ্গলের প্রতি অবিচার কর! হয়েছে, এতিহাপিক অবিচার । বাংলার নবদাগরণে তাদের 
প্রকৃত দানের তাৎপর্ধ, সেকালের বাঙালী বিদ্জ্জনদের মধ্যে অনেকেই তুল বুঝেছেন এবং বিকৃত ক'রে 
কৃরেছেল 

+ নতুন নানবাধিকার ও অবাধ টিস্থার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইয়ং বেঙ্গল প্রাচীনপনথীদের বিরদ্ধে সংগ্রামে 
অবতীৰ্ণ হলেন। লংগ্রানের প্রধান হাতিয়ার হল তাদের দুটি। একটি পত্রিকা, আর একটি বিদ্বং-সভা, 
বিতর্ক-শভা প্রভৃতি বিভিন্ন লভা সোগ!ইটি । দুটিই নবযুগের নতুন ছাতিদ্বার, প্রেসও নতুন, মোগাইটিও 
নতুন প্রাচীনপন্থীত।ও এই একই হাতিয়ার নিয়ে নামলেন, কিন্তু ঠাদের স্বিধ! ছিল অনেক। প্রথমতঃ 
ধনিকদের আধিক পোষকতা ছিল, দ্বিতীয়তঃ কুসংস্কারের তৃতপ্রেত লেলিয়ে দেবার স্থযোগ ছিল এবং সনাতন 
ধর্মের দোহাই ছিল। ইয়ং বেঙ্গলের প্রধান সম্বল ছিল যুক্তির আলোকরশ্মি। তারা ছিলেন Age of 
Rea5০nএর প্রতিনিধি। পত্রিক। ও প্রভা-নোসাইটির মধ্যে তার| যুক্তির অতিঘান আরস্ত করপেন। 
বাড়াবাড়ি ব| আতিশঘা-প্রকাশ তার1 যে করেন নি, তা নয়। কিন্তু সেই আতিশধ্য যতটা নিন্দনীয়, তার 
চেয়ে অনেক বেশি প্রশংসনীয় তানের এই অভিযান । পাধিনন, হেসপারাস, ইস্ট ইণ্ডিয়ান রিফর্মার, 
এনকোয়ারার, জ্ঞানাহেঘণ প্রভৃতি কয়েকটি ভালে ভালে! পত্রিক! এই সন প্রকাশিত হল। ধর্মদভার পাণ্ডারা 
কাদের পডত্রিকাদি মারফত হিন্দু কলেদের শিক্ষাদীক্ষা ও চ্টধর্মের প্রচারের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ 
করতে লাগলেন। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার বিরুদ্ধে চিঠিপত্রও বিভিন্ন সংবাদপত্রে ( সমাচার-চন্্িকা, 
মংবাদ প্রভাকর, সমাচার দর্পণ ইত্যাদি ) প্রকাশিত হতে থাকল। ১৮৩১ সালের এশ্রিল যানে ডিরোছিও 
কলেজের শিক্ষকপদ থেকে অপসারিত হুলেন। জুলাই মাসে কৃনোহন বন্দোপাধ্যায় 7৫465 পত্রিকা 
প্রকাশ করলেন এবং তার প্রথম সংখ্যাদ্র লিখলেন : 

“Having thus launched our bark under the denomination of Enguirer, we 





set sail in quest of truth and happiness.” 

পরবর্তী সংখ্যায় কষ্ণমোহন যা লেখেন সে-সম্বন্ধে ডাফ সাহেব বলেছেন : 

“The next number of the Enquirer in particular, seemed as if peuned 
with fire.--Hail, freedom, hail! rung through impassioned sentences”.> 

টন পেইনের আদর্শে খার। অসুপ্রাণিত হয়েছেন, বেকন ছিউম লক্‌ ভণ্টেগ্ার পড়েছেন, তাদের ভগ 


তৃতীয় সংখ্যা ংলার নবজাগরণে বিদ্বং-সভার দান 
, 


পাবার কথা নয় । তাই গুড় মঁলভার ঘন ঘন তোপধ্বনিতে তারা আদৌ বিচলিত হলেন ন|। প্রচণ্ড 
আক্রোশে ধর্মপভা তানের বিষ্চ্ধে বাণ ছোঁড়া আনস্ত করলেন। “এন্‌কোয়ারার” পত্রে কৃষ্ণনোহন 
লিখলেন : 

“The bigots are up with their thunders of fulmination. The leat of the 
Gurum Shabhg is violent, and they know not what they are doing. 
Excommunication is the cry of the fanatic: we hope persevereuce will be 
the Liberal's answer. The Gurum Shabhg is high; let it ascend to the 
boiling point. The orthodox are in a rage i let them burst forthintoa fame. 
Let the Libcral’s voice be like that of the Roman,—a Roman knows not only 
10 act but lo suffer.” 

এই লেখার এক মাসের মপোই (আগস্ট ১৮৩১ ) কুষ্ণমোহনের অঙ্ুপন্থিতে তার বাড়িতে একটি ভয্বানক 
ঘটনা ঘটল। তার বন্ধুবান্ধব বাড়িতে উপস্থিত হয়ে, গোমাংস ভক্ষণ ক'রে তার একটি ছাড় পাপের 
বাড়িতে নিক্ষেপ করেন। তাই নিয়ে তুমূল বিক্ষোভের সবি হয়, কৃষমোহন শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করতে 
বাধ্য হন। গুড়্‌ম সভ| যে এই সুযোগে কি পরিমাণ তোপদৰনি করেন, তা সহেই অহমান করা ঘাম 
তেঙ্ৰস্বী রুষঃমোহন তার উত্তরে “এনকোস্বারার” পত্রে লেখেন: 

“Jf opposition is violent and insurmountable, let us rather aspire to 
martyrdom than desert a sivgle inch of the ground we have possessed '-4১ 
people can never be reformed without uoise aud confusion--." 

উম পেইনের The Crisis Papers ও Tho Age 0/*Reason খারা পড়েছেন, তীর! তার ভাবা 
ও বাচনভঙ্গীর সঙ্গে কৃষ্ণমোহনের এই সব ইংরেক্ি রচনার বিচিত্র সানৃগ্ত দেখে বিশ্বমবোদ করবেন। 
আমেরিকান পুন্তকবিক্রেতার জাহাক্র-বোবাই বই পাঠানো বে বৃথা হয় নি, কেবল “এন্‌কোহাহার” পত্রিকার 
রচনাতেই তার ধথেষ প্রমাণ পাওয়া আনন । 

১৮৩১ সালের আগন্ট-মেপ্টেম্বর মাসের এই ঘটনার পর ক্কম্চমোহন নভেম্বর মাসে The Perseculcd 
নামে একটি লাটকও রচনা করেন ।১* ভিলেম্বর মালে ডিরোজিওর মুহা হয়। ডিরোছিও কামন। 
করেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে একদিন মুক্ত বিহঙ্গের নতন ইয়ং বেল তানের বু্ধিীপত প্রতিভার পক্ষবিস্তার 
করবেন, গৌড়ামির বিরুদ্ধে সংখ্ঠুমে অবতীর্ণ হবেন। যখন তীর! লতাই শক্কিপরীক্ষার জন্য বুদ্ধি ও যুক্তির 
পক্ষবিস্তার করলেন, তখন ডিরোছি ও লাদ্বিত ও অপমানিত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন। 

কেৰল পজিকার মাধামে ইয়ং বেঙ্গল দল আন্দোলন করেন লি। পত্রিক! ছিল তাদের প্রথম হাতিত্বার। 
দ্বিতীয় হাতিঘার ছিল সভাসমিতি। আ্যাকাডেষিক আযাদোসিছেশন কতদিন পর্ধস্থ স্থায়ী ছরেছিল, সঠিক 
জানা যায় না। ভবে আযাকাডেমি ছাড়াও, এই সনদ, আরও অনেক সভ-সোসাইটির বিকাশ হয়েছিল! 
কি পরিমাণ বিকাশ হয়েছিল, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ভার ডাফ সাহেবের জীবনচরিতে এবং ডাফ নিজে 
তা লিখে গেছেন । রেভারেণ্ড দে লিখেছেন : 

“Debating Societies were multiplied, in which bigotry, 01807050066 


বিশ্বভারতী পত্রিকা ছাদশ বর্ষ 


. 
V tranny, superstition aud Hiudu orthodoxy was denofuced in uo measured 
terms.”?> & 

ভাষ গাহেব আরে! সুন্দরভাবে এই সব সভাসমিতি সম্বদ্ধে লিখেছেন। তিনি বলেছেন হে, এর আগে 
সভা-সোসাইটি ছিল বটে, কিন্তু খুব বেশি ছিল না। তার মধে। অধিকাংশ সভাই সাহেবর! উদ্যোগী হয়ে 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্ক প্রত্যক্ষ আদর্শ-লংঘাতের এই নতুন পরিবেশে সভাসধিতির দ্রুত বিকাশ হতে 
থাকল এবং তার মংখ্যা অনেক বাড়ল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এই সব সভার বৈঠক হত কলকাতার ৷ 
এক-একক্রন একাধিক সভায় যোগ দিতেন ও সদন হতেন। আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক থেন একটা! 
বাতিক হয়ে দাড়াল । এমন কোনো! বিষন্ন ছিল না যা নিয়ে আলোচনা বা তর্ক হত ন1। বিধঘ়বৈচিয্োর 
ঘেন শেষ ছিল না মলে হয়। ডা সাহেবের লিঙ্গের ভাষাই উক্তৃতিযোগা : 

“New Societies 52066৫ up with the utmost 78010 in every part of the 
native city. ‘There was not an evening in the week, on which one, two or 
more of these were not held; aud each individual was generally eorolled a 
৫006 of several. Indeed, the spirit of discussion became a perfect mania ; 
and its manifestation, both in frequency and ৮৪15), was carried lo a prodi- 
gious excess.”>২ 

ভা সোযাইটিতে মিলিত হয়ে, নালা বিষয়ে স্বাধীনভাবে আলোচনা ও তর্কাতকি করার মনোভাব 
একদনয় প্রায় ‘ন্যানিয়া' হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশে, ১৮২৯-৩* থেকে ১৮৪* সালের মধো। ১৮৩, সালে 
অনৈক “হিন্দুকালেজচ্ছাত্ন্ত পিতুঃ* কলেক্দের ছেলেদের শিক্ষা ও ধা|নধারণার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের চিঠিতে 
এই ব'লে অভিযোগ করেছিলেন: a 

“প্রায় সকল ছেলেগুলি একণ্ডয়ে অবশ অধৈর্ধ এবং অনেক বিষয় বিপরীত ইহার! স্থানে ২ সভ| 
করিঘাছে তাহাতে আচার ব্যবহার ও রা্নিদ্ধনের বিবেচন! করে এই সকল দেখিছ! পুত্রের কালেছে ঘা ওয়া 
ব্হিতকরণের চেষ্টা করিলাম (কিন্তু ছেলে কালেজ ছাড়িতে চাহে ন। পরে মালিক বন্ধ করিলাম এইক্ষণে 
ছেলে লইয়া বে উ২পাতগ্রস্ত হইয়াছি যদি আবন্তক হয় পশ্চাং লিখিয়া জানাইব-.*।১০ 

পরিগ্ধার বোঝা যায়, ছেলেরা বে স্থানে স্থানে সভা করেছে এবং সেই সব সভায় সামাজিক আচারবাবহার, 
এমনকি 'রাছনিঘ্নের" বা রা্নীতিরও আলোচনা করছে, এতেই “ছাত্রস্ত পিতৃ:* বেশ বিচলিত হয়েছেন । 
তিনি ছেলেকে কলেদ ছাড়াতে চেয়েছেন, ছেলে ছাড়ে নি। নাবিক টাকা বন্ধ করেছেন, কিন্ত তাতেও 
'উৎপাততগ্রস্ত' হয়েছেন। অথচ এরকন অবস্থার মাত্র বছর ছর আগেও, ইংরেছি সংবাদপত্রে এই জাতীয় 
সভা-লৌলাইটি স্থাপনের আবশ্যকতার কথা লেখা হত । 86777, 77%71507%, পত্রে ১৮৭৪ লালে ছনৈক 
লেখক সভা-সোসাইটি স্থাপনের প্র্থোজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তার উত্তরে “1091০0৯* নাষ 
দিয়ে আর-একঘন লেখেন : 

“A correspondent in your paper---called the atlention vf the public, to 
the formation of debating society in Calcutta ; by which I conceive he means 
an Institution, where men may unbend their minds, discuss aud express 


তৃতীজ সংখ্যা বাংলার নবন্রাগরণে বিদ্বং-সভার দান 


১ 
their sentiments fredly and fearlessly, ou every subject connected with 
general knowledge, * both political and scientific --Inu countries, whose 
Government are different from this, such institutions flourish and to the 
credit of such, it may be said, that through their medium, Political 
Economy and Science have been greatly promoted.”>« 

“যেডিকান'*এর যুক্তি অন্বীকার কর| মায় ন!। ১৮২৪ পেকে ১৮১৪ সাল, নাত্র ছ বছরের মধ, 
দেশের সামাজিক অবস্থার যে কত জ্রুত পরিবর্তন হঞ্ছেছিল, সভ!-সে!সাইটির অভাবনী সংখ্যাবৃদ্ধি পেকেই 
তা বোঝা যাণ। তার ফলে যে রাজনীতি, সনা্গনীতি, অর্থনীতি ও বিবিধ জ্ঞানবিঞানের চার পরার 
হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ছাত্রদের পিতার! এই-সব সভামনিতির দন্ত দ্রীতিনত জাতদ্ষিত 
হয়ে উঠেছিলেন। 








সভা'সোসাইটি পরিচালনার বৈশিষ্ট্য 


এই লব সডা ও লোলাইটি কিভাবে পরিচালিত হত, সকলেরই ত! জানবার কৌতুহল ইবে। কিন্ত 
সে-সম্বন্ধে কোনো! নির্ভরথোগ্য বিবরণ বিশেষ পাওয়া বায় না। এ'সদ্বত্ধে ভাফ সাহেব য| লিখে গেছেন, ত) 
অনেকটা নির্তরযোগা, কারণ তিনি নিজে একাধিক সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিণেন এবং অনেক সভার হোগধান 
করতেন__44১6 one or other of these societies I feleit to be at once a 0065 9010 2. 
privilege ০০039050015 to attend”. তার বিবরণ থেকে ছেটুকু জান। যায়, তার মর্ম এই : 

সভার দস্তর| ঘধন বক্তৃতা দিতেন তখন ইংরেন্স লেখকদের প্রচুর উদ্ৃতি দিরে ভর নিদ্রেদের মতামত 
ছোযালে। ক'রে শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরতেন। আলোচা বিষয় ঘখন উতিহাসিক। তপন রবাটধন ও 
গিবন উদ্ধৃত করা হত। রাজনৈতিক বিষয় হলে আযাডাম স্মিথ ও জেরিমি বেদ্বাম, বৈজ্ঞানিক বিষ হলে 
নিউটন ও ডেভি, ধর্মাবিষয ছলে হিউম ও টম্‌ পেইন, দার্শনিক বিষদ হলে শক, রড, শ্টিউছাট ও ত্রাউন 
প্রস্তুতির না থেকে প্রচুর পরিমাণে আবৃত্তি করা হুত। বকৃতাটিকে সাহিতিঃক মাধুধে জাবস্ক কারে 
তোলার অন্ত ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা থেকে ভালো! ভালে। অংশ তারা উদ্ধৃত কর়তেন। 
নধো ওয়াণ্টার স্কট ও বাঘরন থেকেই বেশি বল! হত, মধ মধ্যে বুবাট বান ঠের কাব্যাংশও আবৃত্তি করতে 
শোনা যেত । কিন্তু সবচেথ্ধে উল্লেখযোগা বৈশি্া ছিল, আলোচনার অবাধ স্বাঞ্নত!_-“But the most 
strikivg fealure in ihe whole was the 06০0০ with which all the subjects 
were discussed.” 

“আলোচনার অবাধ স্বাধীনতা প্রসঙ্গে সোলাইটির অধিবেশনের বে পরিচ্ দিয়েছেন ডক সাহেব, তা) 
সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির যোগা। উত্ধৃতিটি অনেক বড় হবে ব'লে বাংলাম্ব তার বক্তবোর সারটুকু উল্লেগ 
করছি।১৭ সাধারণতঃ বিহং-সভা ও বিতর্ক-সভার বৈঠকে যা দেখা ঘায়, তাতে আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে 
এক দল বলেন এবং বিপক্ষে আর-এক দল বলেন। বিশ্ব-সভার ঠিক এ রকম কোনে! বাধাধরা নিয়ন না 
থাকলেও, বিতর্ক-লভা এই নিয়মেই পরিচালিত হয়। ইং বেঙ্গলের যুগে বিশ্বং-সড| ও বিতর্ক-সভার 
মধ্যে ‘ফর্মাল’ ভেগ বিশেষ ছিল না। কারণ সব সভাই প্রা্ঘ আলাপ-মালোচনা তর্কবিতর্কের জ্রন্ত গঠিত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


হয়েছিল, নিযালায় গবেষণ। করবার জন্ত নয়। এই আলোচলাপ্রবধৃতাই ছিল তখনকার সভার অন্ততম 
বৈলিষ্টা। বিভর্ক-সতীয় পূর্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষের দল পূর্বনিদিষ্ট থাকাই রীভিগংগত। কিন্তু ডাফ সাহেব 
বলছেন, তখনকার সভায় তা থাকত ন!। লভার পরিচালকরা বলতেন বে, তাতে আলোচনা যাস্রিক 
“ফর্নযল' অলোচন! হয়, কার কি বিশ্বাস ও ধারণা তা জানা ঘায় না, কেবল পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মতন মৌখিক 
প্রবহধ-প্রতিরোগিত! হয। সে রকম আলোচনায় এই-ছাতীয় সভা স্থাপনের আসল উদ্দেনতই 
অনেকটা বার্থ হঙ্ব। স্থতরাং এই আব লভায় কোনো পূরবনির্িষ্ট পূর্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ 
থাকতেন না। সকলে নিলিভ হবার পর যখন সভার কার্ আরম্ভ হত, তখন স্বাধীনভাবে যার যে-পক্ষে 
ইচ্ছা! আলো5না করতে পাহতেন। তাতে হয়ত এক পক্ষেই পরপর ছ-সাত জন বক্ত। বলে গেলেন 
এমনও হত-:411 were, lherefore, left alike free in their choice ; hence it nol 
infrequently happened, that more tbau balf-a-dozen followed in succession on 
the ৪৪৪৩ 5ide.” লভাবৃন্দের বল! শেষ হয়ে গেলে, উপস্থিত শ্রোতাদের নধো যদি কেউ এ বিষয় 
মহ্্ধে কিছু বলতে চাইতেন, স্তাকে ত! বলবার সুঘোগ দেওয়া! হত। সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে 
পরস্পরের মতামতের প্রতি এনন একট! সংঘত স্রস্তার ভাব প্রকাশ পেত, যা যত্যই প্রশংলনীয়। ধাদের 
দৈধ সংঘন শৃখলাবোদ ইত্যাদির অভাব সম্বন্ধে প্রাচীনদের অভিযোগের অস্ত ছিল না, তারা যে সভ।- 
গোসাইটিতে মিলিত হয়ে কোনো বিষয় নিছে বিতর্ককালে এ রকম উদারতা ও সহিষ্কুতার পরিচর দিতেন, 
ভাবলেও অবাক হতে হয়। বোক| যার, সমাদসংস্কারেত্র নীতি বা পদ্ধতির দিক দিয়ে তারা অদৈধ ও 
অমংঘনের পরি দিলেও, বাক্তিগত চরিত্রের বনিয়াদ তাদের বেশ দৃঢ় ছিল। তা না হলে, তাদের পভ; 
মমিতির পরিচালনার এই শৃষ্ধলাবোধের পরিচ্তু পাওয়া যেত ন! । 


সভা-সোসাইটির সংখ্য। ও বৈচিত্র্য 

১৮৩০ থেকে ১৮৪* সালের মধ্যে, এই প্রচ সাঝজিক আলোড়নের ফলে, কলকাতা শহরে অনেক 
সভাগনিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের সংখা! ও বৈচিত্রোর বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। সমসামঘিক 
পত্ডিকাগুলি তন্ন-তঙ্গ ক'রে খু'জলে সভাযবিতির সুদীর্ঘ একটি তালিকা তৈরি করা যেতে পারে। সভা- 
স্থাপন করা যখন তক্ষণ বাংলার প্রায় ‘ন্যানিদ্বা' হরে দড়িয়েছিল, তধন, স্ব্কালক্থুয়ী সভাও অনেক গড়ে 
উঠেছিল। পত্রিকার পৃষ্ঠান তাদের অনেকগুলির দুএক লাইন 'নোটিস' ছাড়া, আর কোনে! পিচ কোথাও 
খুঁছে পাওয়া যাদব না। তার মধো কয়েকটি সভ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতি; অর্জন করেছিল এবং কিছুকাল 
স্থারীও হয়েছিল । যেমন : 


বঙ্গছিত সভা সর্বতরদীপিকা সভা 

আযংলো-ইগ্ডিয়ান হিন্দু আসোলিয়েশন  জঞানচন্ত্রোদর সভা 

জানসন্দীপল সভা সোপাইটি ফর দি আযাকুইজিশন অক্ষ, জেনারেল নলেজ 
ডিবেটিং ক্লাব তরবৌধিনী সভা র্‌ 

বঙ্গরঞিনী সভা মেকানিক্স ইনটিটিউট 


বিজ্ঞানদাদ্রিনী সভা চিচাস লোসাইটি 


তৃতীয় সংখ্যা বাংলার নবজাগরণে বিদ্বংসভার দান 


ডিরোছিওর ম্যাকাডেমি আলোসিয়েশন তক্ষণ ছাত্রমহলে সভাস্থাপনের প্রেরণ। সঞ্চার করে। 
১৮৩* সালেই *আ।ংলে-ইব্বিঘান হিন্দু, আলোপিক়েশন স্থাপিত হয ॥ ৪ গেপ্টেম্বরের (১৮৩০ ) “মন্বাদ 
কৌমুদী” পত্রে এই সভার থে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তা থেকে জানা দাস যে তার কিছুদিন আগে এই সভার 
প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । লিমলায় প্রামমোহন রায়ের আংলে/-হিন্দু স্থলের ছাত্ররা, হিন্দু কলেজের ছাত্র! এবং 
হেয়ার সাহেবের পটলডাও| স্থলের ছাত্রর| একসঙ্গে মিলিত হয়ে এই স। স্থপন করেন। পঃনামোহন রাৰ 
তখনও বিলাত দবাত্রা করেন নি, কলকাতাতেই ছিলেন । এই সভাস্থাপন্রে ব্যাপারে তিনি প্রতাক্ষ ব। 
পরোক্ষ ভাবে লংস্নিষ্ট ছিলেন কি না, বল ঘায় না। সভার লিরদি্ নিঘবাবলী দেখে সনে হু, হত তিনি 
পরোক্ষ ভাবে সংপ্লিষ্ট ছিলেন । সভার কেবল নানাবিধ ভানবিজ্ঞান ও বিগ্ভার লন্থহীলন ও চগা করার 
স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু ধর্মবিষয়ে কোনোরকম আলোচনা কর! নিষেস ছিল ডিনে!ক্িওর আযাকােমির 
আলোচনায়, অথব! ডাফ ছিল প্রভৃতি পাডিদের ধর্মপ্রচারে তখন বে পরিবেশের স্ব হদ্রেছিল পনাক্ষে, 
বামযোহন রায় তার প্রতি খুব যে প্রস্গ ছিলেন ত| মনে হয় ন|। তাই কেবল বিদ্যাগুসীলনের উন্দেস্টে 
এই মভাস্থাপনে তার খানিকট। সহাহৃৃতি ছিল বলে বনে হগ্ন। প্রতি মাসের খিতীয় ও চতুর্থ বুধব্যরে 
এই সভার অধিবেশন হত।১* “জ্ঞানদন্দীপন সভা” স্থাপিত হনব পাপুরিয়াথাটার উমানন্দ ঠাহুরের বাড়িতে 
১৮৩* লালে । এই সভারও নিন্দ ছিল, ধর্মাবিষয়ে অ।লোচন! কর। চলবে না, কেবল বিস্কবিসদে চপবে। 
এই সময চোরবাগানের লক্ষ্মীনারা়ণ দত্তের বাড়ীতে “ডিবেটিং ক্লাব” নামে এক মড| স্থাপিত হদ। 
পইখতীয় বিশ্তা” যাতে সভ্যবৃন্দের মধ্যে বিশেষূপে বৃদ্ধি হয়, এই ছিল ক্লাবের উদ্দেশ্য । ক্লানমোহন রায়ের 
পিমলার স্থুলে, ১৮৩২ সালের শেষ দিকে, “গর্বতবদীপিক! শভা” স্থাপিত হন্ব। সভাস্থাপনের প্রদান উদ্দেশ্য 
ছিল বাংলাভাঘার বিশেষ অহুস্টীলন করা। অধিকাংশ সভাগমিতিতে শিক্ষিত যুবকর! তপন ইংরেছিতে 
বক্তৃতা ও আলোচনা করতেন। বাংলাভাঘ| অনেকট! উপেক্ষিত ছত। তঞ্গণ শিক্ষিতসম্প্রনায়ের এই 
বিজাতীয় মনোভাব দূর করবার অন্ত এই সভাটি স্থাপিত হয্ব। সভার সভাপতি ছিলেন রাখমে!হন রাধে 
পুত রমাপ্রসাদ রগ এবং সম্পাদক ছিলেন তার সতীর্থ দেবেস্্র[থ ঠাকুর 1১৭ 

এরকম আরো অনেক সভাদমিতি এই সম স্থাপিত হয়। উদ্দে্ত ও নিগ্রমকা নূন সকলের দে এক 
ছিল তা নয়। তবে ঘার যে উদ্দেশ্য বা নিয়মই থাক্‌-ন! কেন, একটি প্রয়োজন সকলেই সনানভাবে বোধ 
করতেন। সেটি ছল বিদ্যাছস্ীলনের প্রমোগ্রন। এদিক থেকে বিচার করলে, এই সন্কার ছুটি মুড 
বাংলার নবজ।গরণের ইতিহাসে স্থাদ্ী আপন অধিকার ক'রে আছে মনে হঘ। একটি Society for lhe 
Acquisition of General Kuawledge বাংলাছ “সাধারণ আানোপারিক! সৃভ।” বলে পৰিচিত; 
আর-একটি “তরবোধিনী সভা*”। 





পাশ্চাত্য বিদবৎ-সভার প্রভাব 


এদেশের বিহুং-সভা স্থাপনের মূলে থে পাশ্চান্ত সভা-সোসাইটির প্রেরন! ছিল অনেকটা, তাতে কোনো 
যন্দেহ নেই। ‘ইয়ং বেঙ্গলের’ ঘুগে এই প্রেরণা আরো বেশি প্রত্যক্ষভাবে কার্যকরী হয়েছে মনে হয়। 
উনবিংশ শতাবীর তৃতীয় দশকের মধ্যে ইংলণ্ড প্রচুর সোসাইটি ও আ্যালোপিয়েপন গড়ে ওঠে। 
সেগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল, সাধারণ অশিক্ষিত মানবের মধো নতুন জ্ঞান বিতরণ কর!। এই লব সোশাইটির 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


মধ্যে প্রথম "মেক/নিকৃল ইনস্টিটিউটের” নাম করতে হয়। ইংলণ্ডের অর্নেক জায়গায় এই ইনস্টিটিউট 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া অন্ান্ত ধেগব সোসাইটি এই সম স্থাপিত হয় তোর মধো উল্লেখযোগা হল 
“Sociely for the Propagatiou of Christiau Kuowledge” (S.P.C.K ), "Society 
for the Diffusion of Useful Knowledge” ( S.D.U.K ), "Society for the Diffusion 
of Political Knowledge” (S.D.P.K) ইত্যাদি। ইংলণ্ডের সামগ্রিক জীবনে প্রত্যেকটি সভা 
রীতিনত প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমানের দেশে বিহং-সভার ও জন্তান্ত সভার নামকরণে পান্ত পাক্চাত্তা 
সভার প্রভাব দেখ! যা্ব। “মেকানিক ইনস্টিটিউট" এনেশেও স্থাপিত হরেছিল। 5.0-0- ও 
5.D.P.K-র সঙ্গে এদেশের “Sociely for the Acquisition of General Knowledge” 
(5.A.G.K }-এর দাদৃশ্যও লক্ষণীয়। “Digusion” ও “Acquisiti|u”-এর মধ্যে পার্যক] অনেক । 
সে-পার্বক্য ইংলও ও বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার পার্থক্যের লক্গে তুলনীঘ। ইংলণ্ডের কাছে তখন 
বড় প্র্থ +01745০০*-এর, আনানের দেশের বিহং-সনাছের সনন্ত! ছল “এAcquisiti০৷”-এর। কিন্ত 
উল্লেখযোগ্য এই থে, প্রায় একই সময়ে দুই দেশেই এই জাতীয় সভ[-যোস|ইটি স্থাপিত হয় (ক) 


সাধারণ জ্ঞানোপার্জিক! সভা 


“সাধারণ জ্ঞানোপাপ্জিক। সভ।” স্থাপনের উদ্গেন্তে প্রথমে কয়েকজন উন্যোগী মিলে একটি ম|নিফেস্টে। 
ছাপিছে প্রচার করেন। প্রগারপত্রে পাচজনের স্বাক্ষর ছিল দেখ। যায় তারিণীচরণ বন্দোপাধ্যায়, রামগোপাল 
ঘোষ, রামতহ লাহিড়ী, তারাচাদ চক্রযুর্তী ও রাদক্বঞ্চ দে। ১৮৪১-৪২ লালের প্রকাশিত সচার 
শ্ট্যানদ্যাকশন্‌্স"-এর গোড়ায় প্রচারপত্রটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। ওঁতিহাগিক ডকুমেন্ট হিসেবে নয় শুধু, অক্লান্ত 
দিক থেকেও এই প্রচারপত্রটি খুব মূল্যবান ব'লে, এখানে তা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত কর] হল :* 

CovxtRVYMEN,— Though humiiiating be the confession, yet we cannot, for a 
moment, deny the truth of the remark so often made by many able and iutelli- 
geut Europeans, who are, by ০ means, iuimical to the cause of native improve 
ment, that in no one department of learning are our acquiremeuts otherwise than 
extremely superficial. We need ouly examine ourselves in order to be convinced 
of the justice of the remark. After the ground-work of our mental improve- 


(ক) ইংলণডের এই সৰ সঙ্গ-সোসাইটির বিবরণ Dr, ছি, 20, Webb-a1 Tho British Porking Class Reader, 
1790-1818—Lireracy and Social Tention. নানক প্রদ্থে বিশরগাবে বর্নিত হয়েছে ৯ ব্রিটিশ মিউদিয়ন ও ইংলণে বিভিন 
গ্রহ্াগারে রক্ষিত, এই সব সোসাইটর বহ অপ্রকাশিত দুত্রিত ও অনুতিত বিধরণ পেকে ভা্ট। ওয়েধ এই ইতিহাস রচন। করেছেন। 
পূ্যে ধার! রচনা করেছেন, তাদের বিধরণ বিপদ ও সপ্ূৰ্ব নয। বেদৰ, 5.0,U. সথন্ধে ভর ওয়েব লিখেছেন-হ [here it, tor 
example, ও pretty extravagit passage ia G.D.H. Cole and Raymond Posigate, The Common People 
mpl at an asseesment of the Society's work 





(London, 1987), pp. 810-11. The only large-scale 
isan unsatisfactory and uopublishcd disssrtation io ths University of London: M.C. Grobel, 
“The Sociely for 1he Digusion of Useful Knowledge, 1826-1846,’ (p- 176, Note 13) 

* উদ্ধত সহ্য ইটালিছুল লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত । 
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ment has been laid in We School, ( and a school tuilion seldom does more) we 
enter into the world and never think of building a solid superstructure. The 1 
fate of our Debating Associations, most of which 016 now eztinct, twhile not one 
1s in a flourishing condition, as well as the puerile character of the 06056 
productions that appear in the periodical publications, are lamentab'e proofs of 
0015 sad neglect. If a tree is to be known by its fruils, where, with but oue 
or two solitary exceptions, are the fruits to which we cau point with pride 
and satisfaction, as manifesting any degree of intellectual energy or extent 
of learning? We have ever siucerely regretted the want of an iustitution, 
which should be the means of promoting frequeut mutual intercourse among 
the educated Hindus, and of excitiug an emulation for mental excellence. 
There is at present no occasion whereby we are ever called upon to congregate 
on au extensive scale, for the purpose of mutual improvement, aud whence 
we may receive an impetus for applying ourselves to useful studies. IS it 
then not desirable to unite iu such a laudable pursuit, by which the bonds 
of fellowship may be streugthened, the acquisition of knowledge promoted, 
and the sphere of our usefuluess extended ? 

With a view therefore to create iu ourselves a determined amt well regulated 
love of study, which will lead us to dive 062৩ than the mere surface learning, 
and enable us to acquire a respectable kuowledge on matters of general, and 
nore especially, of local interest, we have thought it expedient to iuvite you 
to meet, in order to consider the proposal of establishing an institution which, 
in our humble opinion, is eminently calculated, not only to effect this great 
end, but likely to promote mutual gool feeliug and union—an object of no less 
importance. We cannot, of course, within the limits of a circular, give a 
detailed account of the plau Wwe propose to lay before you, but'allow us to state 
the followiug brief ০৪110 

Such members of the proposzd Society, as may be willing, should under- 
lake to বু at its meetings, written or verbal discourses, on subjects suited 
to their respective tastes, at such Limes as may be previously fixed by them 
with a view to their convenience, and to the degree of research and attention 
which the subjects may require ; aud, if they should fail without satisfactory 
reasons, to fulfil their pledges, they will be liable to pay @ pecuniary fine. The 

৬ 
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purpose of this circular is to call a general meeting, to fonsider the propriety 
of establishing the proposed institulion, and to arrange he details. 

It is at this general meeting, Gentlemen, that Wwe most earnestly solicit 
your attendance. Yon must be well aware that the success of a public object, 
like the one we propose, must 05570 ou the degree of cordial cooperalion we 
may receive from the members of our community. We canuol believe that 
in such a cause, colduess will be manifested by any person that entertains the 
least regard for his own improvemeut, or breathes any love for his own 
country ; and we flatter ourselves with the hope, that we shall meet wilh your 
learty support iu a proposal, which none cau look upon with indiffereuce, 
unless lost to all sense of duty, or sunk in apathy. Those who may, from 
circumstances, be unable to take an active share in our proceedings, cau at 
Jeast countenance the object by their presence, for which they may be assured 
of our thanks. 

We have, through the kinduess of Baboo Rameomul Sen, Secretary to the 
Sancrit College, obtained permission to use the Sancrit College Hall for our 
mecliug, where precisely at 7 o'clock P. M. on Monday, the I2 th March next, 
we earnestly entreat and hope, that every oue of you, Gentlemen, will have 
the gocdness to try your best tor be present. 


Calcutta, February 20, 1838 TARINEY CHURN BANERJEE 
RAMGOPAUL GHOSE 
RAMTON00 LAHIRY 
TARA CHAND CHUKERRUTTKE 
RAJKRISHNA DAVY 


প্রচারপত্রের নধে কয়েকটি বিধছ লক্ষ্য করবার আছে। প্রথমতঃ, ১৮৩৮ সালে স্বাক্ষরকারীরা যখন 
এই মভা-স্থাপনের উদ্দেশ্যে পত্রটি প্রচার করেন তখন, তীর বলেছেন, উল্লেখযোগ্য একটিও বিতর্ব-দভা বা 
বিং-সভা ছিল ন|। যা দুএকটি ছিল, তাও তখন প্রান নিক্ষিয় হরে গেছে'। এই উক্তি থেকে বোঝা! যায়, 
ডাক সাহেবের কলকাতায় আমার পর, বিশেষ করে ডিরো(জিওর মৃত্যুর পর, অ্যাকাভেমিক, আদোতিদেশন 
বেশিদিন স্থায়ী হয় নি? তার আগেই হয়ত ভার কার্যকলাপ কিমিয়ে পড়েছিল। তার পরে আর কোনে। 
উল্লেখযোগা বি্ং-সভ গড়ে ওঠে নি। তার কারণ, সামাজিক অবস্থার অতিক্রত পট-পরিবর্তন। বাইরের 
মামাদ্ছিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ধখন চারিদিকে তী্র কোলাহলের স্থটটি হয়, তখন বিদ্ধজ্দনেরাও 
অব্যবস্থিতচিত্ত হয়ে থাকেন। ছোট ছোট বৈঠকী দল তখন অনেক গজিয়ে উঠলেও, বেশ বড় কোনো 
স্থারী বি্ং-সভ। স্থাপনের হুযোগ তখন হদ না। ১৮৩০-৩১ সালে বাংলাদেশে ঠিক এই অবস্থারই সৃষ্টি 
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হয়েছিল। ডাক সাহেব এই রা থে ধরনের সভার প্রাচূর্ধের কথা বলেছেন, তার অধিকাংশই ছোট ছোট 
বৈঠকী সভা, বড় কোনো বিৎখ-সভা নয়। পাচ-হ বছরেই মধ্যে অবস্থা অনেকট! শান্ত হবার পর, সকলে 
মিলিত হয়ে বেশ বড় স্থাছী বিশ্বৎ-সভা স্থাপনের প্রছোন্রন অহুভব করেন। লাধারণ জ্ঞানোপাছিক! সভা, 
তববোধিনী সভা ইত্যাদি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে হয় নি, কারণ হবার মতন অনুকূল পরিবেশ 
ছিল না। 

প্রচারপত্রের দ্বিতীঘ্ লক্ষশীঘ্ন বিষয় হল, স্স্থির বিস্তাচর্চা ও গভীব্র রানার্জনের সংকল্প । উদ্যবীদের 
মধ্যে অনেকে আকাডেমিক আযাসোলিয়েশনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন! প্রতিভার উন্মেষপর্বে তখন তানের 
বিগ্ভালোচনাঘ চপলতা! ও তরলতার ভাগ ছিল বেশি। আট-ন বছরের মধ্যে তাদেরও অনেক মানমিক 
পরিবর্তন হয়েছে, বিচারবুদ্ধি পরিনত হয়েছে, দৃষ্টও গভীর হয়েছে। এখন আর তারা বিদ্বং-দভায় 
চাপল্যের বা তারল্যের পরিচর দিতে চান ন। | ভাসা-ডামা জ্ঞানে আর তারা সন্থষ্ট নন। প্রতোক বিবয়ের 
গভীরে তার! প্রবেশ করতে চান। ভ্ঞাননমৃদ্রের বুকে ডুব দিরে তলিয়ে দেখতে চান, উপরে সীতার 
কাটতে চান না। প্রকান্তে এ কথ। প্রচারপত্রে তারা ঘোষণ! করেছেন। শুধু তাই নয়, আহ্মসংঘম ও 
শৃদ্ঘলাবোধ সম্বন্ধেও ভারা অনেক বেশি সচেতন হয়েছেন। যদি কোনে। ল্য তার পূর্বনিনিই দিলে সভার 
যোগদান না ফরেন এবং তার প্রতিশ্রুত বক্তৃতাটি ন! দেন ব| রচনাটি না পাঠ করেন, তাহলে সভার 
মন্খতিক্রমে তাকে অর্দণ্ডেও দণ্ডিত করা যেতে পারে। বিছ--সভার এ রকম কঠোর বিধান বিস্ময়কর মনে 
হদ্র। কিন্তু প্রথম পর্বের অতিরিক্ত উচ্চ্‌ঞ্খলতার কথা ভাবলে, পরবর্তী কালের এই কঠোর শৃষ্ধলার 
ইঙ্গিত অনেকটা স্বাভাবিক বলা যেতে পারে । 

তৃতীয় লক্ষণীয় বিষন্ন ছল-_কেবল পাশ্চাত্য বা গাধারণ বিস্াচচার মধ্যে তারা আর সীমাবদ্ধ থাকতে 
চান না। স্থানীঘ বিধয় নিয়েও ( "matters..“2f local iuterest” ) ভারা পড়াশুনা ৪ আলোচন] 
করতে চান, কেবল বিদেশের নথ, এ দেশের ও ৷ জ্রানোপাদ্দিকা তায় এ দেশের পুরাণ ইতিছাস ভূগোল 
ইত্যাদি নিয়ে অনেক আলোচন| হয়েছে । ১৮২৮-২৯ থেকে ১৯৬৮-৩৪ লাল, মাত্র এই দশ বছরের মধো 
এদেশী বিৎ-সভার ঘে বেশ উল্লেসযোগ্য আদর্শগত পরিবর্তন হয়েছিল, জ্ঞানোপাজিক| সভার শ্যানিফেন্টে! 
তার এঁতিছাসিক প্রমাণ । 

১৮০৮ মালে এই সা স্থাপিত হয়। সূভার সভাপতি ছিলেন তারাচাদ চক্রবর্তী, সহকাহী সভাপতি 
ছিলেন রামগোপাল ঘোষ ও কালাচাদ শেঠ, সম্পাদক ছিলেন রামতঙ লাহিড়ী ও প্যারীচাদ মিত্র, পরিচালক- 
হওলীতে ছিলেন ক্ষযোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল সেন, মাধব মল্লিক প্রভৃতি। সাধারণ যত্যরূপে 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই লতার সঙ্গে সংশিষ্ট ছিলেন | শভায় সমস্ত বিষন্ন নিয়ে আলোচন! করবার অধিকার 
ছিলপ্দকলের, ক্লোনো বিশেষ বিদদ্বে কোনো নিষেধ ছিল ন!। লাহিতা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, হুগোল, 
রাঞ্জনীতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, সব বিঘয় নিয়ে এই সভায় নিয্মিত আলোচনা হত। সাধারণতঃ 
সংস্বৃত কলেজেই সভার মাসিক অধিবেশন হত বালে মনে হন্ব। বাংলার নবীন বিহং-সমাদ্ের প্রায় সকলেই 
এই সভার সঙ্গে প্রতান্থ ব! পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেস্বৰের মধ্যেও অনেকে এই সভার 
অধিবেশনে যোগদান করতেন | সেই সম বতগুলি বিহ২-সভা স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে এই শভাটিকে 
বিদেন্টর।ও একবাকো প্রশংসা করে গেছেন । কিন্তু কোনোদিক থেকেই এই সভা বিদেশীদের মুখাপেক্ষী 
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ছিল না। বরং সভার অধিবেশনে মধ্যে মধ্যে যেভাবে রাজনৈতিক ও অর্থ সৈঁতিক বিষয়ে আলোচনা হত, 
তাতে কলকাতার ইংরেজ-সমাজ সভার প্রতি খুব গ্রীত ছিলেন না। তৰু *আদর্শ বিং-সভার সমস্ত গুণ 
এই সভার ছিল বলেই তার! প্রশংসা না করে পারেন নি। কলকাতার তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের 
আডতোকেট আন্ত জনঙ্গন লিখেছেন: “One of the most meritorious of the native 
associations is the Sociely for the Acquisition of General Knowledge”.>" 

এই সভার Transactions ও Procecdings-ও মধ্যে মধো প্রকাশিত হত, কিন্তু তার একটিও 
এখন পাওয়া যাস না (ধ)। জনসন সাহেব একটি খণ্ড নিজে দেখেছিলেন বলে উল্লেখ ঝরেছেন। তার 
বিধযন্থটী সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : "The contents are essays, Lopographical descriptions, 
ctc, all of a superior character.” অন্ততঃ তিন খণ্ড [21155011০15 প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে 
হয়, কারণ ১৮৪৩ সালের “বেঙ্গল হরকরা” পত্রের একটি বিজ্ঞাপনে দেখ! যায়_"3rd Volume of the 
transactions of the Society for the Acquisition of General Knowledge, shortly 
to be published and all volumes to be had of Messrs. P. 5. D’ Rozario & ০০৭১৯ 
এই মুদ্রিত বিবরণীগুলি পাওয়া] গেলে, সভার আলোচ্য বিষ, আলোচনার স্ট্যাণ্ডার্ড ও অস্যান্ড কার্ঠকল।প 
সদ্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথ! জানা যেত। এখন ঘেটুকু পাওয়া ধায়, তা বিভিন্ন সমসাময়িক পত্রিকায় 
প্রকাশিত টুকরো-টুফরে! সংবাদ ও রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত ৷ তাও সভাস্থাপনের পর প্রথম দিকের বিশেষ 
কোনো সংবাদই পাও ধায় না। ইয়ং বেঙ্গুলের মুখপত্র “জ্ঞানাস্বেষণ” পত্রিকায় হত কিছু-কিছু সংবাদ 
প্রকাশিত হত, কিন্ত তার একটি কপিও এখনো! পাওয়া যাহ নি। পজ্ঞালাহ্েষণ" থেকে উদ্ধৃত “দাচার 
দর্পপের" একটি বিবরণে দেখবা যাছ, প্রথম বর্ষের একটি অধিবেশনে ( ১৬ যে, ১৮৩৮) কৃষমোহন পুর্লাণপাঠের 
সাধকতা গহ্তে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং সেদিন “অতিশয় দুর্যোগ ও মেঘগর্জন হওয়াতে ও পাদরি 
বাবুর বন্ৃতা শ্রবণে শতাধিক নমুন্য আগমন করিছাছিলেন।”২* সভার কার্যকলাপ পত্রিকায় প্রকাশ করার 
জন্ত পরিচালকর| উৎস্ৃকও ছিলেন না। ১৮৪৩ যালে "বেঙ্গল হরকরা” পত্রে সভার থে সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
প্রকাশিত হয়, তাতে প্রথমেই এই কথ! তারা উল্লেখ করেছেন; "Although his Society has 
existed for several years, its members are So modest and have so studiously 
resisted publicity as to be hardly known that the Society does exist."২> হরকরা- 
পত্রের এই বিবরণ থেকে ভ্লারো জানা বাঘ যে, সভ্যর! নিজেদের খুশি ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে-কোনো! বিষয় 
নি ্বাধীনডাবে আলোচনা করতেন এবং কেবল ইংরেজিভাষার মাধ্যনে নয়, বাংলাভাষাতেও তারা 
প্রবন্ধ রচন। ক'রে পাঠ করতে পায়তেন। ১৮৪৩ সালে সভার সড্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২** জন। এই 
নভাযসংখ্যা থেকে “জ্ঞানোপান্িকা সভার" ক্রনবর্ধান প্রভাব সম্বন্ধে ধারণ! করা ঘায়। রঃ 

নবাবঙ্গের মুধপাত্রর। সকলেই প্রায় এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন) প্রত্যেক বিষয় সিয়ে তারা যে 
কতটা স্বাধীনভাবে সভায় আলোচনা করতেন, তা আনকেও বোধ হয় অনেকে কল্পনা] করতে পারবেন না। 
কেবল দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হত না, রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও আলোচনা হত। 


খে) বিটি মিউরিঝাম লাইব্রেরিতে আজে কিন! জানি না, এখানকার কোনো লাইব্রেরিতে পাইনি। 


তৃতীয় সংখ্যা বাংলার নবজাগরণে বিদ্ধ-সভার দান 


আলোচন!কালে ব্রিটিশ নী] তীব্র সবালোচনা করতেও তা কুষ্ঠিত হতেন ন|। উপস্থিত ইংরেক্স 
শ্রোতাদের সামনেই কয়তেন : একবার একটি অপিবেশনে এইরকম আলোচনার সনত খুব গণগুগোল হুয়। 
এই অধিবেশনের বিস্তৃত বিবরণ “বেঙ্গল হরকর।” পত্রে প্রকাশিত হুয।*২ সংক্ষেপে ঘটনাটি উদ্লে 
করছি। 

১৮৪৩ লালের ফেব্রুয়ারি মালে সংস্কৃত কলেছে সভার একটি অধিবেশন হয়। সভার সভাপতি তারাটাদ 
চক্রবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন । ক্যাপটেন রিচার্ডদন ও আত্-একগুন ইংরেক্স দর্শক সাদর 
উপস্থিত ছিলেন। দক্ষিণারৱন সুখোপাধ্যাঞ্জ ছিলেন বক! এবং বক্তব্য ব্যয় ছিল $ “Ou Lhe Present 
State of the East Indian Company's Criminal Judicature, and Police, under 
{be Bengal Presidency.”  বকৃতাপ্রসঙ্গে দক্ষিণাররন কোম্পানীপ্ন কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, 
পুলিশের অসাধুতা ও অকর্মণ্যত| এবং ত্রিটিশেত্র এৰেশে আসার অভিগন্ধি সৃহ্বদ্ধে তত্র ডানা মন্তব্য করেন। 
মন্তব্য শুনে রিচার্ডদন সাহেব কন্ধ ছয়ে বক্তৃতার মাঝগানে বাবা দিয়ে বলেন: 

“To stand up in a hall which the government had erected and in the heart 
of a city which was the focus of enlightenment, and there to denounce, as 
oppressors and robbers, the men who governed the countiy, did in his opinion, 
amcunl to treason..“The College would never have been in existence, but for 
the solicitude the Government felt in the mental improvement of the natives 
of India. He could uot permit it, therefore, to be converted into a den of 
treason, aud must close the doors against all such meetings.” 

রিচা ্ডপনের এই অসৌজস্ত-প্রকাশে বিচলিত হয়ে, সডাপতি 'তারাচাদ চক্রবর্তী (ছিন্দু কলেছেরই প্রান 
ছাত্র ) চেয়ার ছেড়ে সঙ্গে ন্দে উঠে দীড়ান এবং বলেন : 

“Captain Richardson, with due respect 1 eg to say, that 1 canuot allow 
you to proceed any longer in this course of conduct lowards our Socicly, and ou 
behalf of my [চিএ Baboo Dukbin. I must say that your remarks are anything 
but becoming, 1 am bound also to add that I consider your couduct as ay 
insult to lhe sociely and that if you do nol retract what ypu Dave said aud 
make due apology, we shall represent the matter lo the Committee of the 
Hindoo College, and if necessary to lhe Government itself. We have obtained 
(74055. of this public hall, by leave applied for and received {from the 
Committee, and not through your personal favour. You are only a visitcr ou 
this occasion, and possess no right to interrupt a member cf this socicty 
in the utterance pf his opinions. I hope that Captain Richardson will 50০ 
the propriety of offering an apology to my frieud, the writer of the essay 
and lo 0116 mecting.”** 
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এর পর দক্ষিপাররন তার প্রবঞ্চটি পাঠ করেন৷ রিচার্ডলন পরে ক দুঃখ প্রকাশ ক'রে তার 
মন্ববোর জন্য ক্ষমা চান। ভ্ঞানোপাছিকা লডা যে কেবল এদেশে জ্ঞানবিষ্্রীনের গরসারে সাছাযা করেছিল 
তা নর, বাঙালী শিক্ষিতসমান্ছে স্বাদেশিকতাবোধও প্রথম জাগিয়েছিল। ইংব্রেছি শিক্ষার যে কেবল 
কুছলই হয় নি, স্থফলও হয়েছিল, এ কথা তখনকার বাঙালী-সমাজের অনেকে ন! বুঝলেও, রিচাওসনের 
মত জাত-ইংরেক্রর। মর্মে যে তা উপলব্ধি করেছিলেন। ঘারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে জর্জ টম্সন এদেশে 
আসার পর, এই মভার সভাবৃন্দের লক্ষে তার পরিচন্ব ও আলাপ-অলোচন! হয় (গ)। তারই উদ্যোগে 
সভার সভ্বৃন্দ ১৮৪৩ সালে Bengal British India Society স্থাপন করেন। এই জ্ঞানোপার্জিকা 
সভার সভাদের মপোই অনেকে "তরবোধিনী সভা*র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন। গোড়া থেকেই তববোধিনী। 
সভার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 


তন্ববোধিনী সভ। 

"জ্ঞানোপাদ্রিক। সত।” প্রতিষ্ঠার বছর দেড়েকের মধ্যে “তহবোধিনী সভা” হারকানাথ ঠাকুরের 
চ্ছোড়ামাকোর বাড়িতে প্রতিষিত হয় (১৮৩৯, ৬ অক্টোবস্ন )। প্রথমে নাম ছিল “তবরিনী সভা", 
পরে পত্ডিত রামচন্দ্র বিষ্যাবাগীশের পরানর্শে “তববোধিনী সভ।” নাম হয়।** সভার প্রতিষ্ঠাতা মহি 
দেবেহ্রনাথ ঠানুর। দেবে্্রনাথের ভাবায়, এই সভার প্রধান উদ্দেস্ত ছিল "আমাদিগের সমুদায় শাস্দের 
নিগঢ় তর ও বেদাস্তপ্রতিপান্ত ব্ৰহ্ধবিদ্ধার, প্রচার” । কিন্তু কেবল ধর্মপ্রচারের দিক থেকে বিচার করলে 
তঝবোধিনী সভার প্রতি এঁতিহাসিক অবিচার কয়। হবে। ধর্মপ্রচারের দিক থেকেও পূর্বেকার সনাতন- 
পন্থীদের “ধর্মশভ।” ও "ভরবোধিনী সডাশ্র মধ্যে মৃলগত পার্থক্য ছিল। ১৮৩* লাল থেকে বাংলার 
মানাজিক সীবনে যে ভরত পরিবর্তন হতেঞ্থাকে, ইংরেঙ্গি-িক্ষিত বাঙালীর নৈতিক জীবনে থে ভাংন 
ধরে, রাননোহন রাম জীবিত থাকলে (থাকা পন্ভবও ছিল) নিশ্চছ তার অসংঘত উদ্দানতা ও 
উচ্ছ,খলতার নিকটাকে সংঘত করার চেষ্টা, করতেন। যে-নস্তা সবচেয়ে ভয়াবহর্পে ভার মামনে 
প্রকট হয়ে উঠত, তা হল কফ্ণনোহলের মতন বাংলার প্রতিভাবান যুবকদের আষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের 
সমস্য।। তখন বৈদাস্থিক ্ৰহ্ষবিষ্তা প্রচারের জগ্ঠ “তববোধিনী সভা”র মতন নতুন কোনো সভা 
স্থাপনের কথা রামনোহনও ভাবতে বাধ্য হতেন। তার অভাবে, ভার স্থযোগ্য উত্তরাধিকারী দেবেশ্রন!থ 
গুরুত্ অসমাপ্ত কর্তব্য সাধনের পথে অগ্রসর হন। এ ক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হুল, ডাফ হিল 
প্রনুগ পাদরিনের ইংরেত্দিশিক্ষিত বা€ালী-সমাজে খ্টানধর্মের প্রচারের উদ্দেস্তে অবাধ অগ্রগতির পথ 
প্রতিরোধ করা॥ ধ্ষদভার মতন গড়ুন সভা" স্থাপন করে তা? প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। 
তৱবোধিনী সভার নতন সংস্কারদুক্ত ধর্মতরাহ্থেবী সভার পক্ষেই তা করা স্ভব। এই দিক দিয়ে, ধর্মের 
ক্ষেত্রেও তরবোধিনী সভা সেই সময় বুগাস্বকারী এতিহ1সিক ভূমিকা অবতীর্ণ হয়েছিল। 

শুধু ধর্মতবের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তবাবোধিনী সভার দান সমগাময়িঝ যে-কোনে। 
প্রগতিশীল সভার তুলনায় বেশি ছাড়া, কম নয়ন শিবনাখ শান্রী লিখেছেন: “Te Tattiva- 


(%) জর টন্দন এই সনয ‘জ্ঞানোপাদিক মহা’ ও দেকানিকৃস হন্ট্টটিউটে' অনেক বরুতা। দেন। ১৮৪৩ লালের 67594 
Hurkaru ও The 855৩ $pPeciaior পরে তীর অনেক বকতা প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারেও কিছু বরুত! সংকলিত হর । 





তৃতীয় সংখ্যা বাংলার নবজাগরণে বিদ্ব-সভার দান 


bodhini Sabha used $ hold weekly and monthly meetings. Pupers were 
read and discussed at, the weekly mectiugs and divine service uscd to be 
00৩1 oncé a month. The Sabka commenced its carcer with 0015 ten young 
Wen as ils members. But so great were Ihe energy avd enihusiasm with 
which its proceedings were couducted that in the course of two years the 
number of members rose to 500---"২« আরে কয়েক বছরের নধ্যে তরবোধিনী সভার সভা- 
সংখা! প্রায় ৮** পরস্থ হয়। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালী বিহুং-সমাঙ্জের অধিকাংশই এই সভার সূভা ছন। 
সভার মুখপত্র "তযববোধিনী পত্রিকা” সাছিতা, ইতিহাস, রাজনীতি, মর্থনীতি, সনাঙ্গনীতি, ধর্ম, দশন 
ইত্যাদি বিষয়ে নিমমিত আলোচনার প্রবর্তন ক'রে বাংল! সাংব:রিকতা ও সাহিতাচঠার ক্ষেত্রে নতুন পদ 
প্রদর্শন করে । অক্ষদকুম(র দর, ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর, রাজেন্্রলল মিত্রের মতন প্রতিভাবানদের অভ্াদর 
হয় এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়। 

কয়েক বছরের মধ্যে ততবোধিনী সভার দ্রুত প্রগার ও উন্নতি হস্থ। এ মন্পর্কে তধবেদিনী পত্রিক। 
লেখেন : 

শতরবোধিনী সভার জস্মাবস্থার সহিত বর্ডনান অবস্থার তুলনা! দার! তাহার উত্তি আলোগন! করিলে 
অবস্ত অত্যন্ত আহলাদে মগ্র হইতে হয়। প্রথম কালে দশক্জন মাত্র লতা ছারা উহার সংস্থাপন হর। 
এইক্ষণে পাচশত অপেক্ষ। অধিক সভ্য উৎসাহের সহিত ইহাকে আত্রর দিতেছেন; তকলে বামে 
দশনুদ্র একত্র হওয়া দুষ্কর ছিল। এইক্ষণে প্রতি ছালে প্রা চারিশত টাকা সংগৃহীত হইতেছে এবং 
আয়ের ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে; তখকালে সভার অভিপ্রেত ব্রক্ষোপাসনার প্রচার জন প্রধান প্রধান 
মমূদ্া় উপায়ের অভাব ছিল, এইক্ষণে তজন্ জ্রানক্রনক নান! বিষয়ে পরিপূর্ণ এই পর্রিক] মাখে দাসে 
প্রকাশ হইডেছে...প্রথমত: কলিকাতা নগরে উচুক্ত দ্বারকান/থ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে ১৭৬১ শকের 
২১ অশ্বিন দিবলে এই মা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কিছদ্দিবস ত২কালের বর্খকঞ্চিং কর্ম মেই স্থানেই হসম্প্ 
হইয়্াছিল। পরস্থ কারোর কিঞ্চিৎ বাহল্য দ্বারা স্থানের সঙ্গীত প্রদুক্ত সভার কার্য্যালয় ১৭৬২ শকের 
অগ্রহায়ণ মালে ষষ্টমূত্রা মাগিক বেতনে কলিকাতার শিমূলিয়াস্থিত শ্রীঘূক্ত দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের গৃহে 
পরিচালিত হয়। সেখানে তংকালে ত€বোধিনী পাঠশালার কর্ণ এবং সভার অন্তান্ত তাবং কাধ্য একত্র 
নির্বাহ হইত । তদনস্তর তববোদিনী পাঠশাল। কলিকাতা হইতে বংশবাটী গ্রামে অস্তর হইবার নিশ্চয় 
হওয়াতে পাঠশালার বায় এবং সেই বৃহং বাটীর বেতন একত্র নির্বাহ করিত আশনর্ধ প্রঘুক্ত মে বাটী 
পরিত্যাগ করিদ্না অধাক্ষেরা শতাগি দ্বত্র কাথ্যালয় ১৭৬৪ শকের অগ্রহা'ণ মাদে কলিকাতার োডাসাকোস্থিত 
ব্রাহ্ম্মাজের গৃহে স্থাপন করিলেন। পরস্ত অল্প দিবস পরেই লভার অবস্থা সন্দররূপে পরিবর্তন হইল, 
ডোর শংখ্যা বৃদ্ধি হইল, মুদ্রা স্থাপনের কনা হইল, বহ কর্ণসারী আবগ্রক হইল ;---স্ৃতরাং সুত্র 
ব্রাহ্দমাদ৷ গৃহের এক ক্ষুত্রাংশ দীর্ঘ প্রস্ত পঞ্চ হস্ত স্থানে এই পমুদ ব্যাপার সম্পোঘ হইবার আর কি 
মন্তাবনা থাকিল ? অতএব ১৭৬৫ শকের আষাঢ় মাসে দেখান হইতে হেহুদ্বা পুর্করিণীর দক্ষিণ অকলে এক 
প্রশস্ত গৃহে সভার কার্যালয় আনীত হইল---”২*। 

সভার কাজকর্মের ক্রনিক প্রসারের ফলে স্থানপংকট দেখা দের । স্থান থেকে স্থানান্তরে, লোকের 


বিশ্বভীরতী পত্রিকা দ্বাদশ বধ 


অহুকম্পার উপর নির্ভর ক’রে ঘুরে বেড়ালে, সভার কাছ হুসম্পাদন করা স্ব হয় লা। তাই সভাদের 
কাছে এককালীন দানের জন্ত পত্রিকা মারফত আবেদন করা হচ্ছে, যাতে সভার একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণ 
করা ঘায়_প্বাসিক দান নহে, বাধিক দানও নহে, চিরকালের নিমিত্তে একবার মাত্র কিঞিং দান করিলে 
বপন এন্ধণ মহোপকার হয়, তখন তববোধিলী সভার সভ্য হইয়া কি তাহাতে কু্িত হইতে পারেন? 
তববোধিনী সভার অতি দরিজ্র সভ্য ও ঘিনি তিনি আপনার রণপোহণের দৈনিক বায়কে সংক্ষেপ করিয়াও 
ইহার আনুকূল্য করিতে কি কুপণ হইতে পারেন?” 

উনবিংশ শতাসসীর প্রথনাধের মধ্যে তববোধিনী সভার মতন আর কোনো সড1 বাংলার বিদ্বং-দমাজে 
এত ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তার প্রধান কারণ, আকাডেমিক আসোসিয়েশন, 
এমন কি সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার যেটুকু অভাব ছিল, তবাবোধিনী গভা যেই অভাবটুকু পূরণ করে 
দিয়েছিল। সেই অভাব হুল, দেশীয় সংস্কৃতির উদার ও মহান এঁতিহের উপর পাদ-প্রতিষ্ার অভাব । 
পাশ্চাত্য বিগ্কে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে, তববোধিনী সতা দেশীয় এঁতিতের ঘাঁকিছু মহান তাকে 
অস্বীকার করে নি। কোনো সামাজিক ব! লাংস্থৃতিক সংকীণতি! তার ছিল না। ধর্মের বিরুদ্ধে জিহাদ 
ঘোষণ। ক'রে যে কোনো স্থায়ী সংস্কার কিছু করা ঘার না, অথচ তার কালদক্চিত কুসংস্কা়ওলোকে ছেঁটে 
ফেলে দিয়ে যে মুক্ত মনের অঙ্গনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, এ-ত্য প্রথমে রামমোহন উপলব্ধি 
করেছিলেন। পরবর্তী কালে নোওরছীন 'আদর্শবাদীদের দিগ্্াস্তির মধ্যে তববোধিনী সভা এই দিকৃ-লিশনে 
মাহাঘা করেছিল। পূর্বেকার সনস্ত প্রগৃতিনটল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সভার যা-কিছু ভালো তার সবটুকু 
বিনা দ্বিাঘ্ গ্রহণ ক'রে এবং যা-কিছু মন্দ তার সবটুকু নির্ভগকে বর্জন ক'রে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 
শেবদিক থেকে তরবোধিনী সভা নবধুগের বাংলার বিৎৎ-মাঞ্রকে স্থির আদর্শ-সমন্বয়ের পথের সন্ধান 
দিয়েছিল। ননে হয় যেন, আবম সভা, জ্যাকাডেমিক জ্যাসোগিয়েশন। আংলে|-ইণ্ডিয়ান হিন্দু 
আযালোগিয়েশন, স্তবদীপিকা সভা, সাধারণ জ্ঞানোপাদ্দিকা সভা প্রভৃতি সমস্ত সভার পরমকামা পরিণতি 
হয়েছিল তববোধিনী সভায় । তার পর থেকে সভা-সমিতির ইতিহাসের এক নতুন পর্বের সুচনা হল। 


১1 George W. Thomson, The Stranger in India ( London 1843), vol. 2. 

TP. 151-152, footnote. 
Rev. L. B. Day, Recollections of Alezamder Duff ( London 1879 ), p. 24 
Rev. A. Dafi, India awd Ilia Missions ( Edin. 1840 ), Appendix. 
George Smith, The Life of Alezander Duff ( London 1879 ) vol. IL, 
FP. 112-113. 

এ) অর্জ স্মিথ, পূর্বোক্ত নথ, ১২* পৃষ্ঠা । 

৬1 Rev. A. 0088, India and India Missions, Appendix, PP. 634-635. 

41 Encyclopaedia of Social Sciences ( 1951 print ), vol. 6, “Free-thinkers® 
by Robert Eisler. এছাড়া J. B. Bury লিখিত এ Histoty of Freedom of. 
Thought ( London 1913) ষ্টব্য | 
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আালেকজাার ডাক, }পূ্বোক্ত এন্থ, ৬৪, পৃষ্ঠা। 
Enguirer পত্িকান্ট কোনো ফাইল পাওয়া যায় না। ডাফ সাহেব তার পূর্বোক্ত গ্রন্থের 
পরিশিষ্টে কিছু উদ্ধ, তি দ্বিয়েছেন। প্রবন্ধে আনি সেইগ্ডলি ব্যবহার করেছি। 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ‘দি পদিকিউটেড' নাটক গন্বন্ধে লিখেছেন £ “১৮১১ সনের শেষ ভাগে 
প্রকাশিত 7'॥৪ Persecuted লাটিকাখানি কৃষ্ণনোহন বন্দ্যোপাধ্যান্নের প্রথন দুদ্রিত পুগ্তক। 
পুস্তকথানি দরপ্রাপা। ১৯৪১ সালে Calcutta Municipal Gazctte পরের ১৭৭ বাধিক 
সংখ্যায় আমি এই নাটিকাখানি পুনর্মৃত্রিত করিঘ্নাছি।” (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় পণ্ড, 
‘সম্পাদকীয়’, ৭৪৭ পৃষ্ঠা )। নাটকটি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'সনাচার দর্পণ' পত্রিকা থেকে 
“সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় ( ২য় পণ্ড, ১৫৪ পৃ! ) উদ্ধত কর। হয়েছে। 

“দি পলিবিউটেড” নাটকের একটি কপি প্তাশনাল ল।ইব্রেরিতে আছে ॥ 
লালবিহারী দে, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তৃতী্ন অধ্যাদ্ব। 
আলেকছাণ্ডার ডাক, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট । 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যো পাধ্যাছ্, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ২৩২ পৃঠ। 
Bengal Hurkary, November 22, 1824. 
আযালেফদ্রাণ্ডার ডাঞের পূর্বোক্ত গ্রন্থের পরিশি্টের বিবরণ থেকে গৃহীত । 
ব্জেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য.ধণ্ড। ১২১-১২৯ পৃঠা। 
‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকা থেকে কয়েকটি সভা-দমিতির বিবরণ সংকলন কর! হয়েছে ॥ 
J. K. Majumdar, Raja Rannokun Roy ax? Progressive Movements in 
India, pp. 271-274. * 
George W. ‘Thomson, The Stranger in India, p. 153. 
Bengal Hurkaru, February 27, 1843. 5 
“সমাচার দর্পণ' থেকে ‘সংবাদপত্রের সেকালের কথা ২য় খণ্ড, ১২৭ পু উদ্ভৃত। 
Bengal Hurkaru, January 16, 1813. 
Bengal Hurkaru, February 13, 1843. 
“বেঙ্গল হরকরা” পত্রের ১৮৪৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয় । 
দক্ষিণাররনের সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, ১৮৪৩ সালের ২রা ও ওলা মার্চ । 
“তৱবোধিনী সভার” “বিবরণ দেবেহুনাথের পযা্মদীবনী”, দের মুখোপাধ্যায়ের “বাঙ্গালার 
ইতিহাস্* (৩ ভাগ ), রাজনারায়ণ বস্থর "আত্মচরিত", শিবনাথ শাস্বীর Ifistory of the 
Brahmo 8০৩ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। 
Sivanath Sastri, History of the Brahmo Samaj, vol I, ( Calcutta 1919 ), 
PP. 8688. , 
তরবোধিলী পত্রিকা, ১ ফাল্তন ১৭৬৭ শক 


সাধনা 


জ্ঞানী ও পণ্ডিতেরা ত্রক্ষকে *তং"বন্ত বলিছা তৃপ্ত হইতে পারিথাছেন। কিন্তু বাউলরা পণ্ডিত নহেন। 
তাহারা বলেন, আমর! “তং” ব! তর বুঝি না) আমরা চাই মাস্থঘ। তাই তাঁহার! ভগবানকে পুরুষ বা 
মনের মান্থঘ বলেন। এই জগতে নানা বন্তর মধ্যে দেই মাহ্ষকে হারাইম্া চলিয়াছি। সেই মানুষের বিরহ 
যখন মনে জাগে তন আর কোলে বিষরস্থথে মলে তৃপ্তি ছছ লা। এই মাহুযকে খু দিয় পাওয়াই 
হুইপ সাধনা। তাই বাউল গাহিয়া ফেরেন 
আমার মলের মানুষ যে রে আমি কোথায় পাব তারে। 
হারায়ে সেই মানুগে তার উদ্দেশে দেশ ফিংদশে বেড়াই ঘুরে ॥ 
তৱ ও আনে হৃদছের সেই বাধা সারে না 
তবে ফবে দন মানে না শরম মানুষ চাই-ই চাই। 
তিযাস যে হযে না'পুরার ( = কুয়াশায় ) ্বরপপবার| কই রে পাই। 
পাচ পঁচিশ কি ত্রিস্বণ সাধনে, মন মানে ন! উদাস করে অবুঝ কান্ছনে। 
এখন মহাতর পরনার্থ লাগে যেন সব বালাই । 
মামুদ আনার চায় সে মানুষ (তাই ) আউল বাউল হয়া ঘাই। 
নেই মান্ুধ লাগি ঘন বিবাণ্ট বিশার যে আর গতি নাই । 
বিশ! ছইল কৈবর্ত বলার শিল্প, ভ্রাতিতে ভুঞ্িমালী। 
কবীর, দাদু: রজ্জব, রবিদাস প্রহৃতি ভক্তেরা এই মানুষের দন্ত ব্যাকুলতা পদে পদে প্রকাশ করিয়াছেন। 
পুরুষন্থক্ত তো বেদের একটি কোণায় প়িগ্। আছে। অথর্ব বেদে তাহা ১৯-৬ ও খগ্বেদে তাহ! ১* মণ্ডলের 
»*তম সুরু । কিন্ত বাউলদের আ[গাগোড়াই হইল পুরুষ্থক্ত ) 
সাহার! জ্ঞানী পত্তিত্, ধাহাদের সনাজে বিশেষ অধিকার ও প্রতিষ্ঠা, তাহারা ঈশ্বরকে খৃঁদিয্ছেন তবে 
জ্ঞানে, আচারে অহঠানে, সন্দিতে ধর্মবাবস্থায়। সরল শাহত্ঞানহীন বাউন্বর| অতপত বুঝেন না, তাহার! 
তাহাকে খুঁজিয়াছেন জীবনে ও আচরণে মাহুবের মধ্যে সরল ও সহজ করিহ1/ 
2 সম্প্রদায়-বন্ধন 
ভাগাদের সেই সহজ পথে ধখন কৃত্রিম মন্দির ও শা আসি! দাড়া তখন ব্যাকুল হই! ভগবানকে 
তাঁছার। বলেন__ 
তোমার পণ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মস্দেদে। 


(তোদার ) ডাক শুনি সাই চল্তে ন! পাই র্যা দীড়ায় গুরুতে দোরলেছে। 
সি 


তৃতীয় সংখ্যা বাউল-পরিচগ্ণ 
| 


ভুইবা| ঘাতে অঙ্গ দুড়ায় তাতেই বদি জগৎ পড়ার 
বল্‌ হে ভুরু কোধায় গড়ায়, (তোমার ) অশ্দে সাধন মরলে! কেদে। 
তোর ছুয়ারেই নানান্‌ ভালা, পুরাণ কোরাশ তস্বী মালা 
তেখ পথই তে। প্রধান ঘালা, কেঁদে মদন সরে থেছে 
“(যে সরল মহঙ্গ জীবনে তাহাকে অঙ্থভব করিতে পার! যাগ তাহাতে মন ধান তৃপ্ত হয ন| তপন নান! 
কৃত্রিম চেষ্ট! করিতে হয়। তাই কবীর বলেন 
স্ব জল লীরৈ নহী সোদি পিন্নকী হোঁল্‌ (কবীর ৪, * পৃ 
*হ্ধা জল ( যাহ। সহ ও সঙ্গুপে আছে) পান করিবে না, ইচ্ছা হইল বে খুঁডিন। আল বাহির করিয়া 
পান করিবে!” তপন লিঙ্গে চিত শান প্রন্থৃতি বদ্ধন একের পর একে আমাদের দৃঢ় কর্িয়| বাদে । 
বেদ কী পুত্ৰী স্বৃতি আঈ ৷ 
বংধতত বধ ছোড়ি ন দা? ।--কৰীর ৪.৩ পৃ 
“বনের পুত্রী আবার আলিলেন স্মৃতি, তিনি বীদিলেন এমন বাধন যে কিছুতেই আর যায় ন! ছাড়ানো” 


মতবাদ বা! ‘ক্রীড’ 
প্র দিকের আক্রনণ হইতে সাধনাকে বক্ষ! করিতে পর্বকে নতবাঁদের (০৫০৩৫ ) বেড়! দি নিৰিশ্ু কর! 
গেল একদিন উঠিয়| দেখি, সাধনার কেরে গোকবাছুর চরিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু বেড়াগুলিই স্গীবস্ট 
হইয়া তার সব শক্ত খাইয়া! ফেলিতেছে। 
বেরা দীন্হী বেতৃকে। ব্ঠোহী খেত ধার ।--কৰীর ৪. ১১ পু 
খাহার। সরল প্রেনপৰী তাহার| কৃত্রিম স্বর্গ নরক বা শান্ধের শাসনে ভীত নহেন। “যাহার! হরিকে ন! 
জানে তাহাদেরই স্বর্গনরকের ভগ্ন, যাহারা হরিকে জানে তাহাদের গে ভব নাই ৷" 
অনলানে কো! শ্বর্ণ নরক হৈ হরি জানে কে! নাই ।--কৰীর ২, ১১ পৃ 
সপত্ডিতের। ঘন তাহাদের স্বরচিত এই জটিল তবঙ্গলে আনান, তপন এই মূর্খ ও সরল পোকব| সহজ 
সরল ধর্ম খুঁজিয়াছে দীবনে, প্রেমে । তাহার। স্র.বন-মরণ লইয়া মাথা ঘামায় নাই, সুংসায় ও পুনর্জন্ম লইগ্না 
তর্ক করে নাই; জলহাওয়ার পরপু তাদের শুচিতাকে ক্থুর করে নাই, তীহার ( পরম পুরুষের ) মঙ্গেই তাহারা 
নিত্য বসতি করিয়াছে 


জীবন মরণ ন বাংহৈ কৰহ আত! গরন ন কেরা । 
পানী পরল পরস নহি লাগৈ তিহি সংসি করে বনের! ।--দাদূ, রামকলী পথ ২১৮ 
তাহার! ঘরেও বন্ধ হয় না, বনেও ঘুরি! বেড়া না। কুক্ছ- সাধনাও কিছু করে না, মদ্‌গুরুর উপদেশে 
ডাহার মনের সহিত নিজৰ ননকে মিলাগ। 
না ঘি রহ না বনি গয়। না কুছ কিয়া কলেল। 
দাদু মনহী” দন ছিলয়ে সতগুরকে উপদেশ ॥_ দাদু, গুরুদেব অঙ্গ, *৫ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


ভগবানকে ডাহারা কেবলমাত্র পুরাণের অবতারের মধো অবতীর্ন্ধপে পি তৃপ্ত নহে। তাহারা দেখে, 
সকল জীবনে সকল মানবে তাহার অবতারলীলা নিতাই চলিছ্বাছে_ * 
জবাবে শবে চায়া| দেখি সবই যে তার অবতার। 
নৃতল লীলা কি দেখাবি, তার নিতালীল! চমৎকার ॥ 
লেই অবিনাী পুফ্ুধকে লৰাই সবাই দেখিতেছেন, কেবল দাধনার বলে সাধক তাহাকে চিনিতে পারেন 


সবকো দৃষ্টি পড়ে অধিনাঞী বিরলা সন্তু পিছালে ।__কবীর ২, ৪২ 
bh 


ভেখ, বাহ্ৃচিহ্ন 
এ সরল পথের পথিক বলি বাউলর| ডেখ-চিহ্কাদি পছন্দ করেন না। নানক কবীর দাদু রজ্জব 
প্রস্তি ভক্তগণও বার বার এই কথাই বলিয়াছেন / কেন্দুনীরই মহোংসবে আমাদের এক বন্ধু এক বাউলের 
গান শুনিয়| চমংকৃত হন। তাহার কাপড় গেরুয়| ন! হুইঘা সাদা কেন এই প্রশ্ন করার বাউল গাহিলেন_ 
ভিতরে রস না হৈলে কি বাইরে কি রে রং ধরে? 
ফলে কি অন্ত নামে বাইরে তারে রং করে? 
ফলে ঘপন রম হয়, তখন বাহিরে আপনি রং লাগে। নহিলে বাহির হইতে রং করিলে কি আর ফপে 
মাধুর্য আসে? গৈরিক পরিলেই তো অন্তরে রপ আসিবে না ।/ 


* অন্তরের সাধনা প্রেম 


ভাবের রাপ্ে খরেনের রাগে অগ্রসর হইতে গেলে বাহ্‌ সাধনায় লাভ নাই /শিল্লাদির গায় ভাব- 
সাধন।ও ঘদি শুধু বাহু বসব লইয়াই থাকিত তব তাহার শিক্ষাও বাহু হইত। “কিন্তু ভাব ও প্রেম হইল 
জীবনের ভিতরের বস্তু, তাই তাহায় সাধনাও হওয়া উচিত অন্তরের । বাউলদের মধ্যে প্রেমই হইল ঘবার্থ 
সাধন! । প্রেমই সরল ও সহজ মাধনা। প্রেনেই যথার্থ যোগ। জানে শুধু পরস্পরে বিরোধ ও বন্ধন। 
তাই হ্ৈত ও অদ্বৈত লইঘ| চিরকাল বে বিবাদ জ্ঞানের জগতে চলি! আসিতেছে প্রেমের সহদ যোগে সহেই 
তাহার সমাধান হইয়াছে প্রেমের সংজ্ঞাই হইল বাউলদের সধো_ 
নিতা স্বৈতৈ নিত্য উক) প্ৰেম তার নাব! 
হৈতের মধ্যেও দ্বৈতকে অতিক্রম করে প্রেনে, কেহ কাহারও নিজ ধর্ম ন! হারাইট্না,অর্থা২ পর্দ্পরের 
যোগে পরম্পরে পূর্ণ হয়। 
বাউলদের প্রেদতবের কিছু কথ) চৈতন্তচরিতাব্বতেও প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রেম বাছিরের কোনে! 
প্রয্নোজনের হারা নিয়মিত হইবার নহে, কাজেই কোনো বাহ বিধি বা ধর্মের সলুসরণ করিলে প্রেমের 
্বধর্ম নষ্ট হয়। 
নিরব গা 


টে বাউল-পরিচয় 
| 
বিধি ও লোকাচার আশ্রয় করিলে হে প্রেম বৃধা। প্রেবও উদ্ছ্খল ব্যাপার নাহে. ৷ - রিস্ক. লেই 


বিনু বাহিরের ন়। _প্রেন’হইবে প্রেনের হারাই নিহিত) চৈভচররিতামুত বলেম_ 
শু নাহি সানে রাসাসুগর আবি. 


ডে. চ. ২২, ৮১+ পৃ. ৭২০ দে. সং 
কাম দেহস্থথ প্রভৃতি প্রবৃত্তির দ্বারাও প্রেম যদি নিরস্ত্র হয় তবে প্রেম তাহার শুদ্ধ ও স্বাদীনতাকে 
হারায়। বৈধী ভক্তি হইতে এই শ্ব নিয়স্বিতা স্বাধীনা ভক্তিই ভাল। 
রাগাদুগাহক্তি মুধ্যা |-_ চৈ. চ. সা, ২২, ৮১৮ পৃ, ৭১৯ ০, সং 
আর যে সাধক প্রেমের : নিয়ন্ত্রিত পথে চলেন তিনিই ভগ্বংপ্রেমের মাধুর্ধ সহক্তে উপলব্ধি করিতে 
পারেন । অন্তের পক্ষে তাহা স্থলভ নয়৷ 
কেবল বে রাশদার্সগে, তলে কৃষ্ণ অনুরাগে, তারে কৃষ্ণ মাধুর্য হল চৈ. চ. মবা, ২১,২৯৪ পৃ. ১১৯ দে. সং 
লোকাচার শা্বাচার ও কামাদি দৈহিক প্রবৃত্তি্ অতীত বিশুস্ধ প্রেমেই ভগবংপ্রেন-নাবুর্ণ লাভ হর । 
এই প্রেম হইতে বে জ্ঞান ও বৈরাগ্য স্বয়ং উদ্ধৃত হস, তাহাই ভাবসাধনায় এই ক্ষেত্রে চলে, নহিলে জান 
ও বৈরাগাকে ইহার অবস্ত-অঙ্গ মানিলে এই প্রেমের পূর্ণতা হানি হয়! 
জ্ঞান ও বৈরাগ্যানি তক্কির কছু নহে অঙ্গ (চৈ. চ. ঘধা, ২২. ৮১৭ পৃ, ৭১৮ দে. লং 
শাঘন্তান লোকবিধি কামপ্রবৃত্তি প্রভৃতি বাহ্‌ কোনো! নিয়নাদির দ্বারা ইহা নিয়মিত নহে। 
এই প্রেম হইল বিহ অসীম ও অপার, তথাপি ইছা নিতাই বাড়িয়া চলিগ্বাছে। ইহা বিদ্ন্থ কপ! 
কারণ প্রেম “বিহ” হইলে আর ইহার বাড়িবার অবসর খাকিত না। তথাপি ইহা নিত্যবৃন্িখীল। 
রাধা প্রেম! বিভু যায় বাড়িতে নাহি ঠাঞি 
তথাপি নে ক্ষণে ক্ষণে বাড়ক্জে সদাই । --চৈ. চ. আদি, ৪., ৯১ পৃ. দে. সং 
পাছে কামপ্রবৃত্বিকে কেহ কেহ বাহ্য মনে ন! করিয়া “আন্তর বলিছাই গ্রহণ করেন তাই কবিরাঙ্ষ 
গোস্বামী বিশেষ সাবধানতার লহিত স্পষ্টই বলিলেন যে, এই প্রেমের মধো কাম ও ইস্তিছাগক্ির 
স্থান নাই। 
কাম হুইল আত্মস্থখেচ্ছ॥ প্রেম হুইল ভগবানের হ্ৃথেচ্ছা । 
আব্্েস্রিয় শ্রীতিবাহ! তারে বলি কাম। 
ইঁকেক্রিরতি-ইচ্ছ! ধরে প্রেঘনাম ₹-চৈ চ. আদি, ৪, ১০১ পৃ 
০এই প্রেমে উ্্েরও কোনো হাত নাই । অর্ধাং এই প্রেমের ক্ষেত্রে কেহ বড় কেহ ছোট নয়। 
শক্তি বা বিকৃতির স্থান এখানে নাই! এই প্রেমেই আমরা আমানের প্রি্তষের সমান হইয়া যাই। 
উভয়ের মধ্যে যে ভেদবিভেদ তাহা ঘুচিছা! যায়। যদি তাহার ঈশ্বরত্ব দেখিয়া সেই লোভেই মন্ধিয়া থাকি তবে 
তে প্রেম শুদ্ধ হইবে ন। । সেন্গপ এ বা কামে দূষিত প্রেমে তাহার আনন্দ নাই 
প্্বশিশিম প্রেমে নাহি মোর প্রত ।- চৈ. চ. আবি, 9, ৭৮ পূ 
ভাই কাদার ক্ষেত্রে আমরা সহনর বন্ধনে বন্ধ হইলেও প্রেমের ক্ষেত্রে প্রেমম্থ আবাদের স্বাধীন করিয়া! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


দিয়াছেন, পেধানে যদি নিঞ্রেকে হীন যনে করিছ। ভাহাকে ধরিতে চাই, তবে খা প্রেম নহে। তাহাকে 
প্রেন নাম দিলেও সে প্রেম ত্য হইবে না। প্রেমভাবে একটি স্বাধীন সানা চাই । 

আমারে ঈশ্বর মালে আপনারে হীন । 

তার প্রেম বশ আমি না হই অধীন চৈ. চ. আদি, ৪, এ. 

নান! নিঘ্ননের হারা সীমাবদ্ধ এই সংসারের মধ্যে সহ মিয়মে বদ্ধ থাকিয়াও প্রেমে সদাই আসর! 

তার সঙ্গে সমান ভাবে লীলা করিতে পারি ॥ এবং নান! কর্মের নানা বন্ধনের মধ্যে আমাদের চিত্ত সদাই 
তার আহ্বানের রত উৎকর্ণ হইয়! থাকে। তাই যহাপ্র্ চৈতহ এই কথ বুঝাইতে শিষ্ব। উদ্ধৃত করিয়! 
বলিছাছেন_- 

পরবাসনিনী নারী ব্যপ্রাপি গৃহক্মহ। 

তমেযা্ৰাদদতাযন্ত্ধিসঙ্গরসাতনম্‌ চৈ. চ. ষধা, ১ ২৬ পৃ, দে. সং 


পরকীয় তব 

এই যে দ:সারে সাংলারিক নিঘ্মের মধো বন্ধ থাকিয়।ও যে সংলারাতীত প্রেসময়ের জন্ট ব্যাকুলতা, ইহ। 
যেন ঘরে থাকিব| বাহিরের অন্ত বা]কুলত| ; ইহাই পরকীয় ব্লল বলিরা কথিত )১ 

অতএব মুর রস কহি তার দাদ। 
স্বকীয় পরকীয়রূপে খ্বিবিৰ সংস্থান ।--চৈ. চ. আদি, ৪, ৫, পৃ ৭৬ 

ক্ষষিরাও আব্মাকে মানসলোকাগত হংস বলিদ্বাছেন ( মৈত্রী, ৬,৮ )। সেই হংস এখানে বাসা বাধে না, 
এবানকার মলিন ছলে পিক্তপক্ষ হয় না। সেখানকার ডাক শুনিলেই উড়িয়। চলিয়। ঘায়। লে “অলঙ্”। 
“অন্ুতের মন্ধানে শে গন। সচল” । বিদ্তর্ণ ইহার গতি (হংল, ১)। এই হংল বাহিরের জনই ব্যাফুল। 
হংসো লেলাদতে বহিঃ, (শ্বেতা, ৩,১৮) । এই অপীনের কি এক অপুর্ব ড|ক আছে থে বাছু সেই ডাকে 
স্থির থাকিতে পারে না, মন বরে রে না, জলমায। মেন কাহার সম্ধানে সদাই হরে দিকে ধাবমান || 

ক্ষধং বাতে| নেলয়তি কখংন রতে মন: । 
কি মাপ: সতাং প্রেপ, সন্ী নেলায্রি কদাচন ॥ অথর্ব, ১+, *, ৩৭ 
বু কথাই দাদু বলিয়াছেন 
দেহ হে সংসার নে জীব রাদকে পাস দাদু, বিচার অঙ্গ, ২ 

দেহ সংসারে থাকিলেও হৃদয় পড়িয়া আছে বেন তীহারই কাছে) 

এই পরকীয়তর ঠিক বুঝিতে ন। পারিয়া কত সাধনার্থী নি সাধন! বার্থ করিয়াছেন তাহ আর বলিগা 

করা ধায় না। 

'এই প্রেম বাহ সব স্থবিধার ছার] নিয়মিত নহে /নিতাই নানে এক বাউলকে একবার প্রশ্ন করা 
গিদ্াছিল, প্রেন-বস্তুর পরিচয় লে পাইল কেমন করিদ্।। লে বলিল, “বাবা, আমারওণ্হরী ছিলেন। দেছের 
কাছে দেহ দশ-বারে! বংলর রাখিয়াছিলাম। তার পরে তিনি পৃথিবী ছাড়িয়া গেলেন, তার পরে দশ-বায়ো 
বংসরের পর, হঠাৎ একদিন অধদ্দিণ্ডের জন্ত ভাহাকে পাইলান । সেই প্রেম-পরশ্টুকু পরশমণির মৃত 





তৃতীয় সংখ্যা বাউল-পরিচয় 


মাকে দোলা করিছ্া _শিত্ন--গেছে।" এই প্রেম-পরশ হদ্ব ভগবানের বিশেষ কৃপায়। তাই 
তন্তুচরিতাম্বৃত বলেন. 
ধর্ম ছাড়ি রাগে দেহে করয়ে দিলল 
কু বিলে কছু ন! নিলে দৈবেশ্ন ঘটন।-_আদি, ৪. ৭২ পৃ 
এই কারণেই নরনারীর পরস্পরকে চেনা সহস্র নঙ্ব। সমস্ত ক্র কাননা না ছাড়াইতে পারিলে কেহই 
কারও পরিচয় পান্ন না। তবু বাউলদের মধ্যে নারীপরিছার করাই ধর্ম নহে। নারীর নারীতটি বে কি 
রহস্তময় বস্তু এবং প্রেমপথে ধাহারা সাধনার্থ। তাহাদের পক্ষে “নারীত” যে কত বড় সহায়, তাছা সহক্স- 
তবান্রা জানেন ।1/এ প্রসঙ্গে তাহা বৃকাইবার মত স্থান নাই! মংাপ্ৰহুর মত লাধকও প্রকৃতিভাবে গাদন! 
করিয়া প্রেমের যথার্ধ পরিচন্ন পাইতে চাহিয়াছেন।_ 
এয ঘাউলদের মধো নারীকে অন্নির সঙ্গে তুলনা দেওয়া! হইয়াছে। অগ্নির থে দাহিকাশক্তি সংসারের ক্ষেত্রে 
কাধস।ধিকা. সেটুকু তাহার গৃছের ও গৃহকর্মের বিশেষ সম্পত্তি । কিন্ত তাহার দী্িটুক দরগনীল। মেই দাপ্চি 
সকলেরই তিমির হরণ করে। তাই নারীর “বিগ্রহ”ক্কূপ তাহার স্বামীতে ও পরিবারে 'মাবন্ধ বিদ্ধ তাহার 
“আগ্রহ"ক্ূপ বা অধাম্বন্থপ সকলের সাধনাকে দ্রো/তি দিতে সলণ। এই তব ন। বুঝিয়] দে “আ গ্রহনের 
সঙ্গে ভূল করি! “বিগ্রহ”্কে অমর্ধান! করে সে নারীবকে অমম্ান করে, সাধনাকে ক্ষ করে। এসব সহছের 
গভীর কথা । এই প্রসঙ্গে বলিবাব মত স্বান নাই ॥ এই প্রেদসাধন। হইল নন্কুরের। ভগবানের বিশেষ 
রুপা ছাড়া মানুঘ সে রস জীবনে পা না। তাহার মহাশক্র হইল, লোভ, নন ও অহনিকা। লোভে, মনের 
চঞ্চলতায় ও শ্বার্থবুদ্ধিতে এই সহজ সরল সাধনা নই হইয়া ঘায় ৬ 
প্রবীয়া প্রীতি বুঝিতে কেহ কেছ পরনারীতে আসক্তি বুঝিঘ়| সহজ ধর্মের মূলে মাঘাত করিঘাছেন। মহ 
রসে আর-এক কথ! লইয়াও তাহার! গোল করিয়াছেন) বলেন, আপনাকে চেনাও হইল মুক্তির 
এক ঘার। নিজেকে চেনাই ধায় না, ঘদি-না আনর! পরের, প্রেমের নধ্যে প্রতিষ্ঠিত নিজের স্থন্ণপটিকে ন! 
ধরিতে পারি। ভগবান্‌ স্বল্প হইলেও তার হ্থমাধূর্ তার নিদ্কের কাছেই অঙ্গাত অনাস্বাদিত। তাই শ্রকৃঘঃ 
স্লাধিকার অনুভবের সধ্য দিয়া নিজেকে আবিষ্কার করিতে চান। তাহাই হইল চৈতন্তচরিতামত:দির 
লেখকগণের চৈতন্তলীলার মূল কখ৷।' চৈতন্চচরিতায়তে আদিলীলায় চতুর্থ অধ্যায়ে এই কপ! এদ্চপ গোস্থান/র 
“জরাধার প্রণয়মহিমা” স্নোকটি উদ্ধৃত করিস ভালে। করিয়া বুঝানো হইগাছে। 
এযাধাহাঃ এপগ্মহিম| কীৰূণো বালটৈৰা 
শ্বাছো। থেলাভ্ৃতবধুরিমা কীনৃশো বা মনীক়ঃ 1 
লোখ্যং চাপ্ত। মদসৃতবতঃ কীদৃশং বেতি লোত।ৎ 
তত্তাবাঢাঃ সমজনি শচীপর্ত সিনে) হরীনদুঃ » 
আমা হৈতে রাধা! পায় যে জাতীয় হখ। 
তাহা। আশ্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ চৈ. 5. অ. আদি. ও 
(তাগবতে তো রাধা, নাই। সেখানে লক্ষী -কুস্টিণীই ঘখেই। রাধা হইলেন সহঙ্গপন্থীদের মহনীছ]। 
নিজের সারমর্ম নিজের কাছেও রহক্তাবৃত। ইহা আবিষ্কার করিতে পারি আমার প্রতি অন্তের থে প্রেম 
নেই প্রেমের মধা দিদবা। নিজের রূপও নিজেরই অভ্ঞাত। তাহা দেখিতে পায় পরে। নিজে দেখিতে হইলে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


দেখিতে হয় দর্পণের মধ্য দি! ॥ প্রেমিকপ্রেমিক| সেই দর্পন সে দরপণে হু প্রতিবিদ্ধিত দেখা ঘায়। 
তাই ভগবান্‌ আমানের প্রেমের হধা দিদা নিজেরই মাধূ্বসভোগ করেন । আর,প্রেযের দধা দিয়াই নিজেকে 
জানিতে পারি আদরা ও ঘুক্তির পথ সুগম করি। ইহা! হইল লহ সাধনার একটি গৃঢ় কহারও নানা 
বিকৃতি ঘটিয়াছে। 
একরস ও সমরসতব 

স্থানের ভেদ আমর! দৈহিক গতি দির। অতিক্রন করি। কালনূরত্ব আময়া জীবনগতি দিত অতিক্রম 
কারি এবং সধবিধ ভেন আনর| লমরস ব! একরস ব। আ্ান্খগাত ছার! অতিক্রম করি । ইতি অগীমে সীমায় 
আত্মসন্পণ। তাহাতে উচদ্নে উভয়কে পূর্ণ করে ! এই সমরলতব্টি বাউলদের সহদ্রপথের একটি খুব বড় 
কথ|-_ ভেদবিভেদের সব অনৈক। এই একরল ও সমস সাধনের দ্বার! দূর হইঘ! যায়। শিব আর শক্তি, 
ভান আর ভক্তি যদি ভিন হইয়! থাকে তবে তাহা কোনে| কাণ্জেই লাগে না_একজ হইলে তবে নব নব 
সর মূল খুলিধ। যা । ' ভাই আনন্দলহরী বদেন--”শিবঃ শক্যা যুক্ত: প্রভবতি "_- শক্তির সহিত যুক্ত 
হইলে শিব কিছু করিতে পারেন, নচে২ তিনি “ন্পন্দিতুনপি" অক্ষম। বাউলর। সমরসের কথায় 
বলেন__ 





বস্তি হলে ঘুক্তি হবে সবরস। 
হুধচন্দে মেলে ঘুগুল পাখ, 
সমান হয়ে সহ শুনে নিরালখ খাকু। 
দেহতযলাধকের! ভ্ঞান ও প্রেমধারা। গঙ্গ| ও যদূন|, ইড়া ও পিক্গলাকে একত্র করিঘ। নেই সংগমে 
মুক্তিশ্বান করেন ॥ কবীর বলেন_ 
সুরত উর নিয়ত ধা মনমে' পকড় কর? 
পঙ্গ উর দমনকে খাট আনৈ। 
নীর নির্মল ওই! রৈন বিন করত হৈ। 
জলদ উর হব তব অতে পাই ॥ 
প্রেমে ও বৈরাগোর গঙ্গাষসূন। খার| একত্র যোগ করিলে থে “প্রয়োগ” ব!“প্র্াগ” হয় তাহাতে 
হ্বানই মুক্তি। যোগ হইতে উপরে এই প্রযোগ। সাধারণ নদীলংগমে বা 'প্রযনাগে' স্থানে মুক্তি ছইবে 
কি করিয!? 
তাই বাউলর! গান করেন 
বল্‌ কি সাধন আছে আর Vl 
ভেদ বিকেদে একাও ( =এক কর) রলে সমনূসেরে করবি লার ॥ 
ঘি শিষ শফি তির তির রর, 
ডাইন আর বারের আলগ্‌ হারা ভিন্ন ভিন্ন ৰঃ । 
তৰে মিখা। সক নাব রে মুক্তি সবই শৃক্যে পূঙ্গাকার। 
জগ! বলে শোন্‌ রে ও দাহা 
জপ তপ উপাস্‌ তীর্থ শাত্ ব্যর্থ সব সাধা। 
মি পরবার্থ সানি নি, বোগে নি নানান থার। এ] 


তৃতীয় সংখ্যা বাউল-পরিচয় 


এই সমর বা একরসও বাউলদের মতে প্রেমেরই এক নাম। কারণ রস ছাড়া ভান ও প্রেম, মৃং এবং 
চিং, জীব ও শিব, শিব ও শক্তি সর্বপ্রকারের ভেদ বিজেন দূর কিছ! এক হয় না। রযের আনন্দেই এই এক 
হওয়া। তারই নাম সমরস। এই সনরস বা একরসের কা নাখপন্থ যোসীদের সধো, শৈব যোগীদের নে (/ 
তথ্তে ও উত্তর-পক্চিমে, পঞ্জাব, রাজপুতানা প্রস্থতি স্থানের সাধকনের মধ্যে বহু বহ স্থানে আছে। বাহুলা- 
ভয়ে এখানে উল্লেখ কর! গেল না। 
সুজেনাশন এই পরম দিয়াই সৃহগ্ সাধনার সব কথা । এই লহছের কথ| কবীর নানক দাদু রবিদাস 
র্ৰপ্সৃি সবাই বলিয়াছেন দাদ শিপ হন্দরদাস তে! লহঙ্গানন্দ বলিছ্বা একটি গরন্থই রচলা করিছ়া 
গিল্পাছেন ৷) দাদুর ওরুদেব অঙ্গ, ৭৪ পন, রামকলী রাগের ২১. সব, সারংগ বাগে ২৬৮ সবৰ প্রস্ততি 
দেখিলে তীর সহ মতটি বুঝা ঘাছ। হুন্দরদাস তার সৃহজানন্দ -গৃষ্থে লহদদ মতের সব কপাই নুঝাইয়। 
বলিয়াছেন। তিনি এ গ্রন্থে বলিদ্বাছেন__ 

১. শামপ্রদায়িক আচারক্রিস্থাকর্ণে ও বিধিবিধানের আড়ম্থরের কোনোই সার্ঘকত। ন!ই । 

২. বিশেষ বিশেষ কর্ম ও অনুষ্ঠান বিনা, বিধিবিধান ও লাশ্্রদা়িক আড়ম্বর বিনা, লহন্দ প্রেমপথেই 
মহদ্গ জ্ঞান ও আনন্দ মেলে। , 

৩. বোস্তবিহিত তবতর।নে ও ঘে কর্মের সমূল নাশ হয়ব! ন! হব, লহঙ্ছানন্দ হইতে তাহ। আরে! 
সহজে হয়। 

তাই তিনি বলেন 

সহজৈ সহদ রানধুনী হোই । 
সহজ হি' যাহি সবাৱৈ সোই। 0) 

জে ছীবল ভগবৎসংগীতে সংগ্ীতসঘ হইয়া যাহ । লহন্দের মধোই তাহা হয় বিলীন । 

স্বন্দরের মতে, লেই নিরঞ্ন সকলের মধোই সহজ হইয়! আছেন 

সহজ নিরংজন সব বৈ সোট ৷ (১৯) 


তাই লকল সাধক লহ হইয়াই তাঁহাকে ও নিদ্ছেদের যোগকে পাইয়াছেন_ 


সহঞৈ সংতমিলৈ লব কোঈ ( ১৯) 
(ভক্ত সোজা, পীপাদ্ধী, সেনঙ্ী, ধনাজী, ভক্ত রবিনাগ, ভক্ত দাৰ, শিব বনক শুকৰেবাদি সবাই এই 
সহজ পথেরই পথিক ) % 

সোজা সীপ| লহজ সনানা। 

সেন ধনা সহজ রস জান! 8 

জন রইদাস সহন বে) চা) 


ভুরু দাদু সহজ আলদা॥ (২৩) 
ধরব, প্রহলাদ, গোরখ গোণীচতদ, জয়দেব সবই সহঙ্জ পথেই চলিম্নাছেন ( ২১-২২ )। 
সর্ববিধ ডেদবিভেদের ল্ছ্সংগতি হয় সহদে সমরবে। কাছেই সমস হুইল লাধনার মধ্যে একটা মহা 


বোগলাধলা। ১৮ 
Nd আগামী সংখ্যা সমাপ্য 


জর্মন-কৰি রিল্‌কে'র ছুটি কবিতা 
্রনলিনীকান্ত গড 


রিদ্‌কে কে ও কি ছিলেন বাহ-ছীবনে, পরে কিছু বলছি। তীর কবিত| দিয়েই আগে তার পরিচয় 
আরম্ভ করি। 

প্রথম, 'অরফেউল ও ইউরিদিস' কবিতাটি’ । শ্বীকদের এ কাহিনী স্থপরিচিত। অরফেউস ছিলেন 
সীতার, অতুলনীয় সং্িতকার-_ পশুপাখি তরুলতা পর মৃত্ত হয়ে যায় তার সংগীত শুনে। তার প্রপদ্নিনী 
ইউরিদিসের মৃত্যু হয় হঠাং, সর্পাঘাতে। মৃত্যুলোকে (79965) চলে গেলে, অরফেউলও তার অস্থসরণ 
করলেন সেখানে সশরীনে। এবং তার সংগীতে মৃত্ধ করলেন মৃতাদেবতাকে ; ইউরিদিকে ও ফিরে 
পেলেন, তবে এই শর্তে যে ইউরিদিস ঘখন ফিরে চলবে তার পিছলে, পৃথিবীর উপর পৌছনো পর্যন্ত তিনি 
‘তার দিকে ফিরে তাকাবেন না, তাকালেই ইউরিদিসকে হারাতে হবে, সে ফিরে চলে ঘাবে অধোলোকে । 
কার্ধতঃ অরছ্েউদ ভুলে গেলেন তার শর্তের কথা, পৃথিবীর নিকটে এসে ফিরে তাকালেন ইউরিদিদ এল 
কি না দেখবার জন্ত, আর হারালেন তাকে ! 

লাতিন কবি ভঞ্জিল বলেছেন এ খ্যুহিনী, মাধূর্যে কারুণো অতুল সে কাব্য বিশ্বসাহিত্যে । অরফেউস 
আনন্দে খংস্থক্য আগুত হরে ফিরে তাকালেন, ইউরিদিস বেদনায় বলে উঠলেন 

কি করলে তুনি, হতভাগা ছুগ্গনাই আমর!__ এই বে আমি হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু কোথায়, 

কোথায় তোমার ছাত ? অন্ধকার বাতি যে ঘিরে এল! বিদায়, বিদায় !২ 

রিল্‌কে কিন্তু এ করুণ পরিণতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। মৃত্যালোকে গিছ্ছে, মৃত্যুর আবহাওয়ায় 
ইউরিদিসের ঘটেছে দ্লপান্তর-- শেক্সপীয়রের ভাখায় 5৫৪-০11908০ শুধু দেহগত নয়, তার মধ্যে এসে 
গিয়েছে চিত্গত বিপৰ্যয়, কেবল ভৌতিক নর, তার হয়েছে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক নবগঠন। রিল্‌কে 
দিষেছেন চিত্রটি এই ভাবে_ 

ইউরিদিল তবে কিরে চলেছে মৃত্যালোক হতে মর্তালোকে, অরফেউসের পিছনে? দুজনের মাঝখানে, 
ইউরিদিসের ঠিক সামনে, পথ দেখিয়ে চলেছেন দেবতাদের দূত নার্কারি (বুধদেব )। এ দেবদূত কিরকম? 
ননোছারী-_ এবং গভীরবাংনাপূর্ব। রিন্‌কের এই আলেখ্য-_ রিল্কের, ভাষার দাদু ইংরেজি অন্বাদেও 
আমরা কথফিং অনুভব করতে পারি বাংদা অহবাদ দিতে পারে তার দূর প্রতিধ্বনি 

পথচলার দেবতা, দূর বার্তার দেবতা । 
দীপ ভাবি দুটির উপর কুঁকে পড়েছে তার পধবাত্রীর মপ্তক-আবরণ, 

১ জীবো 

Rainer Maria Rilke : Requiem and ০106৮ Poems, transinted and ৭৮6৫ by J. B. Leisbinan. 

The Hogarth Press. 


2 Jam que vale; feror ingenti circumdata nocte, 
Invalidns gue 2ibi tendens, 10001 non tua, palma. 


তৃতীয় সংখ্যা জর্শন-কবি রিল্কে-'র ছুটি কবিতা 


হাতে জীহ্দণ্ড দেহের সন্মুপে প্রসারিত, 
পায়ে ভুনা বলে দুলে চলেছে, 
ৰা হাতে ধরে রেখেছে তার কাছে লমপিত__ তাকে ৷” 
আর ইউরিদিস 2. 
নিজের বধো নিদেকে ঢেকে লে রেপেছে-_ তার সন্ধ যে হয়ে এল। চিন্ত) করে ন|-- পতি তার 
সামনে এগিয়ে চলেছে, কি, রাস্তা তার উঠে চলে মিশেছে আবার জীবনদারায়। 
ঘিরে রেখেছে নিজেকে নিজের মধ, চলেছে আনননে-__ মৃত্যু ভার কি পূর্ণতা দিয়ে তাকে পূর্ণ 
করে তুলছে। 
পরিণত ফলের মত যধুরতা আর গা খ্রাারে পূর্ণ হয়ে সে পরেছে তার মহামরণেল সঙ্গে মিলে_ 
এমন নতুন জিনিস তা, আর-কিছু সে-সময়ে আর তার অন্তরে প্রবেশ করে না। 
ফিপ্রে আবার থে কুমারী হয়ে উঠেছে নৃতনভাবে, স্পর্শের অতীত এসন ; নানীহ ভার নসো আমন 
সনধ্যান্ন ছুলের মতো আপনাকে গুটিয়ে নিয়েছে, পাংশুল অঙ্গ তার ছারিয়ে ফেলেছে পরীদ্বের অভ্যাল সব'.-* 
আর লে সেই হুন্দরী রমণী নয়, কবির কাব্যকে থে একদিন প্রতিত্রনিত করে তুলেছিল? আর লে 
স্থরভিত প্রসারিত শহ্যার ঘেরের মধো আবদ্ধ নয়, আর সে পতির সম্পত্তি নঘ। 
দীর্ঘ কুস্তলের মতো খুলে পড়েছে লে, বৃষ্টির মতে। দিকে দিকে ছড়িরে পড়েছে, বহু বিচিত্র অবনানে 
আপনাকে বিতরণ করে দিয়েছে_ ফিরে গেল সে তার আদি সতাণ, লাভ করলে কেবল নৃলূপ-.. 
দিশারী দেবতা করুণ কঠে হঠাৎ বলে উঠল, “এই যে, হায়, ফিরে তাকাল!" স্পর্শ করলে না কিছু 
তাকে, উরে বললে মৃত্কণ্ঠে-- “কে ?"* 
S ‘The gx} of faring and uf distant wes 
whe travelling-thood over his shining eyes, 
the slender wal held out before the body 


the wings around his ankles lightly beating 
101 hand, as entrasted, her. 











apt in herself, like one whose is near, 
she thought not of the husband going before hem, 
nor uf the rond ascending into life. 
Wrapt in Herself she wandered. And hear deulnss 
was she with her great death, which was s0 uew 
that for the time she fould tke nothing in. 
She had nttained ও new virginity 
und was intangible; her sex had closed 
like a young flower at the approach of evening 
and ber pale hounds had grown so Jisaccustonied 
lo being 9 wile. 


185০8 now she was no longer that fair woman 
who'd sometime echoed in the poet's poems, 
10 longer the broad couch’s scent and islend, 
and yonder husband's property no longer. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


মৃত্যুর অপর্লপস্থ রিল্‌কের কাব্যে মূল স্থর। দৃত্যু একট! অপশক্তি নই/ঘ! ঘটায় দেহের অবস!ন শুধু । 
দেহের অবদান একট! নিবিড় উদার মহামুক্তির লক্ষণ । মৃত্যুকে বার বারু বলা হয়েছে মহামৃত্াা (৫ 
great death )। মুর স্পর্ণ খুচাস পাধিব ব্যক্তিত্বের বন্ধন, দূর করে আধারের ইঞ্জিয়ঙ্গ সুখবোধ_ 
আধার হুয়ে ওঠে রলবদ্দিত (“রল বর্জ্:" ), উদাসী, তপন্বী; আর নামক্ষপের সীমান! ভেঙে দিয়ে নিয়ে 
আসে বিশ্বের সকলের আধানের সঙ্গে সাম্য ও সমপ্রাপতা। মৃত্ার এই স্বত্প দ্বিতীঘ কাছিনীটির মধোও 
র্লিল্‌কে চুটিয়ে ধরেছেন। এটিও শ্রীক-কাছিনী__ আল্লেদ্টিস ও আদ্মেতস ( Alcestis and 
Admetus )।  আদমেতস মৃহার দুদ্ারে__ হীবন সে ফিরে পেতে পারে ঘছি আর কেউ তার বদণে মৃত্যু 
বরণ করে। বৃদ্ধ পিতা বৃদ্ধা মাতা রাজি হলেন না, যুবক বন্ধুও ফিয়ে চলে গেল-- রাজি হয়ে এল তার 
পত্নী আলসেলটিস । আনাদের মহাভারতে আছে ধযাতি-পুক্র উপাখ্যান-- পুত্র পুরু গ্রহণ করেছিলেন পিতা 
যযাতির বার্ধক্য । গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিদিজ্‌ তার বিখ্যাত নাটকে দেখিয়েছেন পরীর আত্মত্যাগের সৌস্দর্ধ 
ও মহিলা, পরম কাক্রণো অভিযিক্ত ক’রে। কিন্তু রিল্‌কে সেদিক দিছে যান নি। আললেদ্টিস এল ঘীরে 
প্রশাস্ত পদক্ষেপে, মৃত্যুর কাছে নিজেকে ধর! দিতে, মৃত্যুর সঙ্গে চলে যেতে। মৃত্যুর কাছে সে ঘেন বহু 
আগেই ধরা দিয়েছে, বহ্‌ পূর্বেই সে নিবেদিত উৎসরগীকৃত। সকল জিনিসের পারে সে চলে গিয়েছে, শেষ 
হয়ে গিয়েছে সব বস্তু তার নধো।* মৃত্যু একট! পরম উপর্রতি, সকল তৃষ্কা-বিবদ্ধিত প্রলান্তি। ক্ষত 
গণ্ডী থেকে বিদুক্ত আনন্ত, এক থেকে বহুর মধ্যে একাত্মত।। ভাই তে! মৃত্যু ধধন গ্রহণ করলে এই 
নারীকে, তখন তার মূ্টির মধ্যে এল যেন এক জাদুকণা ধার যধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে শত মাহুবের দবীবন। 
অর্থাং মৃত্যুর সঙ্গে আনর! মিশে ঘাই বিশ্বের পঞ্চহৃতে একটা গভীর অর্থে বিশ্বের উদাসীন প্রশান্ত 
জীবনধারার সঙ্গে একীকৃত ছয়ে লাভ করি একট! সমূচ্চ আধ্যাস্তিক গতি। মৃত্যুর পরে লুসী'র পরিণতি 
লঘদ্ধে ইংরেক্স কবি ওয়া দ্‌ওয়ার্থ এই ধর্সনর একট! ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। রিল্‌কে ম্পঃই আর একটি 
কবিতায় বলছেন: বীছ তায় বয়ে চলল নদীর শ্রোতে, গেয়ে চলল তরুলতার মধ্যে, চেয়ে রইল 
প্রশান্তভাবে ছ্ুলের ভিতর থেকে_- রইল সে একান্তে, চলল সে গেয়ে ।* 

বিশ্ববন্তুর সঙ্গে আ্মান্ন এই বহুবিচিত্র কের আলেখ) আরো দিয়েছেন রিল্‌কে এইভাবে : লামহীনের 








She was already loosened like long hair, 
and given far and wide like fallen rin, 
and 3910 908 155০9 manifold sepply. 
She was mere root. 
And when, abruptly swift, 
the god laid hold of ber, and, with an anguished 
ay, uttered the words: He has tuned ronndi— 
she took in nothing, and said softly: Who? 
. {or no one’s reached the end 
of everything as I have. What remains 
of all 1 sed to be. . 
1 And when he died, light as withoul a name, he was distributed : bis seed ran in brook», 
his seed sang in the trees and Jooked peacefully at bim from flowers. He lay and sang. 


তৃতীয় সংখ্যা জর্মন-কবি রিল্কে”র ছুটি কবিতা 


শঙ্গেই আমার গাচতর অস্তরঙ্গতা। ইন্দরিরের সহায়ে, পাপির মত যেন আনি আকাশের হাওয়ার 
উড়ে যাই। 
রিল্‌কের মূল ভাষ! বড় বন্দর এখানে__ 


mit meinen sinuen, wie mit Vigeln, rciche 
ich in die windigen Himmel aus der Eiche. 
আর আমার মনুতৃতি মাছের উপর ভর করে ডুবে যাম্ব যেন আলোক-চক্চল পুকুরের তলার। 

মৃত্যুকে রিল্‌কে অনেক সনয়ে বলেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন, ছায়।গাঢ-__ অর্থাৎ এ পরিপান একটা নিবিড় প্রচ্ছন্ন 
পরিপূর্ণতা, সে হল যেন শিকড়ের অন্ত আত্মসমাহিতি । 

তাই তুমি এত ক্কামল, হে মৃত্যু, তোমার সীমানায় এসে আমার ক্ষুদ্র আলো তার কোনে! অর্প খুজে 
পাদ লা). তোমার শক্তির অভিরাম লীলা, তোমার অপন্ধপ সেবাত্রভ শিকড়ের দো বেড়ে চলেছে, 
বৃক্ষকাণ্ডে মিলে মিশে গিয়েছে, শাখার শিখরে নবজয় লাভ করেছে।৯ 

এই হল আসল প্রহস্ত_ মৃত্যু মৃত্যু নন, তা হল পুনর্জন, রূপান্তর । তাই তো মৃত্যু যখন আলসেলটিলকে 
নিয়ে চলেছে, তখন মে দেখলে_ 

সেই কুমারীর মুখপানি তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে হাশ্তনয, আশার ও ভরসার আলো বেন, ফিরে 
আদবে আবার পরিণত হয়ে, মৃতার পাতাল থেকে তারই কাছে জীবনের পূজারী যে।---* 

২ 

রিল্‌কে অর্দন বলেছি। তার জর প্রাগ শহরে, চেকোল্লোভাকিছ়! দেশে । চেকোগ্লেভাকিয়। অঙ্সিয়! 
সাম্াক্োর অন্তর্গত ছিল তগন। রিস্‌কে স্থলে ও ফলেঞ্জে পড়াশুনা করেছিলেন বটে, ব্যারিষ্টার হওয়ার ৪ 
তৈরিও করছিলেন নিজেকে । কিন্তু বরাবর তিনি ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির, অমিশুক, নির্মনতা-প্রিয়। শিক্ষাথ 
ও জীবন-ধারার জর্মন-ব্যবস্থার যে কড়া আইন-কাঙ্থন সেসব তার কাছে উৎপীড়ন বলে মনে হত জীবনে 
দুটি তীত্র অভিজ্ঞতা ঠাকে বিশেষ অভিভাবিত ও অভিভ্ৃত করে * এক, ইউরে।পীদ় মহাযুদ্ধ_ প্রথন বারের। 
তাকে সৈনিক হয়ে গোগদান করতে হয়েছিল, ঘদিও তাঁর দুর্বল স্বাস্থেযর জন্তে শেষে কেরানীর কাজ দনেওয়। 
হয়েছিল। থেৎ-হিংযা রেযারেষি রক্তারক্তি তার উদার উদাসী কোমল প্রক্নতির ছিল স্ূর্ণ বিরোদী ৷ মানুষের 





(with) ১০৪০১), wie (as) mit (with) Vogelu 108৭5), reiche (reach) 
(0) in (into) dic (he) wiudigen (windy) Hiounel (Sky) aus (rem) dec tthe) Fiche 
(০4৮), 5 
2 Vou are so dark, uy little Lrighuncss on your burder has uo eaning— 
Du bist so dunkel; meine Kleine Helle 
ক an geincem Saum hot Kicnen Sinn. 
Such i> the wondrous play of forces, passing ১০ serviceably htuagh 808৯ 
ing into the trunks, and i 1ree-tops lise resurrection. 
০৫5 face, that tmrued to him, 
swiling a smile as radiant as a hope, 
tat was almost a*promise : 10 return, 
Erown up, out of the depths of death again 
to him, Why liver. . . 
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এ রকম নির্মম উগ্র পাশব কৃতি তিনি সহ করতে পারেন নি। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতা হল ফরাসী দেশে আগমন। 
ফরালীর মানস-প্রহৃতি ও স'স্কৃতি তাকে মোহিত কযেছিল-_ ভায় মধ্য স্থানু পেয়েছিল ফরাসীর স্বমাজ্জিত 
সুকুচি, ভাষায়, ভাবে, আচারে-_ দর্মনীর অতীন্রিয় দার্শনিকতার সঙ্গে । কিন্তু ফরাসী দেশে এসে বে-ৃক্ত 
তাকে বিভ্রান্ত বাধিত করলে ত! হল শ্রেণীবদ্ধ হাসপাতাল রাস্তায় রাস্তায় অর্থাৎ হত দুঃস্থ রোগী অসহামের এক 
রকম অস্পৃশ্য আবছা ওঘা__ তার কাক্ণ্যপূর্ণ পারলৌকিকতা এই অভিজ্ঞতান্র হয়ত আরো! শাদিত, হয়ে 
উঠেছিল তবে ফরালী দেশের বিশেষ অভিজ্ঞতা তার হল ভাস্কর রোভিন'এর সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্বস্থাপন । 
এ দুক্ধনের আগর ভাবের মিল এক রকম অসাধারণ ছিল। রোডিনের প্রভাবে রিল্‌কের ভাবে ও রচনার 
ধারার ঘটেছিল বিশেষ পরিবর্তন । রিল্‌্কে গোড়ায় ছিলেন অনেকখানি ভাববিলাসী, তীর চেতনায় ও ভার 
প্রকাশ-ডঙ্গিনাছ্ দৃঢ়তার নিশ্চয়তার চেষ্ে বেশি ছিল নাধুর্য, রোমান্টিক-স্থলভ উচ্ছাস ও অস্পইতাঁ। কিন্তু 
রে।ডিনের সংস্পর্শে ব্িল্‌কের এল ভা'ঘর্ষ-হুলভ আত্মস্থতা, দৃঢ়তা, পরিচ্ছিন্ভা, সংহত স্বচ্ছতা । 
রিল্কে রুশ দেশও ঘুরে এসেছিলেন ॥ রুশি্বার থে বৈশিষ্ট্য ডাকে স্পর্শ করে তা ছল তার প্রগাঢ় 
আস্তিকতা (আজও দে আন্তিকতা প্রকাশ পার ন! কি তার নাস্তিকতার মধ্যে ? ), আর একটা অসীমতা ও 
নিরবচ্ছিন্ততার আবহ] ওয়া । এ সবই প্লিল্‌কের কবি-চেতনার উপাদান হয়েছিল। 
রিল্‌কের আ্তরজীবন একট। তীব্রতা, প্রপাঢ় আম্পৃহা্স পরিপূর্ণ থাকলে, তার মধো এসেছিল প্রলন্নতা 
শান্তরসাম্পহতা। জীবনে বাহত: তাকে খুব বেশি বিরোধ-সংঘর্ষ-বগ্ধার মধ্যে দিয়ে যেতে হয় নি। 
অভাব-সভিযোগ তার কমই ছিল। বন্ধুরা্ধবের সহামুকুতি সহবোগ সর্বদাই পেরে এসেছিলেন। তবে 
তার দেহ কোনোদিন খুব সবল ছিল নাঁ_ অপেক্ষারুত অল্প বলেই ধীরে ধীরে তার জীবনদীপ নিবে এল_ 
শেষ হল একটা শ্ান্তিরই নণো 1 
রিল্কে মনের কবি, আলোর কবি-* সে-আগুন এ-পারের সব পুড়িয়ে দিয়ে নিয়ে যায় ও-পারের 
আলোকে ।- Yes I know from where I came! 
Ever hungry like a flame 
T consume myself and glow. 
Lizht grows alt that I conceive, 
Ashes everything I leave: 
Flame I am assuredly. ১১ 
পরিণতি হল একটা পরিপূর্তা, এখান থেকে চলে গিয়ে আবার নবভাবে ফিরে এসে নবীন সার্থকতাঁ- 
Uver the nowhere arches the everywhere 
Oh, the ball that is thrown, that we dare, 
Does not fill our hands differently than before? 
By the weight of return it is more. ** 
পূবে যে পুররদন্থের কথা আমরা! বলেছি সেই £হ5:০4০৮এরই বাণী প্রতিধ্বনিত এবানেও। 


১১ এ ছুট অনুবাদ আর-এক জনের কৃত ( Ka Mann ). 


ভারতীয় সাহিত্য 
হিন্দী ভক্তিসাহিত্য 


যে সময়ে হিন্দীতে ভক্তিসাহিভোর সৃষ্টি শুরু হুল সে এক যুগসদ্ধির কাল। সেই প্রথনবার ভারতী 
সমাজকে এমন এক পরিস্থিতির যনুখীন ছতে হল বা এতকাল তার কাছে সূর্ণ অজ্ঞাত ছিদ। তপন 
পর্স্থ বরণাশ্রম-ব্যবস্থার কোনো প্রতিহ্ন্বী ছিল না। আচারত্র্ ব্যকিদের লৃমাডচ্যুত কর! হত মার তার! এক 
নৃতন দাতের স্থষ্টি করত। এভাবে ঘদিও শত শত জাতি ও উপজাতির সি হচ্ছিল তন বর্ণারন-্যবস্থা 
কোনো-না-কোনে। আকারে সমাছে চলিতই ছিল। কিন্ত এ সময়ে তাদের সামনে এনন একটি স্থগঠিত 
সমান এল ঘা প্রত্োক ব্যক্তি আর প্রত্যেক জাতিকে নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে সান আসন দেবার দন্ত মর্দদ| 
্রশ্থত। সে হল ইসলাম । একবার কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে, রাঞ্জা থেকে ভিথারী, ব্রাহ্মণ থেকে 
চণ্ডাল সকলকে ধর্মে পাসনায় সমান অধিকার দিতে ইসলান স্বীরুত। সমাজে দণ্ডিত বাক্কি তপন অমহথদ্ 
বোধ করত না, ইচ্ছ! করলেই সে এক স্থগঠিত সমান্গের সাহাধা পেতে পারত। এই সনরেই দক্ষিণদেশ 
থেকে ভক্তিবর্মের আগমনে বিদ্বাতের মত এই বিশাল দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রাস্থ ছেছে ফেলেছিল । 
এই ভক্তিধর্ম দুই বিভিন্ন ধারায় নিনেকে প্রকাশিত ক'রে, নিগুণ ধারা! ও সগুণ ধারা এই দুই সাধনা দুটি 
পূর্ববর্তী ধর্মতকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেয়েছিল। শগুণ উপাসনা পৌরাণিক অবতারনের কেন্দ্র করেছিল আর 
নিগ্ড উপাসনার কেন্দ্র ছিল ঘোগীদের ( অর্থাং নাথপন্থী লাধকদের ) নিগুণ পরত্রহ্ম। প্রথম সগুণ সাধন! 
হিন্দুজতির বাহাচারের শুক্কতাকে আন্তরিক প্রেমের সিঞচনে রদময় করেছিল আর দ্িতীক্ছটি নিগুণ সাধন। 
বান্বাচারের শুফতাফেই দূর করার চেষ্টা করেছিল। এর মো এক দল ধরল আপসের পথ, অন্ত দল গেল 
বিজ্রোছের পথে। এক দল শাস্বের সাহাব্য নিল, অন্তু দল অস্থভবের | এক দল শ্রহ্াকে পথপ্রদর্শক বলে 
মানল, অন্ত দল জ্ঞানকে । এক দল স্ডণ ভগবানকে স্বীকার করল, অন্ত দল নি৪ণ ভগবানকে | বিন্ধ 
ছ দলেরই প্রেনের পথ, শু জ্ঞান দুয়েরই অপ্রিয্ন। কেবল বাহাচার পালনে ছু দলের কারোই সম্মতি ছিল না, 
আন্তরিক প্রেমনিবেদন উভয়েরই ঈঙ্সিত। অহেতুক ভক্তি উভয়েরই কামা, আত্মলমর্ণ। উভয়েরই 
ধর্মলাধনের উপাম্ব। ভগবানের লীলাদ্ব উভয়েরই বিশ্বাস । উভয়েই অনুভব করত ঘে, ভগবান লীলার 
নত্তই এই জাগতিক প্রপঞ্চ চালিঘে নিয়ে ঘান্ছেন। তবে তানের বো প্রধান ভেদ এই ছিল যে, সণ 
ভাবে যারা ভন! করত তার! ভগবানকে দূরে রেখে দেখাব রস পেত আর নিগু৭ লাধক তার শিজের 
মধ্যে রমণ করছেন যে ভগবান তাকে পরম কাম্য মনে করত। 

লে সময় ভারতবর্ষের শান্ত বিহানর! নিবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । সে কাছে তার! প্রাচীন 
ভারতীর পরম্পর। শিরোধার্ধ করে নিয়েছিলেন-_ সেই পরম্পরাটি হল যে সকলের প্রতি সম্মানের ভাব রেখে 
নিজের পথ আবিষ্কার ক্রা। সগুণ সাধক ভক্তগণ মন্পূর্ণপে এই পুরাতন পরম্পরাগত মনোভাবের পোষক 
ছিলেন। তারা সমস্ত শা আর খবিদের অকুঠচিতে নেত! বলে হ্বীকার করে তাদের বাকোর লংগতি 
প্রেম-পক্ষে নিযুক্ত করলেন। এর জন্জ তানের কম পরিশ্রম করতে হয়নি! সমস্ত শাহ্ষের প্রেদভক্তিসূলক 
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অর্থ করার সময় তাদের নালা অধিকারীভেদ ও নানা ভজ্রনরীতির আবশ্যকতা মেনে দিতে হয়েছিল, 
নানারকম অবস্থার কল্পনা ও করে নিতে হয়েছিল। সায়িক, রাম্মসিক আর ভ্ামসিক প্রকৃতির বিস্তার থেকে 
অনন্ত প্রকৃতির ভক্ত আর অনন্ত প্রণালীর ভঙ্গলের কল্পনা করতে হল। সব শাস্বকেই উচিত মর্ধাদা দিয়ে 
শেধ পর্স্ত ভাগবত মহাপুত্রানকেই পর্বপ্রধান প্রমাণগ্রস্থ বলে মানতে তারা বাধা হয়েছেন। অথচ তার! 
কখনো! কোনো শাস্ব সন্ধে অবজ্ঞা অথবা অবহেলার ভাব দেখাননি। তাদের দু ছিল সর্ববাই ভগবানের 
পরম প্রেম রূপ আর খনোছর লীলার উপরেই নিবন্ধ, অথচ তারা! খুব ধৈর্যের সঙ্গে সমস্ত শাস্ের মধ্যে 
সংগতি এনে দিছেছেন। সওণ ভাবের ভক্তদের মহিমা তাদের অসীম ধৈর্ধ আর অধ্বসাহে, নিও শ্রেণীর 
ভক্তদের মহিমা ডানের সাহসের মধো প্রকাশিত । 

কিয় কেবল ভগবংপ্রেম বা পাত্তিতাই এই যুগের সাহিতাকে কূপ দে নি। হিন্দী ভক্তিসাহিতাকে 
কাবোর নিয়ম আর প্রভাব থেকে একেবারে সরিস্বে আন] যায় না, আর অলংকারশাহ ও কাব্যগত সংস্কার 
থেকে তাকে সম্পূর্ণ মুক্ত কন্প।ও চলে না। অথচ তা এনন বস্তও নয ধাকে সংস্কৃত, প্রাকৃত আর অপভ্রংশের 
পূববর্তী ম।ছিত্য বল৷ থার। দেই সাহিতোর অনেক বৈশিষ্ট আছে সাবধান হয়ে দেগুলিকে আমাদের 
যাচাই করতে হবে। 

স্বরণ থাকতে পারে, অলংকারশাহ্ছে দেবাদিবিষয্ক রতিকে ভাব বল। হয়। যে আলংকারিকের| এ কথা 
বলেছিলেন াদের কথার তাংপর্গ এই ছিল যে, নরনারীর প্রেমে এক প্রকার স্থাদ্নিত্ব আছে; বন 
কোনো! রাঙ্গ| ব। দেবতা সঘ্বদ্ধীয় প্রেন্বে ভাবাবেশের প্রাধান্য হয়, তা অন্তান্ত স্চারী ভাবের মত 
বদলায়। অথচ এ কখ| ঠিক লদর্থস করা যায় না। এই বিধানের ভারা ভগবদ্বিষয়ক প্রেমকে 
বোঝানে! বায় না। ভগবদ্বিষয়ক প্রেমে নির্বেন ভাবের প্রাধান্ত রয়েছে অর্থাৎ জগতের প্রতি উদাসীন 
হবার প্রবৃত্তি ভাতে প্রবল থাকে এ কথ! বঁললে কেবল নড়দ্রগতের চেয়ে নানদিক সম্বদ্ধকে প্রধান বলে 
নেনে নেওয়া হয়। এই কথার স্পষ্ট অর্থ এই যে, মঙগুয়ের সঙ্গে জড়গতের সম্বন্ধের স্থায়িত্ব থেকে 
রসের নিরূপণ হয়। কারণ এভাবে যদি তান বিচার না হত তবে শান্তরসে জগতের সঙ্গে যে নির্বেদাত্যক 
সম্বদ্ধ আছে তাকে প্রাধাক্ ন! দিয়ে ভগবন্বিষন্ধক প্রেনকে প্রাদান্ দেওয়া হত | বার! শান্ত রসের স্থায়ী 
ভাব হিসেবে নির্ধেদকে না ধরে শমকে ধরেন, তারা এভাবে চিন্তা করেন। এই প্রলঙ্গে বারবার 
“জচ়দ্রগং' শব্দটি বাবহত ছয়েছে। এই শব্দ ভক্তিশান্বের পারিভাষিক শব্দ । এই প্রাঙঙ্গবিচারে মনে রাখা 
চাই বে, ভারতীয় দর্শনের মতে শরীর, ইস্তিয, মন আর বুদ্ধি সবই জড়প্রক্ৃতির বিকার মাত্র। মেজন্ত 
চিদ্বিধ্মক প্রেনে ভগবানের সঙ্গেই কেবল সম্বন্ধ আছে। ভক্তিশান্বীর! দাবী, করেন থে, এই পরম প্রেম 
প্রাপ্ত হবার পর অন্তান্ত প্রেম শিথিল হয়ে ধার । লেনন্ত ভগবধপ্রেন ইন্রিয়গ্রান্ছও নয, মনোগমা বা 
বুদ্িলাধাও নয়। অস্থমাল হারাই একে আস্বাদ করতে হয় । এই রসের সাক্ষাৎকার হতে আপনার ব্বলে 
কিছু আর থাকে না। ইন্জিয়, মন, বুদ্ধি বা স্বভাব দ্বারা যেসব কর্ম সম্পহ হর, যে সবই সঙ্ভিদানন্দ নারায়ণে 
গিঝধে বিশ্রাদলাভ করে । ভাগবতে (১১/২)৩৬ ) এই জন্তই বলা হয়েছে 

কারেন বাচা! মনসেক্িয়ৈবী বদনা যাসুস্তে সতাখাৎ। 
করোতি বদ্ষং সকলং পরশ্মৈ নারারণায়েতি সমর্পগ্রেৎ ৷ 


কিন্ত নিগু্ণভাবে ভঙ্গনাকারী ভক্তদের বাণীর অধ্যয়নের পক্ষে শাত্বের সহায় খুব কন। এখন পর্যন্ত 


তৃতীয় সংখ্যা ভারতীয় সাহিত্য ২৩৩ 


তার অধায়নে যে উপকরণ বাবহাঁত হচ্ছে তা পর্যাপ্ত নন্ব। লেইগুলি বোঝার সবচেয়ে বড় উপায় লোকগীত, 
লোককথা আর লোকোক্তির জ্ঞান আর ততখানিই প্রশ্নোছন, ভিত ভিন স্থাতি ও সম্প্রবায্বের রীতিনীতি, 
পৃজ্জাপন্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠানের জ্ঞান। কিন্ত ছূর্তাগ্যবশতঃ আমাদের নো এ সবের এক 'মভাব। 
ভক্তিদাহিত্ের পাঠককে, বিশেষত: নিুপ ভক্তির অদ্যেতাকে, দে কথা সর্বাধিক আর্ট করে তা হল-__ 
এই সময় উতরদেশের হঠযোগী। আর দক্ষিণদেশের ভক্তদের মধ্য মৌলিক বাবধান। তাদের মধ্যে একের ছিল 
জানের গর্ব, অপরের ভরসা নিজের অজ্ঞতায়। একের পক্ষে পিশুই ব্রহ্মা আর অপরের পঙ্গে ত্রহ্ধা গুই 
পিও। একের ভরসা! নিক্ষের উপর, অন্তের ভরল| রামের উপর । এক দল মনে করত প্রেম দুর্বল আর 
অন্ত দল মনে করত পান কঠের | একগ্রন ধোগী, অন্তঞজন ভকু। এই দুই খালার বিচিত্র নিলনেই নিগু্ণ- 
ধারার যেই সাহিত্যম্থ ঘার এক দিকে অনমনীম্বতা, অন্ত দিকে সর্বন্থতাগীর বলোবৃতি। 

এই সাহিতা মাহ্মসন্পূর্ণ ন্ব। নাধমার্গের মধ্যন্থতা্ এর নো সহন্জ মত আর বঙ্ন্ধানের শৈব ও 
তন্থমভের অনেক সাধন! আর চিন্থাধার। নিলিত হল আর দক্ষিণের ভক্রিপ্রচারক আচাগদের শিক্ষাঙ্থারা 
বৈদান্তিক ও অন শাস্বীয় চিন্তাও এল । 

মধাঘুগের নি কবিদের সাহিত্যের সহভ, শুর, নিরঞ্জন, নাদ, বিন্দু ইত্যাদি বহু শব্দ যেুলিকে বাদ 
দিলে সে সাহিত্যের চলবার উপায় নেই__ সেগুলি পূর্ববর্তী সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন না করলে বোঝাই 
যায় ন1। “কৰীর" পুস্তকে আমি এই শব্দগুলির মলোরওক ইতিহাসের প্রতি বিস্বংসমাজ্রের মনোঘোগ আকৃষ্ট 
করেছি। একটি দৃষ্টান্ত দিই! সবাই জানেন থে কবীর ও অন্থান্ক নি সম্ত্দের লাছিত্যে “খসন' শব্দের 
বাবছার খুব বেশি। লাধারপতঃ এর অর্থ করার হয় পতি বা নিক্নষ্ট পতি ॥ আরবী ভাষার এ ধরনের একটি 
শব্দ আছে। এই শব্দের সঙ্গে সাদৃস্ত দেখে বলমের অর্থ করা হয়েছে পতি। কবীরদাপ খসম শব্দটির 
এবনভাবে প্রয়োগ করেছেন ঘাতে তার বাঞচনা হয নিক পতি।* কিন্তু পূর্ববর্তী গাধকদের পুস্তকে এই শব্দ 
এক বিশেষ অবস্থার অর্থে প্রমূক্ত হয়। 'থ-সম' ভাব অর্থা২ আকাশের সমান ভাব। লযাদির এক বিশেষ 
অবস্থাকে বোগীরাও ‘গগনোপদ’ অবস্থা বলেন। 'ব-দম" আর ‘গগনোপম' একই কথা। অবধৃতগীতায় 
এই গগনোপম অবস্থার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। মনের সেই অবস্থাকেই এই সংজ্ঞা দেও! হয়েছে যখন দ্বৈত 
আর অত্বৈত, নিত্য আর অনিত্য, সত্য আর অসত্য, দেবতা। আর দেবলোক-_ইত্যাদি কোনো বোধ থাকে ন1। 
নে অবস্থা মায়া এ্রুপঞচের উধ্বে? দস্তাদি ব্যাপারের অতীত, সত্যাসূত্যের উপরে, আর জ্ঞানক্ধপী অন্ততপানের 
পরিণান। টাকাকারগণ ‘ধ-গম' শব্দটির অর্থ করেছেন -'প্রজাস্বর তুল্যস্ৃতা।, ভক্তিসাহিত্যে এতে 
ভাবাভাববিনিগুক্ত অবস্থা বোঝু্। নিওপ সাধকদের সাহিত্যে এর অর্থ আরো বদলে গেছে। 
গগনোপমীবস্থা যোগীদের দূর্লভ সহঞাবস্থার আসন থেকে এখানে নীচে নেযে এসেছে । কৰীরদাল যে 
প্রাণাদ্থান প্রভৃতি ,শরীরপ্রযত্রে দাধিত সসাধিকে বিশেষ মূলা দিতেন তা মলে হয় না। যে সহজাবস্থ। 
শরীরচেষ্টা খারা! সাধিত ছয়, শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই তার বিল্ব। এই কারণেই কবীরদাল এই প্রকার 
খ-সমাবস্থাকে সাময়িক আনন্দ বলেই মনে করতেন। হুল বন্ধু তো ভক্তি, থা পাবার পর ভক্তের ইন্ডিম্বের 
দ্বার রুদ্ধ করার কোনো গ্রয়োজন নেই । যে ভক্ত তা শেয়েছে__সেই সহজ-মমাধির অধিকারী | সহজ 
লমাধিতে 'কহ যো নাম, হুনু সো সমিরণ, জো কছু কর সে! পুজা।' পূর্ববর্তী মাহিতোর যঙ্গে মিলিয়ে 
না দেখার আন্ত পত্তিতের! 'খলম' শব্দটির এই প্রকট অর্থ লক্ষ্য করেন না। উল্লিখিত "কবীর" পৃস্তকে আমি 


২৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


বিধ্বুতভাবে এই শব্দের পূর্বাপর অর্থের বিচার করেছি আর এইজন্তই আহি'এ কথা বলতে গাহশী হয়েছি থে, 
কবীরদাস 'খসম' শব্দ বাবহারকালে তার আরবী অর্থ ছাড়া ভারতীয় অর্জও বরাবর মনে রেখেছিলেন 
আমার বিশ্বাস নেপাল এবং ছিযালয়ের তরাই অঞ্চলে বেখানে যেখানে বোগমার্গের প্রবল প্রচার ছিল, 
পেখানকার লোকগীত এবং লোককথায় এ রকম অনেক রহস্তের উদ্ঘাটন করা যায়৷ 

কিন্ত দৈবাং লৌভাগাবশতঃ থে পুস্তকগুলি আমাদের হাতে এসে পড়েছে শুধু সেইগুলি অধারনের প্রধান 
অবলম্বন বলে স্বীকার্ধ নয় । সাধারণতঃ পুস্তকে লেখ! কথায় আমরা সমাঙ্গের এক বিশেষ প্রকার চিন্তা- 
ধারার্রই পরিচয় পাই । ধার! এ কাজ হাতে নেবেন তাদের প্রচুর কল্পনাশক্তির অধিকারী হওয়া আবশ্তক। 
ভারতীয় সাঙ্গ আম বে অবস্থায় আছে চিরকাল সেই অবস্থায় ছিল না। এই বিশাল দেশে নিতা নব 
জনসংঘের আগমন হয়েছে, আচারবিচারের অল্লাধিক প্রভাব তীর! রেখে গেছেন । পুরাতন সমালবাবস্থাও 
সর্বদা একরকম ছিল না। আঙ্গ যে সকল জাত সমাজের সবচেয়ে নীচের ওরে ভারা সর্বদা তাই ছিল না, 
আজ যারা উচু স্বরে তাদের সম্বন্ধেও অনুক্ূপ কথাই প্রধোজ্য। এমন ঘুগও গেছে বপন এই দেশের এক 
খুব বৃহ জনসমাজ ত্রাহ্মপাধর্মকে মানত ন!। সেই সমাজের পৌরাণিক পরম্পরা ছিল, সহাজবাবস্থা ছিল, 
লোক-পরলোকে বিশ্বাদও ছিল। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে এসব জাতকে হিন্দু বলা হত না। কোনো 
জাতেরই তখন হিন্দু নাম ছিল ন!। সুসলমানরাই এই দেশবাপীদের প্রথমে হিন্দু নাম দেন। অজ্ঞাত 
কোনো সামাজিক পেবণের ফলে এর মধ্যে অনেকগুলি অপৌরাদিক মতের জাত হয় হিন্দু নয় মুদলবান 
হতে বাধ্য হল। তারা সংখ্যায় অবস্ত গামান্তই । এ যুগের এটিই একটি বিশেধ ঘটনা থে এই সন 
প্রত্যেকটি মানব-গোষ্ঠী কোনো-না-কোলো বড় দলে শরণ নিতে বাধা হল। উত্তর-পারাব থেকে বাংলা 
দেশের ঢাক! কষিশনারী পর্স্জ এক অর্চন্্াকৃতি তূঙাগে জোলাদের দেখে রিঙ্জলী সাহেব তার Peoples 
0{ Ini পুস্তকে লিপেছেন (পৃ ১২৬)*যে, এরা কোনো একসমছে সংঘবদ্ধভাবে মূমলমান ধর্ম গ্রহণ 
করেছে। কবীর, রজ্জব প্রভৃতি নহাপুকুষেরা এই বংশের রর ছিলেন । বস্তুতঃ তারা না ছিন্দু না মূরলমান। 
লহজপন্থী সাহিত্যাপ্রকাশনে একটি কথা খুবই, স্পষ্ট হয়েছে। মুসলমান-আগননের অব্যবছিত পূর্বে ডোম, 
হাড়ী প্রভৃতি জাতগুলি ঘথেষ্ট সম্পন্ন ও শক্তিশালী ছিল। একানশ শতাব্দীর পূর্বে তাদের উচু জাত বলে 
ধর! হত এমন বলি না, তবে এ কথা বলতে পারা যায় যে, তার। শক্তিশালী জাত ছিল। 

নিগুর্ণ লাহিত্যের অধ্যেতাদের এই জাতগুলির লোকে।ক্তি এবং ধ্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে দান! খুবই দরকার 
এ কথা কুলে চলবে না. বে, এই অধ্যরনের উপকরণ কোনে! একটি প্রান্ত, কি একই ভাবায়, কি একই কালে, 
কি একই জাতিতে, কি একই সম্তরদাে সীমাবদ্ধ নেই। এই সাহিত্যের, প্রত্যেক কবিকে বাক্তিগতভাবে 
আলাদ। করে বোঝার চেষ্ট! করলে সমস্ত সাহিত্য অস্পষ্ট আর অপম্পূর্ণ যনে হবে। অবস্ত নানা কারণে 
কবীরের ব্যক্তিত্ব খুবই চিত্তাকর্ঘক হয়ে আছে। তিনি নানারকম পরম্পর বিরোধী অবস্থার মিলন বিনতে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন । তিনি এমন এক প্রশস্ত চৌরাস্তা উপর দাঁড়িয়েছিলেন বার এক দিকে হিন্দু অঞ দিকে 
ম্লমানয়, যার এক দিকে জ্ঞান অন দিকে অশিক্ষা, এক ছিকে যোগমার্স অন্ত দিকে ভক্তিমার্গ, এক দিকে নিন 
ভাবনা আর অন্য দিকে সপ্ন সাধন|! তিনি দুই দিকই দেখতে পেতেন পরস্টররবিরুষ্ধ পথের দোবগুণ 
স্পষ্ট বুঝতে পারতেন। এই ছিল কবীরদালের ভগবন্দত সৌভাগা। সেই সৌভাগা সাহিত্যকে অক্ষর 
প্রাণরলে গলাবিভ করতে পেরেছিল । কিন্তু একেই একমাত্র মনে করে বসে থাকলে আয়া একেও [ঠিকভাবে 
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বুঝতে পারব না। আচার্ধ ক্ষিতিনোছন সেন ওয়া অভিনন্দন গ্রন্যালা' একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন দে 
মধাধুগের ভক্তিলাহিত্য কিভাবে বিভিন্ন প্রান্তগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ । 
সাহিত্যের ইতিহাস, গ্রন্থ তার গরন্থকারদের উন্চেষ আর বিলম্বের কাছিনী নয়, কালশ্রোতে বঙ্গে আস! 
জীবন্ত সমাদেরই বিকাশের কথা_ গ্রন্থকার আর গ্রন্থ সেই প্রাপধারার প্রতি ইন্িত মাত্র করে, তারাই 
মুগা নঘ্ব। মূখা হল সেই প্রাণধার! য| নানা বিচিত্র অবস্থার নদ্য দিছে এলে আজ আমাদের নধ্যে আঙ্মপ্রকাশ 
করেছে। এই প্রাণধারা নিজের পারিপাশ্বিক অবস্থ। থেকে বিচ্ছিপ্ন বা স্বত্ত নগ। 'ভক্তিলাহিতাকে ও 
আমাদের এইভাবেই দেখতে হবে । 
ভ্রীহাজানীগ্রসাদ দ্বিবেদী 
অন্বাদ : শুঁমতী মলিন রায় 
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র্রলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী। সম্পাদক ্রজেহনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শীলঙনীকান্ত দাস। বঙীদ-সাহিতা- 
পরিষৎ। মূলা বারো টাকা আট আনা। 
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের থে গ্রন্থাবলী বঙ্গীয়-সাহিতা-পরিধং প্রকাশ করেছেন, তা একটি স্থবৃহৎ কর্ম। এ 
কাজ শুধু নিষ্ঠার পরিচয় নয়, রীতিমত পরিশ্রমলাপেক্ষ। একে তো "বলেম্ত্রনাখের বিষয়বন্ধ বহুমূদী, 
রচনা অসম্মণ তার উপর, ১৯*৭ সালে খতেম্ত্রনাথের চেষ্টার আচাধ রামেন্্সন্রের ভূনিকা-সম্বলিত 
বলেশ্রনাথের যে হুচনাবলী একত্র সংকলিত হয়, ভাতে দংকসনের কোনে! বিশিষ্ট পঞ্মতি অন্থস্ত হয় লি, 
বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধগুলি গ্রশ্থাকারে শনাবেশ কর! হয়েছিল মাত্র । কিস্তু সংকলন-গ্রন্থ তখনই সার্থক হয় ঘখন 
শরন্থকারের মন ও তার ধর্ম তারই ভিতর দিহে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । তাই প্রথম প্রকাশের প্রায় পকাশ কর 
পরে ধন বলেম্-গরস্থাবলীর সংস্করণ হল, এবং বলেন্দ্রনাথের মানস-ইতিহাসের দিক থেকে কালামুক্রযিক 
ভাবে সঙ্জিত হয়ে প্রকাশ হল, তপন তৃপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পর্রিঘং বলেম্্রনাথের অতি- 
প্রয়োজনীয় এই রচন1-সংকলন প্রকাশ করে বাংল! সাছিতোহ প্রতি ভাদের আন্তরিক ও নৈতিক দায়িহ- 
বোধের পরিচয় দিয়েছেন। উনারদৃষ্ি। সাহিতোর রসঙ্জ গুনগ্রাহী রামেন্দহ্বন্দরের মূল্যবান ভূনিকাটির 
অধিকাংশই সৃন্গিবেশিত হয়ে গরস্থাবলীর গ্টের বৃদ্ধি করেছে। 
শা অতি-আধুনিক মতবাদ-শাসিত সাহিত্যগোঠী গুলিতে বলেন্রনাথের কি মৃলালিকূপণ হবে ঠিক জানি ন|। 
হয়তো, থে সহদিয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সাহিতা ও শৌন্দর্দের বিচার করেছিলেন, যে প্রাকুত 3 তার 
দৃ্ট জগৎকে আচ্ছহ করেছিল, তার অন্যরকম ণ্্যাবা! হতে পারে । কিন্তু বলেন্-প্রতিভ| যতই স্বতন্্ হোক, 
তার একটি এঁতিহ্থ ছিল। কাজেই তার মনস্তর এবং সাহিত্যপ্রচেষ্টার স্বস্কপ বুঝতে হলে, ছুটি কথা মনে 
প্লাখ! দরকার । তিনি শিল্প-কাবা-সাহিত্যের চর্চা করে গেছেন এমন এক বিশিষ্ট পরিবারের মধ্য থেকে, 
থে তীর মাধনাকে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয্ন। ঠাকুরবাড়ির শিক্ষাদীক্ষ। ও রবীনতর-গরভীব 
তার মানস-হগুলকে ধিরে আছে একটি কোমল আবেইনীর মতন। ম্থতরাং একটি স্থলি্দি্। স্থপরিচ্ছৃ্ 
সামাজিক ও সাংগাক্িক পরিবেশে এ রকম সংস্কৃত মনের সুমিত বিকাশ হওগাই স্বাভাবিক । আর দ্বিতীয় 
কথা : থে সহদ্ধ করপ-দর্শন ও শিল্পচর্চা বলেন্দরনাথের দ্বভাবগুণ ও ্বধর্ম, সেই মনোধর্ন এবং ভাবের প্রবণত। 
জন্মাতে পারে অবমরকূতনেই)) কাদমরী-প্রসন্গে রবী নাথ সংস্কৃত ভাষার ধেঁ দীর্ঘ অবকাশ-প্রন্থত ধীর-মদ্র 
গতির কথা উল্লেখ করেছেন, সেই রসানধিত নিরন্থশ গতি আর অবলরররিনী দাঁট আছে ভার 'প্রাচীন সাহিতা' 
ও গলপগুচ্' রচনায় যেমন আছে বলেন্দ্রনাথের ‘চিত্র ও কাবা গ্রস্বে এবং “ক্ষণিক শৃন্ততা-রু নতন মালিক 
পত্রে বিক্ষিপ্ত বহু নিবদ্ধে। এই অবকাশ-উপভোগকে অভিজাত মানস অথবা ভাববিলাস যাই বল! হোক, 
সেটা শিল্প ও সাধনার বন্ধ 1 (রবীশ্রনাথ ও বলেজ্নাথ উভয়েই সাহিত্য স্থট্টি করেছেন অবদরের অনুকূল 
আবহাওয়ায়, এ কথা ঠিক। কিন্ত সাহিত্য বে বিলাসের ননোররন-উপকরণ মাত্র নয, এ কথাও তীর! 
জানতেন। ভাষা-শৈলীর এনন সহজ বিক্তাস যে কতখানি সংঘৰ ও সামরস্তের অপেক্ষা রাবে, একটি সন্তস্ত 
দৃঢবন্ ও স্বাভাবিক সৌন্দর্যের অবতারণা করতে হলে বে কতটা কলাকুশল হতে হু, সেটা- দুজনেই অতি 
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ঘত্রে ও পরিশ্রমে প্রমাণ করে পিয়েছেন। তাত এই যে, রবীন্দনাথের উপলক্ধি আরো গভীর, শ্গাবাহী 
ভাহার মাধ্যমে তিনি এমন একটি দৃ-স্ররে গিয়ে পৌছেছিলেন যেগানে শব্দের চেয়ে এশ্বর্ধের ছাতি আরো 
মহৎ, বাক্যের চেয়ে সত্য বড়। আর বলেম্ত্রনাথ ছিলেন সচেতন শিল্পী । প্রকৃত কাক্শিল্ীর মতই প্রতিটি 
শব্দের ওছ্রন বুঝে বাবছার কয়তেন, শব্দের সঘন! ও অন্থনিহিত ধ্বনি লিষ্কাশিত করে ভাষার অক্গদৌষ্ব 
ফুটিয়ে তুলতেন। তাই তিনি শুধু ‘শ্রাবণী' আর “বাধবিকা'র কবি নন, গস্যরচনাতেও একটি বিশেষ ধরনের 
ছন্দ ও বংকার আমদানি করেছিলেন__সে ঝংকার 3 বাঁড্নস্থ জাতু শুধু পড়ার শেসে কানে বান্দে নাঃ 
এক দুর্লভ স্থৃতি হয়ে রসান্থাদের ঘরে জনা হয়ে থাকে । বহুকাল পরেও মনে হয়, এমন নিষ্ট হাত শুধু 
তারই হু যিনি কবি হয়ে জন্মেছিলেন, ফিনি কাবোর প্রসানগুণ যেন অবলীলার ছিটিয়ে দিয়েছিলেন তার সমস্ত 
রচনায়। আযানের অস্তিত্ব তাই আর চোপে পড়ে না। কবি-কর্ম আর লিপিকৌশল বিষয়বস্বকে ৪ রসে 
নিষিক্ত করে তোলে ॥ তাষানির্মাণের পদ্ধতি এমন বেমালুম বে প্রসঙ্গ মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ভালে 
*এই স্থত্রে বলেশ্রনাথের স্ল্াযু সাহিতা-দীবনের কথা স্বতই মনে হয়। মাত্র উনত্রিশ বছর তিনি 
বেঁচেছিলেন। কিন্ত এই অল্প সময়ের নধ্যে তিনি কেমন করে পরীক্ষার স্তরগুলি পেরিয়ে পুরোপুরি আর্টিস্ট 
হয়ে উঠলেন, এটা ভাবতে আশ্চ্ঘ লাগে । বন্ধিম মধযাদু। রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘাদু। স্টাইল নিদে পরীক্ষার বেট 
সময় পেয়েছিলেন তারা। (ত্র আগে বলেজ্জনাধের' নাত তিনপানি বই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্ত 
প্রথম প্রবগের বইখানিতেই তিনি জাত-লিবিরে প্রমাণ সনেত সাহিত্যের আসরে নামলেন। 'চিত্র 9 
কাব্য গ্রন্থের গস্ত পূর্ণপ্রাণ। এক দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের রসবিল্লেষণ, অপর দিকে সংস্কৃত কাবোর মতই 
চিত্রমিতা। এই দুইয়ের এমন আঙ্গাঙ্গী মিলন বড় দেখা যান না। কালিদাসের টিজাখনক্ষমতা প্রসঙ্গে 
বলেশ্্নাথ নিজের ডা! দিয়েই দেখিয়েছেন খণ্ড খণ্ড চিত্তরচন৷য় কালিনাসের কেমন আনন্দ ছিল। আবার 
উত্তরচরিতের আলোচনার তায় ভাষাও দৃশ্ঠকাবোর অঙন্ধপ, করুণ-গন্ত,র সৌন্দর্মে সীবিত। ভবসত্রি 
পরম অনুরাগী বলেঙ্ছনাথ।' তাই হয়তো কালিদাসের সঙ্গে তুলনা করতে গিন্নে তিনি তেমন সমগ্র 
দৃষ্টির পরিচ দিতে পারেন নি। তিনি প্রধান্তঃ হলেন রমলাহিত্যের ব্যাধ্যাতা। সংস্কৃত কাবাসাহিত্যের 
বর্ণনা তিনি নৃতন ও স্্্ দিকৃনির্দেশ করেন নি। ‘তার মূল কাঙ্গ হল মন্তব্য নম, তীক্ষ 
বিল্লেষণও নয়__আবেগম্পন্দিত অপরূপ শব্দবিন্তাসে রসের কল্পলোক সৃষ্টি কর1। প্রাচীন স।হিত্যর মাধুষকে 
মাধুর্মতিত ভাষায় ধরে রাখা, পাঠকের চোখে তারই মায্বাথুন লাগিয়ে দেওয়া। আধুনিক মনীষার কাছে 
এই ধরনের সহঙ্জ রূপোন্থাটন ঠিক মনঃপূত হবে ন1! তার! চাইবেন তথা, অন্তর্ভ্দৌ দৃষ্টি । বলেজ্নাণ 
হলেন মর্মস্পর্শী । সমালোচনার কাজে তিনি কিছু নোহাবিষ্ট। তবে রদন্রষ্টা, এ কথা নিঃসংশয়। তাই 
সমালোচনার কাজে খুঁটিয়ে দৈখা কিংবা সুক্ষ বিশ্লেষণ করে বিচারবুদ্ধি দিয়ে কোনো গ্রতিপাগ্থকে 
প্রতিষ্ঠিত করা, এ ধরনের মনীধা বলেজ্নাথের নঙ, তা স্বীকার করাই ভালে!। ঘা দেখেছেন ও 
বুঝেছেন, ঘা ভালো! লেগেছে এবং ঘেমন করে তীর হৃদদ্বকে নাড়া দিয়েছে তেমনি করে আপনার 
উপলব্ধিকে রসভৌগে তারিয়ে তারিরে লেখনী হার৷ ঘতটা সম্ভব ততটা পাঠকের চিত্তে বন করে 
দেওচাই ভার আলে|চনারু বৈশিষ্টা। বলে্নাথের দৃষ্টি সমগ্র, শাংশ্লেষিফ। তিনি ঘা দেখেন ত! পুরোপুরি 
দেখেন। খণ্ড খও চিত্রের মারফত তিনি অথগ্ড একটি সৌন্দর্যের পরিচয় দেন। নিজের আনন্দ আর 
পাঠকের উপভোগ, এ দুটির সংস্পর্শ সাধন করছে তার অপূর্ব ভাষা । এ ভাষা কারুশিল্পের ভাষ।। 





২৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


নন্দন-আমোদী। ঘটকতাই তার প্রাণ। সংস্কৃত সাহিতোর চিত্ররচনা চোক অথবা! উড়িস্তার দেবক্ষেত্র 
কিংবা! দিলীর চিত্রশালিকাই হোক, হ্বাবণের বারিধার!-প্রসঙ্গে নিভৃত চিন্তা হক অথবা কপারকে!্র বিযাদ- 
গষ্টীর মহৎ সৌন্দর্দের অভিনুতি হোক, সমগ্র দৃীর কোনল উচ্ছল আলোয় বিবঙ্গুলির মৌলিক ও সম্পূর্ণ 
প্রকৃতি ঘেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। একটি ভাবমেদুর রসনস্বর আবহ-স্থা্ীতে বলেন্ত্রনাখের সমবঙ্গ কেউ 
নেই, একমাত্র তার গষ্যরচনার আদর্শ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া । বলেহ্দ্লাথের মানসভঙ্গী, প্রাচীন কালের সাহিত্য 
ও শিল্পকলার সশ্রশ্থ উপসরণ আর ভাষার বলয়িত গতিমাধুর্ঘ, এই তিনটির সমন্ন্ব তাকে গীতিকবি পরীন্গে 
তুলে দিয়েছে। প্রাচীন তিনের অনুশীলনে এবং ব্যাধ্যা্স বলেম্তরনাথ প্রায় সম্পূর্ণভীবেই ববীস্রনাথের 
প্রবতিত ধার! গ্রহণ করেছেন৷ 

“চিত্র ও কাব্য’ গ্রন্থবানির কথাই বার বার উল্লেখ করছি এই কারণে যে, এইখান থেকেই বলেন্র-প্রতিভ।র 
যথার্থ বিকাশ। এর পূর্বে বালক-বঙ্লের যেসব রচনা, সেগুলি কেষন অস্পষ্ট, আবেগম্পন্দনে ও ভাবালুতায় 
শিখিল। কিন্ত চিত্র ও কাবোর প্রবন্ধগুলি যখন রচিত হয়, তখন তিনি বাইশ-তেইশ বছরের যুবাপুকুষ। 
ললিতশিল্পের প্রতি অনুরাগ, সংস্কৃত সাহিত্যে আন্তরিক আলক্রি এবং নিজেকে উপযুক্ত মাধ্যমে প্রকাশ 
করার আকুলতা তখন দানা বেধে সার্থক র্ূপসাদ্ধান করেছে। এই সময়ে বলেম্্রনাথের উপর রবীন্দ্রনাথের 
যে প্রভাব পড়েছিল পরোক্ষে অথবা প্রত্াক্ষে, তার জনত মাল-তারিখ বা দলিলের প্রয়োদ্ন নেই । 'সাধনা'- 
'ভারভী'পর্বের রবীন্দ্রনাথ পরিণত শিল্পী ॥ 'মনেঘদূত', 'নিশীখে' কিংবা “ক্ষিতি পাযাণ' "এর লেখকের 
বাগ্বিত্াসে যে আছ, তা বলেন্্রনাথের লেখায় যদি আদর্শ মোহ বিস্তার করে থাকে, তাতে অন্বাভাবিকত্ধ নেই । 
কারক” 'কলবেননা” অথবা 'সৃহকোণ' প্রবন্ধে বে সর্দারত সৌন্দর্য এবং শুত্রতা, তার তুলনার অন্ত একমাত্র 
পিতৃবা-রচনার শরণাপন্ন হতে হয়। শেষ পাচ-ছয় বছরে বলেন্দ্রনাথের লেখায় ব্যক্তিগত স্থর কমে গিয়ে 
একটি নৈবাক্তিক রূপ ছুটে উঠেছিল। তার'ব্যক্তিত্ব যেন একটি উচ্চাঙ্গ ভাষাশিল্ের বাহুকতায় লিখিল মনের 
সঙ্গে সথ্য এবং আত্মীয়তা খুজে পেছ়েছিল। প্রদন্ন আর পক্চতি, দুই দিক দিয়েই তিনি আরে| ব্যাপক 
আরো! গভীর হতে পেরেছিলেন । 'শুড উৎসব’ 'নিমন্ত্র-সভা' ‘প্রাচীন উড়িস্যা' আর 'প্রাচা প্রলাধনকণা? 
পড়লে ননে হর, বলেক্নাধ বর্ণনের অতিরিক্ত সতোর স্থির ও দূঢ় আবেদনে উপনীত হয়েছিলেন" ছুর্ভাগাক্রমে 
চলার এই দুর্লভ স্তরে স্থারী হতেলা-হতেই তাকে বিদায় নিতে হল। আরো এক যুগ বেঁচে থাকলে তার 
সতা ও স্টাইল কেমন ভাবে ও কোন্‌ পথে এসে সার্থক পরিণতি লাভ করত সর্বপ্রভাবমুক্ত হয়ে, লেট! 
অনেকটাই অহথসালের বিষয় হয়ে রইল ।» 

বলেশ্রনাথের স্বাধিকার ছিল এমন একটি ভাষ্য ষ! বাস্তব ও কল্পনার সংমিশ্রণে তৈরি। তিনি কবি, 
/ আবার জীবন্রসিক }। তাই বিবদ্ধবস্ত অঙুলারে তাঁর ভ্লাযাও ভিত ভিএ “রূপ নিরেছে। সংস্ড কাবা- 
সাহিত্যের লনালোচনাঁ় তীর ভাষায় বিচিত্র কাককার্ের শোভ|। নিলর্গের বর্ণনায় তার ভাষা! জীমল-কোযুল, 
লতাপাতা-ফুলফলের সৌন্র্ঘভারে আনত। নধাবিও বাগ্জালী-ত্ীবনের পরিচয়ে তার প্রকাশভঙ্গী স্থিত 
সরল কৌতুকে উজ্জল । সামাজ্রিক স্থতির আলোড়নে তার ভাষা অতীত দিনের চিত্রবর্ণে আপনাকে ডুবিয়ে 
নিযে বি অথচ মধুর হয়ে ওঠে। তার ভাবায় কার্পপ্য নেই, আবায় অকারণ কারূণ্যও নেই । ধন তিনি 
চিন্তামূলক বিষয় নিয়ে লেখেন, তখন ভাব ও বুদ্ধির সনে ভার ভাষাও বু অথচ মধুতস “নগ্নতার সৌন্দর্ধ 
প্রবন্ধটিতে এ উক্তির লত্যতা প্রতিপন্ন হবে। পূর্বেই অবশ্ত বলেছি ঘে- বলেজ্নাথের বৈশিষ্য শুধু যুত্তি- 


তৃতায় সংখ্যা শরস্থপারচর 


শৃ্খলায় কিংবা বিশ্লেষণে নয়। * যুক্তি-প্তন্ত কল্পনাতেই তার শিল্পী-সরার প্রকাশ। এ-জাতীয় প্রবন্ধওলি তার 
কলমে নিছক তথাপূর্ণ বা মননসুল হয় নি। বিষয়গত ধারপাপক্তির সন্বে হদযগত লহাহুদতি নিশিশ্ে তিনি 
একটি বিশেষ ধরণের ভঙ্গী স্থট্টি করে নেন, যার মধো সতামুপীন সৌন্দ্প্রবণত|রই প্রাধান্ত। তাই এপানে 
ভাষাও সেই দৃষ্টিভস্গীকে অহুসরণ করে?যেনন: -- 

নযতার মথে। ভাবের পুতি হয়, এইজস্ক তাহার সোঁন্দ কুলে কুলে। তাহার বব্য হুইতে নি) রস বাহির করার চেষ্টা 
বিফল নত ্যোত্রাকে হা কিয়| পরদার আড়ালে উপভোগ করা ধায় না, পূর্ন নরোংস্রায নপাইলা পড়িতে হইবে। নয মোনব 
ক্প্রকাপ। উবার সোন ঝি বাশ্যা করিয়| বুস্তাইতে হয়? শকুস্বলা, গুন, কুনদ, কপালকুণ্তলা, এ সকল চফ়িয়ের কাশ্যা 
অলন্ভর। আর দেখ প্রশুলসুপী_ ব্যাখ্যা না করিলে তাহার লৌন্দগ কোণায়? প্রাচীন নিদ্ধান ধর্ণের ধ্বজা উড়াউ়া চৌধুরানী দ্বানীকে 
স্ত্রীর পদসেবায় নিদুক্ত করিলেন ; দরবার, রাদব্--সকলই তাগো দুটিপাছিল, ছাবও নিষাদ, তপাপি নে চার ছুটি না_যেন জাত 
পেষ!। এই নিক্ধাৰ চিত্রের পাশে শৈবলিনীকে দেখ, নয সৌন্বথে তাহার সব্যে ভাব কেমন বগা আছে। সপ্তায় সৌন্দধ ফুটে 
অধিক। তাহার ম্যে কি বেন লক্জাহীন! পৰিভ্রত! জাগা আছে। 

বিশ্লেষণ করতে গিয়েও বলেশ্্রনাৎ লৌন্দর্ঘবেপের সাহাঘাই নিয়েছেন, “পূর্ণ ছ্যোংশ্ায় কাপাইয়! পড়িতে 
হইবে'_ এইটাই মূল কথ! এবং এ কথাটিকে ঘিরেই তীর স্বভাবকল্পন! অগ্রপর হচ্ছে বিস্তৃত পরিধির সুদানে ॥ 
থে লব তুলনা তিনি করলেন, থে যুক্তি দেখালেন, দেখানে তখাবন্ধনের চেয়ে সতাকল্পনাই বড়। “ক্ষণিক 
শৃল্ততা' বা 'অতীত' প্রবন্ধেও এই ধরণের ভাব ও ভাষার স্থন্দর মিশ্রণ ছছেছে। একটাই মূল সতা, তাকে 
কেন্ত করে তার কল্পনার দ্বাল রচিত হচ্ছে গ্রন্থির পর গ্রন্থি দিয়ে। মে মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি নোখছেন, 
তাঘাও তারই সঙ্গে সমান পদক্ষেপে চলেছে, যেমন : 

বর্তমানের শ্বৃতি কোণায়? অতীতেরই শ্মতি। আমর বর্তণানে অনেক জিনিস এত বেনী করি! দেখি থে তাহার রহস্তটুক, 
চৌন্মংটুকু যূদ্ধিয়া ঘাগ়্। ছবি নিকটে আসিঙ্গ দেখিলে অনেক সময় দেখা এত অধিক হয় যে র6েয আতিশঘ] বই আধ কিছু সনে 
গাৰে ন|। কিন্ত দূর হইতে অল্প জ্যোৎস্রালোকে সেই ছবিই মধুর হইয়। উঠে...বলা বাল্য এপদাবস্থার আমরা তাহার লদগ্টাই 
দেখিতে পাই। চিত্রে ভাহার অশ্তুট ছায়া ছাত্র দেৰি, বস্ব দিয়াছে, তাবনাত্র অবশিষ্ট । 

এইখানেই শেষ কর! যেত। কিন্তু বলেশ্রনাথের স্থমিত তুনরনা-প্রয়োগ এবং মর্যসমধিত ভাবের সরস 
বিকাশ শেষ হত না। তাই আরও একটু ভাষোর প্রয়োজন, আর একটু কবিতময় সাদৃশ্রের বিগ্ার। 
অতএব তিনি বলেন : 

অতীতেও বন্ধ নিয়াছে--ভাব আছে মাত্র । সেই তারই প্বতি। স্থতিতই পতীত বধূর ॥ বর্তমানে বন্তরই আধিকার-_ঘাৰ যেন 
ফুটিতে পার ন!। বস্তু স্থায়ী নহে, ভাব স্থারী। এইজন্ত অতীত হলে প্রভাব বিঘার করে, তঅতীত্ডে ছন্ত আনগ। বিলাপ করি। 
বর্তমান প্রতিদিন শুক। ইয়া বায়। অতীত আসা সেই শুধ কৃমির উপরে প্ঠানল উদ্ভান রচন! করে। 

এধানে ভাব ও ভাষার কি ৰিলন হয় নি? হয়তো আধুনিক দৃষ্টিতে এটা অভিকথনের মতে! ননে হবে। 
ধতটা পরিসরে তিনি অতীতের স্মতিবর্ম বুবিয়েছেন, তার চেয়ে মারে! মংক্ষেপে ঘনবন্ধ যুক্তিতে একটিমাত্র 
প্রতিপাস্থকে খাড়া করতে পারতেন । কিন্তু প্রাচূ্ষ আর সরসতাই ডার মনের ও কলমের বথার্ব পরিচয়। - 
একে বাগ্বাহুল্য বলব না; বলব মর্-বিস্তার । একটি বকবাকে ঘিরে কথার জাল-বুনন চলছে ॥ এটা 
কঙ্সনাবিলাস, কিন্ত বলেজ্রনাথের নতো শিল্পীর কাছে এট! অপরিহার্। ভাষাকে সংস্চিত করে আনলে 
‘অতীত’ প্রবদ্ধটির বিষদগত ক্রটি হত ন1। কিন্ত লৌন্দর্ষের প্রাণহানি ঘটভ। তাই আলে হয়, বলেন্্রনাথে 
ব্যক্তিত্বে আর স্টাইলে ছুটি বিরোধী ছিনিলের সমহয় ঘটেছিল । লৌন্দধপিপাসাদ তিনি মুক্ত। আলোচনা, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা* দ্বাদশ বর্ষ 


ব্যাধায় ও টিগ্নীডে তিনি অভিবাক্ক। এই স্বভাব আর সংস্কার এই প্ট্রীডম” আর 'গোফিস্টিকেস্যন” 
উভদের মিশ্রণ তার দৃ্িকে লহ্জ অথচ তীক্ষু এবং ভাষাকে মুখর অথচ উচ্ছপ একরেছিল। 

* বরোয়া আটপৌরে জিনিসের বর্ণনাতে ও বলেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক কল্পনাশক্তি ক্ষুতিলাভ করে। সরসতা 
ও প্রাঞ্ছলতা, ঘা! তীর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য, তা নষ্ট হয় না।* এ দিক থেকে 'গৃহকোণ' প্রবন্ধটি তার প্রতিভার 
প্রতিনিধিব-করবার দাবি রাখে। ঘাটি প্রদীপের ক্ষীণ শিপা গৃহকোণ এমনভাবে আলোচিত হয়েছে যে 
ছোটোখাটে! ছিনিগগুলি নজর এড়ায় না] তারপর 'গৃহকোণে"র গৃহল্্ী, পুকুরপাড়, আমবাগান, বাশঝাড়, 
সরঘেক্ষেতের মধা দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ, ঘরের থ।লাবাপন, পৃ ভ্রব্য--লব কিছু নিলে একটা ভাবঘন 
থতমত গার্হস্থা চিত্র মনের পটে চিরকালের শর্ত একে বাস ।তেননি “শুভ উ২সব' এবং 'নিমস্থণ-সভা'। 
অধাবিত্ত জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতায় এগুলি ভরপুর । নুস্ম কৌতুকের অভাব নেই, আবার অতীত দিনের 
সাদাজিক প্রথা ও আচারগুলি খাঁটি স্বদেশী ভাবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সরল দৈনন্দিন জীবনের আলো! ছায়ায় 
শ্লিদ্ধ হয়ে, পাঠকের মনে অলতিরকিত সমাদস্থতি জাগ্রত করেন 'নিমস্রণ-সভা”্র আরস্তেই বলেন্দ্রনাথের 
বক্তব্য স্পষ্ট ছয়ে ওঠে : 

ধনাই হই ৰ দরিপ্রই হই, আনাৰের নিমগ্রণালাগ সচ্ছায়োদন বড় অধিক নহে। কৰলীপাত্ৰ ও দৃংপাত্ হইলেই আমা দের 
বৃহৎ ধজ অনায়াসে সবাধ। হত, এবং ইহার উপরে হুথি এখনি কুশাসন জুটে তাহা। হইলে বন্তশাল! লণ্দার কোন অঙ্গই অদম্দূর্ণ 
খাকে না ।.--ইংরাদের দত দশ কুড়িটি অতিগনিঠ আন্মীকগ ও হু লই] আবাদের কারবার নহে। 

আবার প্রবন্ধশেষে_ 
সহ হত্ধ অতিবিপরারলতা। আ্রাচ জাতিয় একটি বিশেষ তা-..মামাদে সকল কযাপারেরই অন্তরে অন্তরে থে একট শু ভাব 
শধাহিত, তাহাতেই আমাদের অন্তরের সমূরয় আকর্ষণ] এবং এই শুভ সংকরটুকু ত্রমশ: আসাদের বস্ত-পুর হইতেও যে তিরোহিত 
হইতেছে ইহাই সর্যাপেক্ষ! দুখের বিবহ.-- 

এই মন্তব্যটি পড়লে লেখকের বিজাতীয় ভাব বর্ধন এবং বিগত বাংলার সামাদ্রিক সদাচারের প্রতি 
অম্রাগ স্পষ্ট ছয়ে ওঠে। রর 
কিন্ত বলেম্্রনাখের দানসলোকের সমস্ত সুক্ষ অন্তৃতি, স্পর্শকাতরতা, আকরুণ আলতা, কাবোর প্রদন্ন 
প্রাণবন্ত মূর্তি নিয়ে চোখের সামনে ভাসে তার স্মৃতিমূলক রচনাগুলিতে। নান! ধরনের স্তি, অতীতের ও 
বর্তমানের অদশ্মর উপভোগের তীত্র কোমলতা ছড়িয়ে আছে “ঘাত, ‘জানালার ধারে", 'কাছিনী', 'একরাজি” 
“্বনপ্রাস্ত' এবং “বোলতা,ও মধ্যাহ’ প্রভৃতি রচনায় । এগুলি বার বার পড়লে পাঠকের মন ভাষার ও 
কল্পনার মোছে আবিষ্ট হয়ে পড়ে। এ সব লেখা স্থৃতি পটভূনির কাজ কুরে, আবেগ আর কল্পনা প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করে। “যাত্রা! প্রবন্ধটিতে ভাষা বেন পুরাতন অভিজ্ঞতার এক আবছা স্মৃতিতে ধূসর ও মধুর হয়ে 
ওঠে, একটা! অম্পষ্টতার বহন ঘনিয়ে তোলে যেমন “বনপ্রান্ত' লেখাটির শেষ অংশে গরুর গাড়ির চিনে চাল 
নিঃশব্দ কল্পনার মন্থর আবর্ডনের সঙ্গে অস্ভুতভাবে দিশে যায়_) 

আসার সেই গরুর গাভীটি আবার চলিতে আরন্ভ করিয়াছে । গাড়ীও চলিয়াছে, বেলাও চলিরাছে। কিন্তু তাহার চাকার শদ্দ 
লাই, তাহার চলার বিরাম নাই. তাহার খাত্রীর শেখ নাই। 

ছুটি প্রবন্ধেই একই চিত্ররী কজলোক-_যেবানে অন্ত্রন্ত থাত্রার লন নিঃসঙ্গতা বিদায়ের ও অপরিচয়ের 
বেদনাকে আকাশে বাতানে কম্পিত করে রেখে যাষ। ‘বোলত! ও মধ্যাহ' এমনি আর-একটি অনবন্ধ রচনা, 


তৃতীয় সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় 


ঘার স্থকুনার সৌন্দধ দুপুরের পেরয হাওয়াতেও মৃখের উপর এক ঝলক শীতল শাস্তি বুলিন্নে দিয়ে যায়। এ 
প্রবন্ধে বোলতাকে প্রতীক হিলাবে ব্যবহার করে বলেন্দ্রনাথ প্রেমের ও কাব্যের যে তীব্র দহন-স্থথ, তার যথার্ণ 
বূপটি একে দিয়েছেন। এই শ্বিগলিত শ্বর্ণময় স্বিপ্রহরের অসীম আলম্ক ও নৈরাস্য যেন বিধূনিত বায়ুতরঙ্গে 
ভেলে বেড়ায়। এক বছর আগেকার রচন! 'বোলতা' দ্বিতীয প্রবন্ধটিতে পরিণতি লাভ করেছে, বন্ধনী ঢং 
থেকে মৃক্ত হয়ে কাবোর নর্মকোষ উন্মুক্ত করেছে। পরই সব স্বৃতিমূলক রচনা পড়লে মনে হয় সৌন্দর্ধের কত 
সহজ, কত অতৃপ্ত সাধক ছিলেন বলেন্্রনাথ | এই পৃথিবীর রূপরুসগঞ্ধম্পর্শে ভরা নিত্য প্রবহমান গৌন্দর্দ- 
শ্রোতকে সম্পূর্ণ ও স্থায়ী করতে পারবেন না বলেই কি তার এত বিষ বিহ্বলতা? “উত্তরচরিত” আলোচনায় 
কি ভাই কীট্দের ‘নাইটিঙ্গেল’ কবিতা থেকে তিনি একটি সনস্রেণীর অভিগ্রতার আক্ষেপোক্কি শযত্রে উদ্ধত 
করেছিলেন? 
My heart aches and a drowsy uunbness pains 
My sense, as though of bemlock I had drunk--- 
বলেন্্রমাথ কবি__ 'মাধবিকা” ও ‘আ্ৰাবণী’ কাবাপ্রস্থে তিনি যে কৰি, তার চেয়ে অনেক সার্থক ও পরিণত 
কবি তিনি তীর গষ্ভরচনায় । 
&বিমলাগ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


নাহিত্যপ্রকাশিকা। প্রথম খণ্ড। সম্পাদক শীপ্রবোধচজ্র বাগচী | বিদ্ছাভবন, বিশ্বভারতী । প্রাপ্তিস্থান 

বিশ্বভারতী গ্রদ্থনবিভাগ, কলিকাতা *। মূল্য দশ টাক] । 
বাংলা ভাষা! ও সাছিতা-বিবস্রক গবেষণার সব তথা এখন পর্যন্ত আমাদের স্থপরিষ্ঞাতড নহে। এখনো নিত্য 
নূতন পুথি আবিষ্কৃত হইতেছে, সেই সব পুথি কোথাও আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন আলোকপাত 
করিতেছে, কোথাও সে আমাদের পুরাতন ধারপা একেবারে বদলাইয়! দিতেছে। এইসকপ নূতন নৃতন 
খু খির আবিষ্কার ব্যতীত আমাদের সাহিত্যে নন্পপরিজ্ঞাত কতগুলি বিষয়ও রহিয়াছে সেগুলি নন্বন্ধে 
আমাদের অল্লক্ঞত! বহুদিন ধাবং কতগুলি অস্পষ্ট এবং জনেকস্থলে ভ্রাস্থ_ ধারণার স্ব? করিতেছে। 
বাংলা ভাষা ও সাহিতা সম্বদ্ধে ভালোভাবে গবেষণ! করিতে হইলে আমাদের এই নবাবিত্ৃত তথ্য এবং 
অল্পগ্রাত তথা, উভয়কে লইয়াই বিশেষভাবে আলোচন! হওরা প্রয়োজন | বিশ্বভারতীর বিদ্াাভবন এই 
গবেষণার কাজ নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এই বিস্তাভবনের গবেঘপালন্ধ তথা সংগৃহীত হইয়া 
এই প্রথম খণ্ড সাহিতাপ্রকাশিকা মুদ্রিত হুইছ্থাছে। সম্পাদকাম্ নুখবছ্ছে ডক্টর নাগচী ডানাইয়াছেন বে, 
বিশ্বভারতীর পু থিশালাঘ অনেকগুলি শৃল্যবান্‌ বাংলা পুথি সংগৃহীত আছে, সেই সব পুখির বিবরণ এই 
অহালায ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে_ কোনো কোনো পুথিও হুসম্পাদিত হইয়া এই গ্রথমালায় প্রকাশিত 
হইবে। 

বিশ্বভারতীর বিগ্যাবন হইতে এই গবেষণা ও গ্রস্থনাল! প্রকাশ অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা । 
ইহা ধেনন এক দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে নৃতন আলোকপাত কৰিদ্ধা গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত 
করিবে, তেমনই, আশীদের বিশ্বাস, ইহ! বিশ্বভারভীর মর্ধাদাও বৃদ্ধি করিবে। বাংলাদ এই-জাতীয় 
গৃবেষণা-প্রকাশক গ্রন্থের একান্ত অভাব সামদ্বিক পত্রসমূহ গবেষণা্মক দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশে স্বভাবতঃই 

১০ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


অক্ষম ও অনিচ্ছুক ; অথচ গবেষণীকে সর্বত্র ‘সরল ও সংক্ষিপ্ত করিদ্রা তোল! নিরাপদ নছে__ হয়ত সম্ভবও 
নহে; স্থতরাং ইহার আন্ত পৃথক্‌ গরস্থদালার একাস্থ প্রয়োজন ? বিশ্বভারতীর বিস্কাভবন এবিহদধে অগ্রণী হইয়া 
সাধুবাদের ভাজন হঃয়াছেন। তাহাদের এই আদর্শ অ্তত্রও অন্ুস্কত হইবারঃযোগা। 

সাহিত্য প্রকাশিকার আলোচ্য প্রথম বণ্ডে আমরা বাংল! সাহিত্যের দুইটি বিশেষ দিক্‌ সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা দেখিতে পাই। ্রলতোশ্রনাথ ঘোষাল আলোচনা করিষ্বাছেন কবি দৌলত কাজির 
‘সতী মদন ও লোর-চন্্রাী' বিহয়্ে; আর শরীনুনয় নুখোপাধায় আলোচনা করিত্বাছেন “বাংলার 
নাথদাহিত্য' বিষয়ে । বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবি দৌলত কাছির আলোচা গ্রন্থবানির একটি বিশেষ 
স্থান আছে। ্রান্টীয় সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশের একেবারে পুর্শপ্রান্তে আরাকান-রাঞ্দভায় বাংলা ভাবা 
ও সাহিত্যের একটি আশ্চর্য প্রসার ঘটিদ্বাছিল। এই রাঙ্জরণভায় হাহার! কাব্য রচন। করিয়। গিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে প্রথনেই দৌলত কাঙ্জি এবং ত২পরে কবি আলাওলের নাম করিতে হয়। বাংলা 
সাহিত্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রায়ের কবিগণের যৌথ সাধনায় সমন্ধ । মুসলমান কবিগণের মধো 
কৰি দৌলত কান্জিকেই সর্বপ্রথম কবি বলা না গেলেও এ কথা বলা ঘাইতে পারে থে, তিনিই বাংল! সাহিত্যে 
সর্বপ্রথম সার্থক নূঘলমান কবি। তাহার প্রসিদ্ধ কাব্য ‘সতী মহন! ও লোর চন্তরাণী' তিনি সম্পূর্ণ করিয়া 
যাইতে পারেন নাই-_ তাহার অনপূর্ণ কাব্য তাছার স্থযোগা উত্তরাধিকারী কৰি আলাওল সম্পূর্ণ করিয়া 
গিয়াছেন। কবি দৌলত কাছ্ছির এই গ্রন্থ বর্তমানে দুশ্রাপ্য । অধ্যাপক ঘোষাল এখানে কাবাধানির 
একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ দিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে একটি দীর্ঘ ভূমিকা সংঘোজন করির! এই কবি ও তাহার 
কাবা, এবং তাহাকে অবলদ্বন করিয্া আরকান-রাত্রদভা ও তথায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা সম্বন্ধে অনেক 
মূল্যবান্‌ তথ্যের প্রতি আমাদের দৃতি আকর্ষণ করিয়াছেন । 

অধ্যাপক ঘোষাল যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন তাহার ডিতর দিয়া একটা জিনিস বেশ স্পষ্ট হইয়া 
ওঠে। মগ্ুদশ শতাব্দীতে আরাকান-রাঞরলভাহ বে দুগলমান কবিগণ বাংলা সাহিত্য রচন! করিতেছিলেন 
তাহার! কোনে। রাজনৈতিক কারণে হিন্দু কবিগণ হইতে একান্তভাবে অদমগোত্রীয় ছিলেন ন|। তাহারা 
ওঁতিহস্থতে একই বাঙালী বিশ্বাসপ্রবণত। খ্্যানধারণা, একই ভাব ও ভাষার অধিকারী ছিলেন! তাই 
কবি দৌলত কান্দি ব! কবি আলাওল গ্রস্থারস্টে দুসলনান ধর্মের বিধি অনুযায়ী বন্দনাদি করিলেও কাব্যমধ্যে 
ভাবে ও ভাষায় নিন্ধেদের কোথাও বৃহত্তর বাঙালী-সানল হইতে বিচ্ছি্ করিয়া! ফেলেন নাই। এমন কি, 
আমরা লক্ষা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব যে, ধর্মের ক্ষেত্রেও অবোৌধপূর্বভাবেই তাহাদের লেখার মধ্যে 
একটা জনপ্রিয় সময়ের ্যাভাস রহিয়াছে আরে! একটি কৌতৃছলোদ্দীপক তথ্যের প্রতি অধ্যাপক 
ঘোষাল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিগাছেন-_ তাহ! হইল তখকালীন সমগ্র খাংলা সাহিত্যের উপরে বৈফৰ্‌ 
সাহিতোর সর্ধাতিশানী প্রভীব। হুর আরাকানে বসিয়া সপ্তদশ শতাব্দীর একজন মুনলমান কবি বখন 
একান্ত পাধিব প্রেমের বর্ণনা করিতে গিযা ব্রঞ্তবুলির অহুকরণে কবিতা লিখিতেছেন_ * 


মোহর হুনায়ক গুণের পালক 
মধুর মূরতি মূখ ডেশহ। 
লো মধু তেজিয়ে করাওসি বিষপান 


ভাল, ধাই, কহ উপদেশ ৪ 


তৃতীয় সংখ্যা গ্রস্থপরিচয় 


‘তু বড় পাপিনী পাপ শুনাওসি 
৪ ধরম করাওসি বামিং। 
পাতকী ঘাতকী দাই কি মোক চি্ুসি 
জাতি কুল করছ নির্ণামং ৪ 
অথবা কবি শীজয়দেবের গীতগো!বিন্দ কাব্যখানি সন্মুখে স্াখিয়া যখন বর্ণনা করিতেছেন 
নবচূত অঙ্গুর কিশলয্ন মঙ্গল 
বক্তিত তরুলতা পুরে । 
কোকিল কাকলী কল কল কৃদিত 
লুলিত ললিত নিকুরে ৷ 
ফেতকী চম্পক কদগ্থ কুরুবক 
বকুল-মূকুল-কুল রঙ্গে । 
ছেরইতে মধুর মধুপানে নধুকর 
মানিনী যান বিভঙ্গে ॥ 
তখন সত্যই আশ্রিত হইতে হয়। 
দ্বিতীয় নিবন্ধে প্ীতৃত স্থখনয় মুখোপাধ্যায় বাংলার নাধলাহিতা বিশেষ করিয়া গোরক্ষ-বিজয বা গোর্খ-বিয় 
এবং রাজা গোবিন্দচন্র বা গোণীচন্দ্রকে অবলম্বনে রচিত কাবাগুলি লইয়া আলোচন! করিয়াছেন। যদিও 
আলোচনাপ্রসর্গে কতগুলি এঁতিছাপিফ বিতর্কের মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করিতে হইয়াছে এবং বিচার- 
বিবেচনার পয়ে তথাগত শিশ্ধানতও গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তথাপি এতিহাসিক বিচার তাহার দুখা কাজ 
নহে এই সকল গ্রন্থের সাছিতাক ম্লাবিচারঠ ডাহার প্রধান উন্দেশ্য । স্ুপনঘ্ববাবুর সমস্ত 'আলোচন। 
পড়িয়া আমাদের প্রধান তঃ দুইটি কথ! মনে হইছাছে। প্রবমতঃ তাহার আপোডন। একটু অকারণ দীর্ঘ ননে 
হইয়াছে; বিষয়ের প্রতি কোনোন্ধপ অবিচার না করিমাও আলোচনাটি আরো অনেক সংক্ষিপ্ত এবং সংহত 
কর! যাইতে পারিত। দ্বিতীয়ত: আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, গব জাতীয় সাহিতারচনা সম্বন্ধেই 
একই বিচারবিধি স্বপ্রদৃক্ত ন । লোকলাহিতোর নিক্ষত্ব কতগুলি বৈশিষ্ট এবং আকর্ষণ থাকে__ 
তাহাদের বিচারে সেই বিশেধ আকর্ষনগুলিকে পরিস্ুট করিছ। তোলাই বেশি দরকার। 'অভিজ্গাত 
সাহিত্যলক্ষণ এই সব সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করিতে গেলে সে চেষ্টা সবর সুষ্ঠ নাও হইতে পারে। 
এ ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে সেই চেষ্াঞপক্ষা করিছাছি বলিয়াই কথাগুলির উল্লেখ করিলান। 


০ শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত 


"নদীপ্‌থে। প্রঅতুলচন্্র গুপ্ত প্রণীত। বিশ্বভারতী । পৃ ৬৮। মূলা দুই টাক। পরিতোষ নেন চিত্রিত। 
আমাদের মলের মধ্যে যে যাযাবর পাখিটা! দিনরাত ডানা ঝাপটিয়ে প্রাণ অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, 
শ্রঅতুলচন্্র গুপ্ত মহাশরের “নদীপথে* পড়বার পর সে কিছুক্ষণের জন্ত কতকটা! শান্ত হয়ে এল । 

রবীন্দ্রনাথ একবার চিঠিতে লিখেছিলেন ঘে অত কষ্ট ক'রে ছ্রিনিসপত্র বান্দবন্দী ক'রে, অশ্ব টাকাপহসার 
শ্রাঙ্ছ ক'রে, রেলগাড়ি ইত্যাদিতে চেপে হাও! বদল করার চেয়ে, দিবা টেবিলের কাছটি থেকে সরে এসে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


জানলার ধারে বললেই তে! দৃশ্ত ও হাওছা উডদ্ছই বদল কর! হয় । উপরন্ধ পাগলের মত পৃথিবীটার পিছনে 
ছুটে বেড়াতে হয় না, বরং পৃথিবীটাই কাছে এসে ধরা দেয় । এ বইখানি পক্ছে সে কথাও মনে হল। 

রচনার কোনো! চটকদার গুণ নেই, নিরলংকার ঝরঝরে পরিষ্কার বাংলায় লেখা কতকগুলি চিঠি মাত্র । 
তাদের মধ্যে লোকদেখানে! কোনো! গুপপনা নেই, কোনো দার্শনিক তরকথা নেই, কোনে। কাব্য গাওয়া 
নেই, কোনো চালাকি-চাতুরীর বালাই নেই। 

পুরোনো দিলের সব কথা; বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল সতেরো বছর আগে; ঘটনাগুলি ১৯৩৪, 
১৪৩২, ১৯৩৬ সালের। অথচ লেখক ঘেন আমাদের স্ুস্ক নিয়ে গিয়ে এক অপরিচিত নদীদগতে উপস্থিত 
কর্লেন। 

সেখানে অনৃষ্থ এ অবিবেচক ইংরেজ প্রভুদের অনিচ্ছুক ভৃতা, মুসলমান লারেং-বাট্লারদের হাতে 
'আাহালমর্ণণ ক'রে, নিশ্চিন্ত সুখে, তি অনাবিল আলস্তে দিন কাটাতে হয্ন। বাডালী ঘাত্রী পেয়ে 
জাহামে ইঞ্জি-েদার বা পর্ণা-ঝালরের বাহুল্য থাকে না! ছুই পাশে দুটি দালবোঝাই ফ্ল্যাট বাধা 
থাকে | ঘাটে লাগবার সময় আবার স্থানাভাবে তাদের দু-একটাকে মাঝ-নদীতে খুলে আসতে হয়। মাল 
নামে, মাল বোঝাই হয়। খাবার জল আর কাচা রদ ফুরিয়ে বায়। নদীর উপরে বাধ করেও ভালো মাছ 
পাওয়। ধায় না। ছোট একটা কাতলা কি অলময়ের ইলিশ ছুটল তো বহু ভাগা। তবে উকিল মহাশয়ের 
কাছে জমিদম! সংক্রান্ত পরামর্শ নিতে এবানেও লোক আলে। হরবোলা নানান পাখির ডাক শুনিয়ে যাছ। 
পাটের নৌকোর সঙ্গে ছোটখাটো একটা ঠোকাঠুকিও লাগে, তাতে কারো বিশেষ ক্ষতি না হ'লেও, বিশুদ্ধ 
ইংরেছিতে ছুটে! দুটো রিপোর্ট লিখে দিতে হয়। আর পরদিন পর্যন্ত সারেঙের মন খারাপ হয়ে থাকে । 

আকাশে টিপি টিপি মেঘ জমে, উত্তরে হাওয়া বয়, কিন্তু সামনের ডেকটা রোদে ভরে থাকে! এখানে 
ওখানে রোনাঞচকর নামধারী সব জাম়গাছ কৃম্মাশার জন্ত বা ভাট! পড়ার জন্ত একনাগাড়ে পাঁসাত ঘণ্টা 
জাহান্গ আটক থাকে । তার পর সপ্তন্পী! নদী বেয়ে, নাদকানা খাল ধরে সুন্দরবনের দিকে এগিয়ে চলে। 
ুপুরি-নাব্রকেল বনের ওপারে সূর্ধ অস্ত যায়, সদীর জল গোলাপি রং দিয়ে ঘোলা হয়ে ওঠে। ক্রমে সন্ধা! 
নামে, মাকিমাজার। পিছনের ডেকে লামাছের সাজান দেয়। বিচিত্র তাদের জীবল। পরীক্ষা পাশ দিয়ে 
সারেঙের কাছ পেতে হয়, তাও সাদা চানড়াদের চেয়ে অনেক কম মাইনেতে ৷ পাট দিয়ে সাবানজল দিয়ে 
জাহাক্ষধানিকে আগাগোড়া! চকচকে করে রাখে । সদ্ধ্যাবেল! রোজা ভাওবার সম এক-একট! বড় থালায় 
ভাত-তরকারি বেড়ে নিয়ে, তিন-চারছন একসঙ্গে বলে যায়। 

এত অভিজ্ঞতা লেখক একবারেই লাভ করেন নি। সমদ্বের সঙ্গে এ রকম বাতা কারো কোনো 
সম্পর্ক থকে না। প্রথম বছর জগন্নাথ ঘাট থেকে বীরে হচ্ছে ঝালফাচি পৌছতেই চুটির য়া ফুরিয়ে ঘাছ। 
এক বছর পরে, যাবে কোথাও না খেবে, কলকাতা! থেকে বরাবর ঝালকাটি অবধি চলে এগে, আবার শুর হয় 
দেই ঢিমে-তেতাল! ছন্দে ছুটি ভোগ। 

এবার পু! নদী ধরে গোয়ালন্দ অবধি অগ্রসর হুওয়! যাঘ। তারপর আরো! এক বছর বাদে ঢাক! 
মেলে গোরালন্দ পৌছে, সেখান থেকে আবার নৌবিহার শুরু হয়। এবার সিরান্দ্গঞ্ পেরিয়ে, ফুলছড়ি 
পাট পিছনে রেখে, ব্রহ্মপুত্র ধরে, চিলমারি হযে ধূবড়ি। শেখান থেকে বিলাসীপাড়া, গোয়ালপাড়া, 
পলাশবাড়ি, পা গুবাট, গৌহাটি, তেজপুর। সেইখানে এসেই স্বপ্ন্নাজোর শেষ সীমানাঘ্ব পৌছনো গেল। 


তৃতীয় সংখা প্রস্থপরিচয় 


সেখানকার নদীর সঙ্গে, বাংলাদেশের স্থপুরি-নারকেলের বন আর আমবাগান-কলাবাগানের মাঝখান 
দিয়ে প্রবাছিতা নদীটির কোনোই সাদৃশ্য নেই । এখানে তীরে লম্বা ল্ব! থাল আর পাহাড়ের লাইন, তানের 
মাথায় কুয়াশা জমে আছে, জলের ধার বেঁধে নিবিড় বনে ঢাক! পাহাড়, তানের বধ কোনোটা অনাবৃত 
কালো পাথরে ঢাকা । 
্ন্থথানি ছাপা হবে বলে লেখ। ছদ্ব নি, সেইদ্রন্ত এমন একটি মন-কেমন-করা বই খুজে পা ওয়া দায়। 
ছুনি্/র শ্রেষ্ঠ লম্পদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বিরল, লেটি ছল মনের শান্তি! মনে হই লেখক তাহ সন্ধান 
পেয়ে থাকবেন । সেই জন্যই বোধ হয় তিনি সর্বদা নায়কের পন পরিহার করে, প! ছুটি মেলে দিযে, 
দর্শকের আরামকেদারায় বসে থাকেন । 
ভ্রীলীল। সন্ভুমদার 


পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলা । অশোক মিত্র প্রশীত। স্বাক্ষর, ১১বি চৌরদ্বী টেরেস, কলিকাতা । 
দাম চার টাকা। 
সংস্কৃতির একটি লক্ষণ সার্বজনীনতা। শুধু দুচারটি বিষয়ে প্রগাড় পাণ্ডিতা এবং অন্তান্ত লকল বিষন্ে অজ্ঞতা 
প্রকৃত শিক্ষার লক্ষণ নয়। উনিশ শতকের বাঙালী, এমন কি বিশ শতকের গোড়ার পাদেও বাঙালীর 
শিক্ষায় এই সার্ধনীনতা! এবং বিভিতমুখিতা ছিল । সকলেই থে লব বিঘয় জানতেন তা নয়, কিন্তু সাধারণ 
শিক্ষিত বাঙালী অনেক বিধয়ে অনেক কথ। জানতেন । বঙ্গদর্শনেক্জ পাতা ওলটালে এ কথা বোঝ যায়। কত 
বিধয়েরইই আলোচন! তাতে হত ! সাহিতোর সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান, প্রন্ততব, সানাছিক শান, ইতিহাপ-- আরো 
কত কি। সমাঙ্গপতির পত্রিকা ‘সাহিত্য’ সম্বন্ধেও এই কথ! খাটে । তানের সাহিতাক কুচির মানদণ্ড 
আজকের বিচারে চলবে এমন কথা নিশ্চয়ই বলছি লা কিন্তু তাতে লক্ষ্য করবার জিনিস ছিল কচির বছ- 
মুধীনতা। ইতিহাস, শিলালিপির পাঠোস্ধার, সনাঙ্গতর, ইত্যাদি বছ বিষয়ের আলোচনা থাকত তাতে 
বলা বাহুলা, এ ধরনের কাগজ চলা নিশ্চই সস্তব ছিল না, ঘন্ধি'ন। তখন পাঠকের চিতও মোটামুটি এইসব 
বিধয়ে উৎসক থাকত। শে তুলনায় আগ্রকের দিনের পাঠকের কুটির বিচার করলে দেখা যায়, কুচি 
যেন অনেকখানি লংকী্ণ হয়ে এসেছে। বস্তুত: এই লক্ষণ শুধু বাঙালী পাঠকেরই নিজস্ব নঘ্-_ এ বোধ হয় 
লারা জগতেরই একটি আধুনিকতম লক্ষণ। জীবন ঘত জটিল হয়ে পড়ছে, জীবনের বিভিএ দিকে যত 
বিশেষীকরণ হয়ে উঠছে, ততই আমরা বিশেহপ্রদের অধীন হয়ে পড়ছি, কিন্তু এঁই নব বৈশেষিক দর্শনে 
জীবনের শমগ্রত! খণ্ডিত হরে চলেছে। সত্তার খণ্তীভবন এবং সংস্কৃতির চুর্ণীভবন ( atomisation ) এ 
মূগের সাংস্কৃতিক মংকটের অন্ততম লক্ষণ। এ কথ। সতা যে আগকের দিনে সে-দাহুষ দিয়ে চলে না যে- 
যাহ পাছিপুছি দেখে একট! যাত্রার দিন ঠিক করে দিতে পারতেন, নাড়ী দেপে মোটামুটি রোগটাও 
বাতলে দিতে পারতেন এবং দর্কারমত চাষবাসেরও দু্চারটে হদিপ দিতে পারতেন। মাজ জীবনযাত্রা 
আর এত সহজ নয়, খাতে নানা বিষয়ে এ রকম অশিক্ষিতপটুত দিয়ে কাছ চালিয়ে নিতে পারা ঘায়। 
কিন্তু দেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, একালে এ রকম অপিক্ষিতপটুত্ব অচল হলেও সভার খণ্ডীভবন সংস্কৃতির 
পূর্ণ বিকাশের পরিপূরক নয়। সংস্কৃতির পূর্ণাবকাশ হতে গেলে জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচয় থাক। 
চাই। হয়তো! তা আগেকার মত অত সহজে আর হবে না, হয়তো তার জন্ কিছুটা বিশেষ জ্ঞান দরকার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


কিন্তু তা সত্বেও ্বীকার করতেই হবে যে, সেই বিশেষ জ্ঞান আমাদের আহরণ করতে হবে। তানাহলে 
আষর। জীবনের বিভিন্ন দিকের আস্থান পাব না, আমাদের সংস্কৃতিও পূর্ণাঙ্গ হজ উঠবে না। 

লেই দিক্‌ থেকে শ্রীযুক্ত অশোক নিত্র প্রণীত ‘পশ্চিম ই ওরোপের চিত্রকলা' বইখানি অতান্ত প্রস্নোজনীয়। 
তিনি পশ্চিম ই ওরোপের চিত্রকল। সম্বন্ধে খুব বিশেষ তর্কবিতর্কপূর্ণ বই রচনা করেন দি__ পশ্চিম ইওরোপের 
চিত্মকলার সঙ্গে সাধারণ এবং সহজ পরিচয় ঘটিয়ে দেওদ্রাই ভার উদ্দেস্ত। ভার নিঙ্গের কথাতেই "পশ্চিম 
ইওরোপের চিত্রকলার সাধারণ পরিচ ও শিক্ষার জন্ত বইটি লেখা ।* লে কালে তিনি অভাবনীয় সাফল্য 
অর্জন করেছেন । শুধু "স্থলের উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা" নয়, প্রতোক সাধারণ বাঙালী পাঠকই তার কাছে 
কতক অন্থৃভব করবে। তিনি আদিঘুগ থেকে তার কাহিনী শুক্র করেছেন। আল্টামির! প্রভৃতি গুহার 
গাত্রে মস্কিত আদিম ছবি দিয়ে তার বর্ণনা শুরু করেছেন। তার পর ইন্জিপ্টের ছবি। তার পর তিনি 
গ্রীক চিত্রকলার এবং প্রথন দুগের ই্রস্টিয়ান চিত্রকলার কিছু পরিচদ্ দিয়েছেন। তার পর তিনি প্রাক্‌-রেনেশা 
যুগের কথ! আলোচন! করে বিখ্যাত রেনেশা যুগে পৌঁছেছেন তার মধ্যে আবার ছোট রেনেশী এবং 
আলল রেনেন।। প্রত্যেক দিকেই তখন ধর্মের বন্ধন থেকে মানবচিও মুক্ষিলা করছিল, ছবিতেও 
ধর্মবহিন্থতি ছবি আঁকা শু করলেন বিখ্যাত চিত্রকর বতিচেল্পি। তার পর পেকুদ্রীনো রাফায়েমো! 
মিকালেঞেলো দ! ভিঞ্চি প্রভৃতি অমর শিল্পীর আবির্ভাব হুল_ ইভালীম্ব ভাবতরঙ্গ পূর্ণ জোয়ারে বইতে 
লাগল। শুধু কি চিত্রকলা? স্থাপত্য, ভাস্বর সব দিকেই এই ভাবতরঙ্গের পূর্ণ জোয়ার। শ্রীযুক্ত মিত্র 
শুধু এই ভাবতরঙ্গেরই বর্ণনা দেন নি, তার সঙ্গে বিব্যাত ছবিগুলিরও বর্ণনা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ছবিরও 
প্রচুর নদুনাও ছেপেছেন। তার পর পরে পরে অন্টান্ত যেসব বড় শিল্পী এসেছেন যেমন রেমত্রাণ্ট, কুবেন্দ 
ইতাদি ডাচ, শিল্পী, ডিউরর প্রহৃতি জার্মান শিল্পী, ডেরমীয়র, গ্রেকো, ভেলামূকেখ ইত্যাদি বহু শিল্পীর পরি 
দিয়ে শেষ প্রস্থ তিনি ফরাসী ইম্প্রেশিস্ট শিল্পী এবং পিকাসো-তে পৌছেছেন। এইভাবে পশ্চিম 
ইওরোপের চিত্রকলার একটি মোটানূটি পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি রচন| করেছেন। 

বস্তুত: এ বইটির খুব প্রঘোক্গন ছিল এবং] বইটি একটি বিশেষ অভাব মোচন করেছে বলে মনে হয়। 
পশ্চিম ইওঝ্বোপে চিত্রকলা এক নতুন বস্তু, আমাদের পক্ষে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব জগং। ভারতীয় চিত্র- 
কলার-_ এমন কি চীনা বা জাপানী চিন্্কলার-_ এঁশ্বধ অনন্ত, তার নানা দিকে বিকাশ ঘটছে, তার বহু দিকে 
গতিবিথি। কিন্তু তাদের সঙ্গে পশ্চিম ইওরোপের চিত্রকলার মূলগত তফাত আছে। সাধারণ দর্শক হিসেবে 
আমার বারবার মনে হয়েছে, প্রাচ্য চিত্রকলা ছবিটি হচ্ছে ভাবস্তোতনায উপলক্ষা মাত্র, রং ছবি পটভূমি সব 
মিলিয়ে একটি ভাবতরঙ্কের স্থষ্টি হওয়াই তার সবচেম্দে বড় কথা । সেইজন্ত «সখানে দীর্ঘায়িত চক্ষু বা আঙুল 
মোটেই অযানান নব । অথবা চীনের ছবি-_ ধূসর পটভূমিকায় একটি শুকনে! ডালে একটি কোড়ো পাখি। 
কিস্ক ইওরোপের চিত্রকলা, যনে হয়, ঠিক এ পথে যায় নি। সেখানেও ভাবন্থষ্টির অপূর্ব গ্মছিমা আছে 
মোনা লিসার কথা কে ন! জানে, অথবা রাফারেলের ম্যাভোনার ছবিগুলির ? কিন্ত একেবার একালের কথা 
ছেড়ে দিলে দেখা ঘাবে, পশ্চিম ই ওরোপের চিত্রকলা ভীবস্থটির অপূর্ব মহিমা থাকা সবেও সেখানে ছবিতে 
শারীরিক গঠন এবং অবয়বের ঘাথার্থয রক্ষা করা হত। তার সঙ্গে পশ্চিমী ছবির আআর-একটি বড় কথা হল 
কম্পোছিশন। কত মান্ুষের ভিড় ছবিতে! এক-একটা বড় ছবি দেখলে বিশ্ৰিত হতে হয়। যেমন 
ভ্যাটিকানে রাফারেক্টো কুমূসের রাফারেলের ছবিগুলি । অথবা সিস্টিন চ্যাপেলের গারে আঁক! মিকালেঝেল্র 


তৃতীয় সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় 


অপূর্ব কীর্তি । কত মাঙুষের ভিড় ছবিতে, আর কি বৃহদাকারের মানুষ! ওচাত্রউইক ক্যাসলে ভ্যান 
ডাইকের আক| একখানি সিংহের ছবি আাছে। জনশ্রুতি এই থে, দেই ছবি যখন আক! হয়েছিল তখন সেই 
সিংহ দেপে কুকুরের! ভয়ে চীৎকাধ করতে করতে পালিয়ে যেত__ এমনই জীবস্থ নে ছবি । খারা রুবেন্দের ছবি 
দেখেছেন ভার! প্রত্যেকেই অঙ্গুভব করছেন, কী জীবন্ত জলস্থ প্রতিসূর্তি! কাছেই ভাবগ্তোতনার প্রক্রিয়া 
এই চিত্রধারায় অন্য । আমরা যারা সাধারপতঃ অন্তরকম ভাবপ্রক্রিদ্রা় অভাস্ত, তাদের পক্ষে পশ্চিন 
ইওরোপের চিত্রধার। একটি সম্পূর্ণ নৃতন ও অন্ত ধরনের জগং। সে বিষয়ে শ্রীযুক্ত নিত্র এন একটি স্থধপাঠা 
সুন্দর এবং ধারাবাহিক আলোচনা বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়ে বাঙালী পাঠকের অকুণ্ঠ সাধুবানই শুধু অর্জন 
তাই নয়, সংস্কৃতির খণ্ডীভবনের যুগে সাংস্কৃতিক প্রসারের সহায়তাও করেছেন--তার জনও তিনি 

ধন্তবাদাহ। 
বিমলচন্ত্র সিংহ 


স্বীকৃতি 


এই সংখ্যা প্রকাশিত, প্রীদুক্ত নন্দলাল বহু অস্কিত 'নূরলী করাও উপনেশ" 
চিত্রগানি কলিকাতায় আযাকাভেনি অব ফাইন আর্টল-এর বিগত বাধিক প্রদর্শনীর 
অন্তত ক্ৰ ছিল; ব্লকও উক্ত আযাকাডেমির লৌগন্তে প্রাপ্ত । 


গত (কাতিক-পৌষ ১৩৬২ {ৰ ব্যায় ১৬০ পৃষ্ঠার সঙ্গে মুদ্রিত রমেন্্নাথ 
চক্রবর্তীর ফোটোগ্রাঞ্চ শ্রপতোম্ত্রনাথ বিশী কতৃক গৃহীত। 


স্বরলিপি 


যে যাতনা যতনে মনে মনই জ্রানে ঃ 
পাছে লোকে হাসে শুনে, লাজে প্রকাশ করিনে ॥ 


প্রথম মিলনাবধি যেন কত অপরাধী নিরবধি সাধি প্রাণপণে । 
তবু তো সে নাহি তোষে, আরো দোষে অকারণে ॥ 
কথা, । প্রীধর কথক স্বরলিপি ৷ প্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 
[ধপা পা বজ] 
II নার্স পা -| ধা পা । 'ম!-দ্া-রজ্ঞা-রসা | "রা রা *জ্ররা “পধ। ! 
* যে * ঘা ত না ae »ঘ ত* 5 
I পাণ} 4 । মা-গ! মপমা - টা 
নে * . সম *নলে** * 
I রজ্ঞরমা -পা 7 4 মা জ্ঞা। রা 1 4৭-4 4. শ ল্ররা 
ত . Eb নই জা নে ee 
I সা র৷ মা পা । ধা ধণধ। -পৃধা রসনা । ধা পা | 41 4 4. শু 
পাছেলো কে হা গে ** ***+ শু নে * * . 
1 পধা গ। স। পরা | -সররর্লা এ পধা 1 পম। পধা-র্পাধপা ৷ ম। -দ্গা সা রা যু 
লাজে প্র কা +০৬ শত ক **** রি নে . 
II {ম। মা সা! -ধপা ।-ধা ন! না সস | -নৰ্দন! -পনা -দর্র্। না I 
প্রথ ম ৬ নিল লা ০০০০০ *** বৰ 
lL সা নার্স সা । নার্স 1:41 নর্স। নর্পী পর্পা ণা 
ঘি. ন ক ত অপ * ৭ ** ০০ ** ক্ল 
[খা (শধ। পসা)) 1 41-পধ!। [প। -ৰ্দ। 7 ণধ। | প! পা 4 41 -ধণধ|-পধপ।-মগ-ম। 1 
বীত ১১০ ৩০১ নি**র” ব ধি ০ * পা 
17 41 পা শা -ধপ। -ধা নাউ র্সাক্র্স। | না 4 সা শা 
ee ঘি ০৯৯ প্রা qe প * ণে . 
717 4 মা ধা এ । ধা ধা ধৰ্ম 1 বাণ ধাণ্পা) 
০:১৩ বু তো * সেনা হিন * * = তো বে 
I পা ধা প৷।র্স৷ 4 ণা "ধা ।পন। শধা-সৰ্ণা-ধপ। | ম! -জ্ঞা-রসা-র! হা]: 
আ রো দে যে * অ . কাত * = অজ জক্ৰ ৩ পে এ কও 


৯ দুর কাখি-দিন্ধু। আড়াঠেকা ৷ রাগ-তাল নির্দেশে প্রীযসেশচন্তর বন্যোপাহ্যায় ও শ্রীহুৰোধ নন্দীর সহযোগিত!| পাওয়া গিরাছে। 





শ্রনক্ষল 


বিশ্বভারতী গন্রুকা 
বৈশাখ-আষাট১৩৬৩ 


শান্িনিকেতন 

কল্যাণীয়াস্থ 

তোমার বাব! যদি আমার চিঠি ন! পেয়ে থাকেন সে তোমার বাবার নোষ। তিনি আমাকে কি একট! 
পাহাড়ে গোছের ঠিকানা দিয়েছিলেন আমি তীর প্রতি বিশ্বাস করে সেই ঠিকানাতেই জবাব নিয়েছি। এখন 
বুঝতে পারচি তিনি আমাকে ঠকিয়েছেন। ত! হোক্‌_ একরকম ভালোই হয়েছে কারণ সেই অন্তেই 
তোমার চিঠিখানি পেলুষ। চিঠির মধ্যে ছাতিম গাছের যে কবিভাটি লিখেছ সেটি হন্দর হয়েছে_- ও 
ছাতিমে ভাবী কালে যে ফুলের মণ্রী ধরবে তোমার কবিতার্টুকুর মধো এখনি তার গদ্ধ পাচ্চি। কাবা- 
সরস্বতী তার নৈবেগ্ের জন্তে এখন থেকেই তোমাকে বান! দিয়ে রেখেছেন সেটাতে আর সন্দেহ থাকচে 
না আমি পূজ্জার দিনে উপস্থিত থাকব কি না বলতে পারিনে-_ কিন্তু একটা আনন্দ এই থে আমরা যে 
ডালি সাজিয়ে গেলুষ তারি মধ্যে তোমার নব বিকশিত ছুলগুলি এসে যিশবে । 

তোমাদের রবীন্্পরিষদে+ যে রবীন্দ্রকে তোমর| আহ্বান করেচো পে তে শরঁশরীরী রবীহ্ু__ বাণী তার 
বাহন, আর এই যে দেহধারী 'বীজ্রনাথ এ আলন খোজে তোমানেরই সংসদে-_ এর নেয়াৰ অল্প_-যে 
কাটা দিন আছে তোমাদের একটুখানি ঘত আদর আর ছাতিমগাছের দুটো একটা ফুল উপহারে নগন বিদায় 
চার_ এমন কি" সম্ভবত স্থচিরস্থা্ী পরিধদের রবীশ্রনাথের পরে তার ঈর্ষা জন্মে । অতএব বাবাকে মাকে 
নিয়ে শীত্র শান্তিনিকেতনে চলে এপ, তার পরে অন্ত কথা হবে। ইতি ২৭ কার্তিক ১৩৩৪ 

গুভাকাল্ষী 
শরবীন্্রনাথ ঠাকুর 

5. শ্রেসিভেনসি কলেদ রবীশ্রপরিবদ্‌ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


শান্তিনিকেতন 


ধল্যাদীঘাস্থ 

তোমরা ডাক দিলে আসন টলে না এড বড় স্থাবর পদার্য আমি নই কিন্ত অনৃষ্ট যে খাঁচা! বানিয়েছেন 
তার লোহার শলা গুলোকে বিধাতা বধির করে গড়েছেন | মি গলায় ওরা যে এতটুকু গলবে এনন নম্রতাও 
ওদের নেই। তাই বেরোবার ফাক পাচ্চিনে। বহুকাল অনুপস্থিত ছিলুদ__ সেই দীর্ঘ সময়ের লোকলানটা 
অল্প সনচের মধ্ো ঠেসে পুরিয়ে নেবার জন্তে মনিব তাড়া লাগিয়েছেন। ননিব দদি বাইয়েকার কেউ হতেন, 
তাহলে ফাকি দিয়ে আপিস পালাতুন কিন্ত ইনি অশ্তরে বসে তাগিদ করেন এর শালন এড়াবার দো নেই) 
খবর নিশ্চয় পেয়েছ একট! গল্প লিখতে হ্বন্জ করেছি-_ মাঝে দীর্ঘকাল ছেদ পড়ল-_ আবার জোড় মেলাতে 
হচ্চে । লেব! ্রিনিস তো! ছুতোরের কাজ নয়, অর্থাৎ স্তকৃনো কাঠের কারবার একে বলে না" এ 
মালীগিরি, সদ্ীব গাছের ডালপাল! নিয়ে কা্দ__ কাট! ভাল দীর্ঘ অনাদরে শুকিয়ে গেলে তখন মাটিতে 
পুখলেও শিকড় ছড়ায় না, কলমের জোড় লাগাতে গেলেও আর ছোড়ে না, খসে পড়ে। এই জন্তে ভাঙা 
গল্পটাকে নিয়ে বাস্ত হয়ে তার তদবির করতে লেগেচি ॥। এই থে কাছে নিদুক আছি এ ফল তোবয়াই ভোগ 
করবে-- আমি তে! তোমাদেরই মালকের মালাকর। তবু কিছুদিন বাদে কোনো না কোনো! বিশেষ 
উপলক্ষে কলকাতার যেতে বাধ্য হতে হবে+_ তখন মোকাবিলা তোমার নঙ্গে কথাবার্তা হবে, আর তোমার 
ছাতিম গাছে মর ধরবার আগেই তার পরিচন্ নেব। তোমার বাবাকে টানবার চেষ্টার ছিলুম_ তিনিও 
নেখি গতিশক্তিরহিত-: নহম্মদ বলেছিলেন পর্বত যদি তার ডাকে ন| আপে তিনিই পর্বতের কাছে খাবেন 
_কিন্ত যেখানে ছুই পক্ষেই পর্বত মেগানে উপায় কি? কলিঘূগে গন্ধমাদন নড়াবার মত মহাবীর দর্শত-_ এই 
কারণেই মেঘদূতে দেখতে পাবে একদিকে রানগিরি পর্বত আর একদিকে কৈলাস পর্বত এর মাঝখানে মেঘের 
ডাক বযানে। ছাড়। আর কোনো উপায় ছিল নী-_ এখনে! দেই যুগই চলচে। ইতি ২ অগ্রহায়ণ [১৩১৪] 

শুভানধ্যাী 
প্ররবীস্রনাথ ঠাকুর 

তোৰার বাবাকে আর স্বতন্ন চিঠি লিখলুম ন|। যদি শিখতুৰ আমার অবকাশের অভাব ্বতই অপ্রমাণ 

ছয়ে যেত। তোমার বাবা ঝ্রায়শাস্বে পণ্ডিত এই জন্তে কবিকে ও সাবধানে চলতে হথ। 


৩ 
গু 5 . 
শান্তিনিকেতন 
কলানীর়াহ 
রোজ বনে করি চিঠি লিথি। লোকে বলে কবিরা স্বভাবত অহঙ্কারী। কথাটা হয়ত লতা। কিন্ত 
অহঙ্কারী মাছুযের সঙ্গে কারবার কর! সহজ একটু স্তব করলেই ভার মন পাওয়া যায়। গেল চিঠিতে তুমি 


২ ‘বোগাযোগ' 


চতুথ সংখ্যা চিঠিপত্র 


আমার পত্ররচনার গুপব্যাধ্যা ফরেছিলে। লেটাতে কাঙ্গ হয়েচে_ মন সম্পূর্ণ রাদ্রি হয়েচে তোবাকে 
লিগতে। কিন্ত আমার দুষ্ট ্রহুকে রাজি করানে। শক্ত কাছের অস্ত নেই । তুমি লিপেচ তোমার বাবার 
অনেক কান্ম-- বোধ হস তিনি তোমাদের কাছে তার কাছের বড়াই করে থাকেন। দেরি করে খেতে এসে, 
অনেক রাত্রে ঘরে ফিরে, অনেক হাপিকে, বিশ্বের লোককে তাড়া লাগিয়ে, ব্যস্ততায় পোষাকে বোতাম লাগাতে 
তুলে গিয়ে বোধ হয় তিনি প্রত্যয়জনকরূপে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি কালের লোক ।+ কটা কথা বনে 
রেখো, কাছের লোককে কাজ কম করতে হত, অকাজ্ের লোকের কাস অফুরান। অকাছ্বের লোককে 
নিগের কাছ করতে হয় বলে তার ছুটি নেই। জলের কল হ’ল৷ কানের, ঝরনার ধার! হ'ল হকার । 
হাচ্ছার লোক ভিড় ক'রে মীটিও করে উৎপাত করলেও জলের কলের ছুটি আছে, কিন্তু নির্গন ওহাতলে একটি 
মানুঘ না থাকলেও বরনার হাফ ছাড়বাহ সদয় নেই এক কথার বলতে গেলে/কাছের সীমা আছে। 
অকাজ অদীম। আমি অকেজে! হয়ে জন্মেছি বলে মরবারও অবকাশ পাইনে। * 

সম্প্রতি একটি নাট্যালোচন!* নিয়ে নাচ গান কবিতার লাইক্রোন বড় চলচে। সেই তুফান ঠেলে একটি 
ছোট্ট চিঠির লৌকোকে ঘাটে পৌঁছিয়ে দেওয়া বড় শক্ত । মাঝে মাঝে হাওয়া! ঠাণ্ডা হয়ে আলে, দাড় বাগিয়ে 
বসি এমন লময়ে আবার ঝড়ের দমকা এসে তরী ভাঙায় আছড়ে ফেলে । অনেক সাবধানে এই ভিডিপানি 
তোমার ঘাটে ভিড়িয়ে দিয়েই তাড়াতাড়ি নোঙর ফেললু-_ তোমাকে খুসি করবার দন্ত এটাকে নিবে যে 
খানিকটা বাচ খেলব সে লাধা আমার নেই । ইতি ২২ মগ্রহায়ণ ১৩৩৪ 

শুভানুধ্যায়ী 
কাল কলকাতা রওনা ছব। ভরবীহ্নাথ ঠাকুর 


কল্যাণীয়ান্ 

ছুই একদিনের জন্ত কলকাতাম্ব গিয়েছিলেন, একটা সা বন্ৃতা করে ফিরে এসেছি, কথাটা 
সত্য । তোমাকে খবর দিইনি কেন ক্গিজ্ঞাল) করেচ॥ আমার কৈক্ষিয়ং হচ্ছে এই থে খবর দেওয়ার 
চেয়ে বেশি কিছু দেব এই ছিল অভিদস্ধি। অর্থ সশরীরে দর্শন দেবার ইচ্ছা ছিল। মনের উৎসাহে 
ভুলে গিয়েছিলেম যে, বেশির দন্তে আকাক্ষাটা। সন্তবপরের শত্রু । মহানেবকে আশুতোষ বলা হয়েছে 
তার কারণ উপস্থিত তাকে থ| দেওয়া যায় অমন হলেও তাতে তিনি রাজ্জি,__ বেশি দেব বলে আশা 
দিতে গিয়ে অনেকেই তাকে ফাকি দিবে থাকে । আনি লেই দলের বেশি নেবার ইচ্ছেটাও যেমন লোভ 
বেশি দেবার ইচ্ছেটাও তেমন লোড ॥ এই লোভের তাড়না প্রচণ্ড পরিশ্রম করে মরেচি__ সেই বস্ততায় 
হাশ্রিয়েচি অনেক স্বল্নকে, অর্থা২ সুন্দর অল্পকে । এই হুন্দর অল্পকে নেবার শক্তি নিয়ে কত লোক 
পৃথিবীকে রমণীয় করেচে__ যেন তৃণ সে বটগাছের মত বেশি দেবার চেষ্টা করে না তবু লে কতার্থ_ 
ধরণীকে মরুর আক্রমণ থেকে যেই বাচিয়েছে। ৮ই মাবে কলকাতায় ঘাব বিশু ডাকাতের মত আগে 
থাকতে খবর দিলুম। ইতি ৫ মাঘ ১৩৩৪ 

জীরবীঙজনাথ ঠাকুর 
৩ খতুর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা হাদশ বর্ষ 


শান্তিনিকেতন 


কল্যাদীয়াহ 

তুমি যে উত্তর প্রত্যাশা করে চিঠি লেখ এ কথা আগে ভাবি নি। তার কারণ এই যে তোমাদের 
বয়লে ঘধন চিঠি লিখতুম তখন চিঠি লেপ! মনকে পেয়ে বসত বলেই লিখে যেতুম_তার কাছে কৃতৃগ্ 
হতৃম যাকে উপলক্ষ্য করে চিঠি লেখা সহজ হত। কানের চিঠি ঘাবে-তাকেই লেখা ঘা, কিন্ত 
সহজ চিঠি লেখাতে পারে এমন লোক অল্পই মেলে-_ ধ্যন তাদেরকে পেয়েছি তখন নিজের গরন্গেই চিঠি 
লিখে গেছি। কিন্তু সে এ বলে নয় । অকারণ কর্মের বয়স আমার ফুরিদ্বেচে । এখন সকারণ কর্মের 
বোকার আমার পিঠ গেল বেঁকে । এখন আমার মনবনম্পতি ফলডারের ভিড়ে নিশত্র_ এখন শেখের 
সেই দিন ঘনিয়ে আসচে যখন 

অন্তে পত্র লেখে কিন্তু আমি রহি নিকত্তর। 

জীবিত কালের প্রধান খঙ্ব্্য হচ্ছে অবকাশ । নেই অবকাশের ফাক দিয়েই আসে আলো! হাওয়ার 
গন্ধে বর্ণে বিশ্বের মৈত্রী। আর সেইটেই হেলে। চিঠি চালাচালির প্রশস্ত পথ। পাছে এই পথ দিয়ে 
পাঠশাল! পালাই-_ কান্স কামাই করি তাই কর্তা এ রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছেন। থে বয়সে কর্তব্যের 
বালাই নেই শে বন্ধে এ পথে পাছারাওয়াল! থাকে ন আমারো ছিল না-- তুলে এখন যদি এই রপ্তায় 
এসে পড়ি পদে পদে পারমিট দেপাতে হয় পথে দণ্ডধারীয় অস্ত নেই__ অতএব মানার সে পত্রয্য হার 
চালাতে যে চায় তাকে গীতার উপদেশ খুব ভালো! করে হর ধরতে হবে। এ স্ঘদ্ধ স্ব তোমার 
বাবার কতদূর উন্নতি হচ়েচে জানিনে, কিন্তু উপদেশ দিতে পারবেন। তাঁর কাছ থেকে শশ্করাচ(রধোর 
ভান্বটা আদান করে নিয়ো ॥ বে স্থধটুকুর দন্ত ভাক-পিওনের ঝুলিটার পরে নির্ভর করতে হয তার আশা" 
বন্ধন থেকে মনকে মুত্তিদান কোরো। রহ 

তোমার[বাবার অহ্ধের কথা! শুনে উদ্দিন হলুন । সেরে উঠতে যেন দেরি না৷ করেন তীর পরে আমার 
এই অনুরোধ । ইতি ২৮ মাঘ ১৩৩৪ 

শুভানুধ্যায়ী 
উবীন্রনাখ ঠাকুর 


কলানীযান্থ 
কলকাতায় এসেচি। কিন্তু শরীরটা ক্লান্ত_-একে নিয়ে টানাটানি করা বড় কঠিন হয়েচে। ডাক্তার 


বলচে কিছু কোরো নাঁ_ চুপ করে থাকো-_ আর সকলেই বলছে, কথ। কও, বন্তৃতা করো, প্রবন্ধ লেখো, 
সভাপতি হও _কান্দ করো, করতে করতে রাস্তার বাঝধানে মুখ খুবড়ে পড়ে হঠাৎ নরো। রাজি ছিলুম 
বন্দি কাজের মতো কাছ হুত। ঘত রাজ্যের বাছে কাজের আবঙ্দনা চাপ! পড়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরার 


চতুৰ্থ সধ্যা চিঠিপত্র 


মতো ছূর্গতি আর কিছুই নেই ক্রসের উপর পেরেক দিয়ে ঠুকে ঠুকে মেরেছিল বিশু পৃষ্টকে, আমাদের 
মারে আলপিন একে ঠুকে । কোনো একদিন হস্থ ঘদি থাকি এবং সমর ধদি পাই তবে তোমাকে গিয়ে 
দেখে আসব । -ইতি ২৬ চৈত্র ১৩৩৪ 

উ্রবীহুনাথ ঠাকুর 


কল্যাধীয়াস্থ 
ফিরে এসেছি। রেলগাড়ির নাড়া খেয়ে আমার প্রাণপুরুঘ উদ্ত ন্ত হয়ে উঠেচে । তাই শয়ান অবস্থাতেই 
দিন কাটাচ্চি_ _আনার উখান একানশীর তিথি কবে পড়বে নিশ্চিত জানিনে। চলংশক্কি ষধন অবাধ হুবে 
তখন তোমাদের ওখানে যাবার চেষ্টার প্রবুষ হব। আপাতত কল্পনাবৃত্তি ছাড়া আমান আর কোনো 
মনোবৃত্তি বা দেহশক্তি ভ্রমশপটু অবস্থায্ব নেই । ৭ বৈশাথ ১৩৩৫ 
শুভাকাক্ষী 
জীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


কল্যাধীয়াস্থ 
একটু ভালো আছি-- সেই পরিমাণে ছোট চিঠি লিখব । 
কথা আছে কলকাতার ফিরে গিয়ে নীলরতন বাবুর হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কব । ফিরতে লেশ- 
মাত্র ইচ্ছে নেই। কিন্তু চিকিৎসককে ফাকি দিতে গেলে যমরাজ পাছে অটহান্ করেন এই ভয়ে ঘা ওচাটাই 
স্থির করেছি। আগামী হপ্যায় কোনো! এক সময়ে পৌঁছব। * যদি গলিতে জল দীড়ায় তাহলে কী করব 
লে কথা কাকে জিগ্তালা করি? - ১ শ্রাবণ ১৩৩৫ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কলাানীয়াস্থ * 

তুমি জ্যোতিবিস্ত। আলোচনা করতে লেগে গেছ শুনে ভীত হয়ে পড়েছি । নাড়িনক্ষত্রের কথা ঘা আমার 
নিদ্দের কাছেও অগোচর তাই ঘদি তোমার কাছে ফাস হয়ে যার তাহলে হস্ত লক্ষ! পেতে ছবে-_ নক্ষত্রের 
সাক্ষোর উপরে আমার সাক্ষা হয়ত প্রামাণ্য হবে না। 

একজন জ্যোতিষী একবার কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিয্লেছিল, বলেছিল দেবছ্বিব্ে সামার ভক্তিমাত্র 
নেই, এমন কি গৌরুতেও নেই । শেষ নালিশট শুনে মনে বড়ো মানি হুল, চেষ্টা করলুম তখনি লেই 


২৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


জ্রযোতিধীকে ভক্তি করতে । তার মূখ দেখে পেরে উঠলূম ন!। শরীরটা! ঈশ্বদ্ধে চিন্ত। করা ছেড়ে দিয়েছি। 

তাতেই রুই হয়ে নাঝে মাকে ও আমাকে দ্রন্থ করবার চেষ্টা করে_ আমি কিন্তু হার মানবার পাত্র নই, 

ওর আপত্তির উপর দিয়েই আনার কাজের বোঝাইঝর। রব চালিয়ে দিই! ইতি ১* অক্টোবর ১৯২৮ 
উবীশ্রনাথ ঠাকুর 


“Uttarayan” 
Santiniketan 
Bengale 
কল্যাণীযান্থ 
আমার খবর জানতে চাও কিন্তু বে কোণে বাল করি এখানে খবর ঘটে না,__ খবনহীন দিনের যাবখানে 
রবি বিরাজমান । 
তুমি এফদ। এখানে আমাকে একটা প্রকাণ্ড বেতের চৌকির উপর লক্বমান পড়ে থাকতে দেখেছিলে। 
প্রতি দেই ছবির কোনে! পরিবর্ধন ঘটেছে কি না দিজ্ঞানা করেছ ঘটেচে | কারণ সংসারে যেমন 
চলাচ্চন্তং চলম্বিতং তেমনি চলদ।পনমালয়ং | লে ঘরে আমি নেই-_ তারি অনতিদূরে দুটি ছোট ঘর 
আশ্রয় করে থাকি__ তাতে আমি ছাড়া বউ পরিমাণের কোনে! পদার্থ নেই__ দুই একটা আসন আছে, 
কিন্তু দৈর্যো তারা আমার প্রতিম্পন্তী নয়। এখানে জানলা আছে এবং বাহির বলে বিরাট পদার্থ টি 
অবারিতভাবেই আমার দৃষ্টর সাননে বিশ্তীর্ঘ॥ ওইটিই আমার প্রকাণ্ড কেদারা, আমার মন ওরই উপর 
নিপ্বেকে প্রসারিত করে অনেক সময়ই স্তন্ধ হয়ে থাকে । কার্কর্্দ যে কিছু নেই তা নয়কিন্তুলে 


সব কাগ্রের বিবরণ প্যান্ফেটে লেখ। চলে চিঠিতে নয়॥ অতএব ইতি ১২ অগ্রহাম্বণ ১৩৩২ 
. শ্ৰরবীজ্্রনাথ ঠাকুর 


“Uttarayan* 
Santiniketan 
Bengals 
কল্যাদীয়াম্থ iE - 
তুনি আবাকে একশো মাইলব্যাপিনী কাহার ভয় দ্বিয়েছ_ সেটা শাস্ত করবার জন্তে চিঠি লিখতে 
বসেচি। উন হাওয়া দিলে পত্র বরে, আমার হরেচে কি, উত্তর দিতে গেলেই আদার পত্র আরর্শন করে_ 
এতে বোষ। যাচ্চে আমার আয়ূতে সত খতুর আবির্ভাব । দক্ষিণ বাতাসের দাক্ষিব আমার কাছে আশা 
কর! বুধা। 
ক্ষন 


চতুর্থ সংখ্যা চিঠিপত্র 


এগারই মাঘ উপলক্ষ্যে কলিকাতায় যাবার সম্ভাবনামাত্র নেই। আমি এখানে চুপচাপ বলে আমার 
দেই ছোট ঘরের বাতায়ন খেকে স্ধ্যাস্ত দিগন্তের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন কাটাতে চাই । একেবারে 
রাজকীয় চালে কুঁড়েমি করতে পারলে খুসি হুম কিন্তু গ্রহ নানা, ছুটি নেলে না। বালাকালে কাজ 
ফাকি দিয়েছি, এসন তার হুদ গুণতে ইচ্চে। আনার এই দৃষ্টান্ত থেকে তোমার দেন শিক্ষ। হয_ নইলে 


সাতটি বছর বন্ধসে পাকা মাখার থাটুনির অন্ত থাকবে না। ইতি মাঘ ১৩৩৫ 
শ্ররবীন্দরনাথ ঠাকুর 


শান্তিনিকেতন 
[ লোস্টদার্ক পাস্িনিকেতন ১৩ জুন ১৯২৯] 


কল্যানীঘ়াহ 

তোমার উচিত ছিল আইন পরীক্ষার জনে প্রস্তুত হওয়া। তুনি পুরোনে| দলিল ঘেটে ঘে সব তর্ক 
তুলেচ তার জবাব দেওয়া কঠিন। সাহস এই দে আদালতে বিচা হবে না। গোড়ার বে আহাদ্মাত্র 
দেওয়া গেছে* শেধ প8/স্ত তার চেয়ে বেশি যদি কিছু নাও দিই তাহলে 9 খাছিতোর বিচারে চুকিভঙ্গের 
মকদ্বনাছ ড্যানেদ্দ দিতে হয় না। আমার পক্ষে এই হচ্ছে নস্ত ভর । 

ঘন ধোর বর্ষা নেমেচে_- আকাশ শ্যামল, ধরণী শ্যামল, বির আলে! তারি মাঝখানটাতে ক্ষণে ক্ষণে 


শোনার লেখন লিখছে । ইতি আষাঢ় ১৩৩১ 
ভ্ররবীন্্রনাথ ঠাকুর 


কল্যাণীয়ান্থ 
দুটো দিন অতান্ত গোলমালের মধ্যে কাটিয়ে এখানে এসেচি। কিন্ত এখানে অনেক কালের দ্বনা কান্ত 


আমার পথ চেয়ে ছিল, এসে পৌছবাবাত্র চারদিকে ঝেকে এনেচে। এই ঝেকট। কাটিয়ে উঠতে কিছুদিন 
লাগবে) রাশী-কুত চিঠি টেবিলের উপর ভিড় করে আছে, তাদের ধবনিহীন বাক্য যদি ধ্বনিত হয়ে উঠত 
তাহলে সেই বহুভাষার সাইক্লোন আকাশ যেত পাগল হয়ে। - 

শ্নুলাৎ তার হ্থুহীকে বলে নিঃসম্বল বিশ্বভারতীর জন্তে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে প্রত হয়েচে। পূর্বে 
কিছু দিয়েছে, পরেও কিছু দেবে এই তার স্কল্ল। সেইদিন তার মুখ থেকে এই কথারই আভায পেয়েচ। 


॥ যোগাযোগ উপন্তামের সুচনায যে অবিনাশ খোঁধালের উল্লেখ আছে রচৰাশেষে আর তাহার বিবরণ নাই, এই প্রলঙ্গে 


অগ্নের উত্তরে লিখিত 1 ্ 
* 'বাতাছৰ'-এর কবি উমা গুণত, শাৰ্িনিকেতন বিস্ভালরে এককালে রবীন্রনাখের সহযোগী ও রবীন্রনাপের “ছাযাত্সে'র 


0০১০) সম্পাদক মোহিতচত্র সেনের কক্ষ! । 
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হাতের কা্রগলে! শেষ ক'রে তার পরে হিবার্ট লেকচার লেখবার চেষ্টা করব-_ কিন্তু আপাতত বাওতার 
অস্ত নেই। এধন তোমার লেখ! শোধন করবার দরকার হয় না। তোমার রচনার ধারা তার নিজের 
পথ লিজেই তৈরি করে নিয়েচে_- আমরা তাতে হাত লাগাতে গেলে হয়ত তাকে মুক্ত লা করে বাধাগ্রপ্ত 


করা হবে। ইতি ৯ জুলাই ১৯২৯ 
স্েহানুধক 


শ্রীরবীন্্রদাথ ঠাকুর 


কল্যানীযাহ 
তোমার খাতা আজ এলে পৌঁছল। এর মধ্যে পরিণত অপরিণত ছু রকনেরই কবিতা! আছে। বোধ 


করি ভিন ভিগ্র সময়ের লেখা। তোমার হালের লেখাগুলি নিঃগংশয় চিতে প্রকাশ করবার ঘোগা__ 
অন্তগুলে! তাদেরই সঙ্গ ধরে তীর্বধাত্রা করতে পারে "দীন ধৰ! রাহ্গেক্র সঙ্গমে” অধিক কিছু সংশোধন 
করবার আছে বলে ননে করিনে। ঘদি কিছু করি সেগুলি স্বীকার ন! করলেও বিশেষ কোনো কষ হবে 
না। লবগুলি এখনে! পড়বার সম পাইলি; ইতি ১ শ্রাবণ ১৩০৬ 


জরবীন্রনাথ ঠাকুর 
শান্তিনিকেতন 
কল্যাদীয়াহ 
আমার আশীর্বাদ ইতি ২৮ আশ্বিন ১৩৩৬ 
la শুভাকাক্ষী 
পরবীন্দনাথ ঠাকুর 
ইহার সঙ্গে একট কার্ডে ৬ 
Kali phos 6x 
Kali Mur 6x Calc phos 6x 
Nat. Mur 6x 

পর্যায়ক্রমে প্রভোক ওষুধ দিনে দুইবার । 


ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


চতুর্থ সংখ্যা চিঠিপত্র 


শান্তিনিকেতন 


ছোট-আমি জত্মমৃত্যুর স্থোতে প্রবহমান, স্থধদুঃশের তরঙ্গে দোল|য়িত। আবাদের অশ্যরতন 
নিঅ-আমির গঙ্গে তাকে অভিন্ন করে কল্পনা করি বলেই আমর| বদ্ধ হই পীড়িত হই মলিন হই। এই 
কথা আমাদের শাহ বলে এবং আমি এই কথা ব্লানি। সংসারে আমাদের আত্মা কেবলি অপমানিত 
হতে থাকে এই ছোটোটার সঙ্গে যুক্ত থেকে। {আমি যাত্রা করে বেরিহেছি (সই ক্ষুত্রটার থেকে বহু দূরে 
যেতে-- এই কথা আমি সেদিন সকালে তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি! /সেই দূরত্ব থেকেই আমি 
তোমাকে আশির্ববাদ করবার অধিকার লাভ ব্রন আম্মার মধ্যে ঘে-সত্যকে পাবার হতে আনর! এই 
প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করি, অলতে| ন! সদগমহ, সেই পতা তোমার জীবনে পূর্ণ হয়ে উঠুক, এই আনার 
কামনা । ইতি ১১ নভেম্বর ১৯২৯ 
শুভাকাক্ষী 
শরবীশ্রনা ঠাকুর 


শাস্টিনিকেতন 


কল্যাণীদ্বানথ 
ঘে জিনিৰট! বিশেষ অবস্থায় অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করি যেট| তর্কের বিষগ্ন নহব সেটাকে খে ব্যাপাা 


করে বুঝিয়ে দিতে পারব এমন আশ! করি নে। বুঝিয়ে দিলেও সেটা ব্যবহারে আসতে পারবে কি না 
তাও জানি নে। তৰু তুমি প্রশ্ন করেচ বলে কথাটা বলে নিই । 

পৃথিবীর একটা গতি আছে স্র্ধ্যের চারদিকে, সেই গতিতে নে সমস্ত সৌরগ্রহের সঙ্গে এক মহা" 
প্ৰদক্ষিণে মিলিত, আর একটা গতি আছে যেটি তার নিদ্বের চারদিকে, সেইটিতে তার নিজেরই দিন- 
রাত্রির আলে! ও অন্ধকারের আবর্চন চল্চে। তার ছোট গতিটাও তার বড় গগতির সঙ্গেই সঙ্গত, 
তার কক্ষ বেন্দ্রন্থিত মহাজ্যোতিষ্বেরই আকর্ষণে । বস্তুত সে ফেন তার আস্মপ্রদক্ষিপকেই উৎগর্গ করচে তার 
বড় প্রদক্ষিণের কাছে,_ তার বড় প্রদক্ষিণেরই অক্ষমালার ৩৬: গুটি হচ্চে তার ছোট আবর্তন । 

“পৃথিবীর এই ছুই গতির সামন্ত প্রকুতির সনাতন নিয়মে বাধা হয়ে গেচে। কিন্ধ মানুষকে নিজের 
ইচ্ছাকৃত সাধনায় বেঁধে নিতে হয়। ঘখন সে আপন ছুঃধহখের, আলো অন্ধকারের দোলাকেই একাস্ত 
করে জানে তখন তার সেই সন্ধীর্ণ জীবনঘাত্রায় লাভ ক্ষতি উ২কট হয়ে উঠে সতোর ছন্বকে হারায়। 
এই জন্যেই নিজের ঘাত্রাপখের কেন্দ্রস্থলে নিরস্তর নিজেকেই না দেখে মানুষ যদি পরমজ্যোতিকে 
দেখতে পায় তাহলে তার আত্মম্াবর্তন প্রতিদিনই নিজেকে অতিক্রম করে চলতে পারে। তারি মধ্ো 
বন্ধ হয়ে সে নিরর্থক হু না। 
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আমাদের ছোটটিই যে আমাদের একমাত্র সভ্য এই বিশ্বাস প্রতিদিন জীবনে সকষীদমান হয়ে প্রবল 
হয়ে ওঠে। এ কঠিন জড় বিশ্বাসকে ক্ষয় করতে হয় প্রতিদিন নিজের জুত্র আবেষ্টন থেকে নিজেকে 
দূরে এনে বড়কে উপলব্ধির লাধনায়। 

দূরে আনার নানে বন্ধন করা নয়। আনার মনে বিস্তদ্ধ সুরের একটি আদর্শ আছে, সেই আদর্শাট না 
থাকলে আনার পক্ষে সঙ্গীতের কোনে! অর্থই থাকে না। কিন্তু লেই আদর্শ ঘদি কেবল মনেই থাকে 
তাহলেও তাকে সঙ্গীত বল! চলে না। এই জন্তেই বীণার তারে ঘন হুর নেমে ধায় তখন বীণাকে 
বর্ধন করার দ্বারাই আমর! সঙ্গীতের বিশুদ্ধি লাভ করবার আশ| করিনে__ধ্যানস্থিত সুরের বিশুদ্ধ 
আনশের সঙ্গে বিলিয়ে বীণার হুর বাধলে তবেই লঙ্গীত সম্পূর্ন হতে পারে । সেই আদর্শ হুর সঙ্গীতের 
এব সত্যে আশ্রিত, তাকে শিক্ষান্ন সাধনায় আমর! অস্তরে প্রতিষ্ঠিত দেখি, কিন্তু তার পরে সেই উপলব্ধিকে 
গান গাওয়ার দ্বারা প্রক/ণ করতে থাকলে তবেই ছ্বইন্ের যোগে সঙ্গীতের স্ব হ'তে থাকে । অন্তরে 
যদি উপলব্ধি বিশ্ুন্ত না হয় তবে বেস্থরেরর বন্ধনজাল বিভীষিক] হয়ে ওঠে। বীণার তারে বন্ধনকে 
স্বীকার করি, কিন্তু লেই বন্ধনের মধ্যেই মুক্তির আবির্ভাব হয় বিশুদ্ধ স্থরের আলন্দে। জীবনে যখন 
দেখি কর্কশত], তখন পালিয়ে সেটাকে পরিহার করবার ইচ্ছা! বারে বারে লিক্ষল হয় তখন অন্তরের 
মধো সেই সত্যকে বিশুদ্ধ ভাবে উপলব্ধি করতে হয় ঘার মধ্যে শাস্তি যার মধ্যে কলাগ। বাইরের 
বেস থেকে অগ্রের মধো দূরে আসতে হত্ব__কিন্তু বাইরের স্বরকেই মেলাবার দন্তে-- সেই স্বর যখন 
মেলে তধন একই কালে দূর ও নিকটের লামঞ্ন্ত ঘটে। তখন "তদ্দুরে তদিহাস্তিকে চ।"-.* 
ইতি ১৬ নভেম্বর ১৯২৯ 

শুভাকাল্সী 


উনবীল্গনাথ ঠাকুর 





পত্রাবলী 


রবীভ্রনাথকে লিখিত 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয 


“বাঙ্গাল! ইতিহাসে তিনি [ অক্ষয়কুমার ] থে স্বাধীনতার ঘূগ প্রবর্তন করিন্াছেন লেদ্রস্ত 
তিনি বঙ্গসাহিতো ধন্ত হইয়া থাকিবেন।* 

- রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৫ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেঘভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনায় বাংলাদেশের ঘনীবীসমালে সাহিতা শিল্প 
ইতিছাল ও বিজ্ঞান -চর্চায় এই একটি ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, “ডারতবর্সের ঘথার্থভাবে আত্মপরিচয় 
দিবার সমদ্ব আসিদ্রাছে", “বিশ্বশভান্ন ভারতবর্ষের অমরবাণী উচ্চারণ করিবার সময় উপস্থিত”__ “বিপুল 
নানবশক্তি বাংলা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আবস্ত করিয়াছে--. এ আমাদের সংকীৰ্ণতা আমাদের 
আল্ত ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধো বৃহৎ প্রাণ সফার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ 
করিয়া দিবে ।” 

এই “নবজাতির জস্মমংগীত”’-এর প্রধান উন্গাতা ছিলেন রবীশ্রনাথ__ “আমার তে! আশা! হইতেছে 
আমাদের মধো এন সকল বড়লোক অস্মিবেন ধাহারা বঙ্গদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রের সামিল করিবেন ও 
এরূপে পৃথিবীর সীমানা! বাড়াইয়া দিবেন*-_ প্রথনঘৌবনের এই কল্পনাকে তিনি সাধনা দ্বারা নিজের জীবনে 
খেমন সার্থক করিয়া! তুলিয়াছিলেন, তেমনি বন্ধুদমাজে ঘেখানেই প্রতিভার দীপ্তি লক্ষ্য করিঘাছেন সকলকেই 
“পতাকা হস্তে অগ্রপর হইতে” আহ্বান করিছ্াছেন__ “স্বদেশের আহ্বান প্রত্যহই পরিস্দুটতর ভাবে ধ্বনিত 
হইয়া উঠিতেছে_: আপনি যে এই আহ্বানের লক্ষ্য আছেন তাহ। আনি কবির চক্ষে দেখিতেছি এবং একদিন 
যে আপনি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া! আসিয়া শ্বদেশের ললাটে নূতন ঘশোষালা স্থাপন করিতেছেন তাহাও 
আমি দেখিতে পাইতেছি", এবং প্রবল উৎদাহে তাহাদের কার্যে প্রেরণা সঞ্চার করিতে উদ্যোগী হইমাছেন।* 


+ তুলনীয় ভার দত গঠিত সুতি অলঙ্গে রবীহ্নাখের আলোচনা, “নন্দিরাভিদুখে . 'অরদীপ', পৌৰ ১৩:৭ 

আধুনিক ভারতবর্ধে খাহার। নাসে নাঝে এই আপার আলোক হালি তুলিতেহেন ঠাহারা বদি বা আমাদের পূর্যেচস্র নাও হন 
তথাপি আমাদের দ্বষেশের অন্ধ রছলীতে ভাহার। এক মহিমান্বিত তবিক্তের দিকে আমাদিগকে পথ দেখাই দাসতেছেন। 
সম্ভবত: নেই ভৰিক্তের আলোকে ঠাহাদের সুত্র রস্বিটুকু একদিন সান হইয়া হাইতে পারে কিছ তখাপি তাঁহারা ধস্ক। 

“তারতব্ম আজ পৃথিবীর সমানরচাতণ তাহাকে আবার সমাজে উঠিতে হইবে। কোন একনৃত্রে পৃষিবীর সহিত তাঁহার আদান- 
পান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশ! আমরা ফিচুতেই ছাড়িতে পারি না রাকা স্বাধীনত! আনয়! করে ফিরিয়া পাইব এবং 
কখনও কিরয়া পাইই ফিনা। নে বখ। আলোচন। করা বৃণ|। কিন্ত নিজের ক্ষমতায় অঙ্গতের পরতিতারাজ্যে আমরা ঘাধীন আনন 
লাভ করিব এ আশা কখলই পরিত্যাগ করিবার দহে। 

প্রাজ্যবিত্তারদদোদ্ধত ইংলণ্ড আনকাল উফণগুলবানী মাতিমাত্রকে আপনাদের গোঠের গরুর মত দেখিতে আরম করিয়াছেন 
সম এসি! এবং আফ্রিকা গুহার কারবহন এবং তাহাদের দদ্ধ যোগাইবার জন্ত আহে, কিড, প্রচতি আধুনিক লেখকগ্গণ ইহা 
ক্বত:সিদ্ধ সতারূপে ধরিয়| লইযাছেন। 

“অন্ত আমাদের ছীনতার অভাব নাই একখা। সত্য কিন্ত উদ্চদণডহুক্ত ভারতবর্ষ চিরকার পৃশিবীর হস্ুরী বরিক। আলে নাই ।."*- 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ধ 


এই বন্ধগোষ্ঠীর পুরোভাগে আচার্য অগদীশচ্্, অক্ষয়ক্যারও (১৮৬৯-১৯৩* ) এই গোষ্ঠীর অগ্ততম। 
অক্ষয়কুমারের ইতিছালচর্চাদ রবীন্ত্রনাখের লেখনীতে জন্নধনি কি অক্লুপণ অবিরল ভাবে ঘোষিত হইছ্াছিল তাহার 
নিন্শন একত্র সংকলিত হইয়াছে রবীন্্রনাথের সন্ভ্রতি-প্রকাশিত 'ইতিছাল' গ্রন্থ, এবং তাহার বিশন বিবরণ 
এ্রধিত হইয়াছে ্রপ্রবোধচন্্র সেনের “বাংলার ইতিহাস-সাধন। পুস্তকে, এখানে তাহার বিস্তৃত পুন্ক্তি বাহল। । 


ইতিহাস-প্রলঙ্গ ছাড়া, দেশের আর-এফটি মঙ্গলকার্বেও অক্ষয়হুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ হইরাছিল। 
ইতিছাস-আলোচন। ব্যতীত নান! শ্বদেশছিত্কর অহ্ঠানের সঙ্গে অক্ষত্কুমারের যোগ ছিল, রেশম-শিল্লের 
উন্নতিচেষ্টা তাহার অগ্ততম । “রেশদ-শিল্লের সকল বিষয়েই ইনি অভিত্ত' 1-- 'পটটবন্ব', ‘এণ্ডি' সন্ধে তিনি 
রবীন্্-সম্পাদিত “ভারভী'তে ( ১৩০৫) প্রবন্ধ প্রকাশ করিছাছিলেন॥ রাজলাহীতে রেশম-নিল্পবি্/লর 
অক্ষকুমারের উদ্যোগেই পরিচালিত হয়, “ইনি, পাচ বংসর কাল এই বিস্তালয়ে অধ]াপন| করেন" 
রেশম-শিল্পের উন্ততিকল্পে তাহার আগ্রহ ও উদ্যোগের বিশেধ পরিচদ্ এই চিঠিগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে। 

এ সবই হ্বদেখী আন্দোলনের পূর্বেকার কথা। হ্বদেসী শিল্পবাণিাপ্রলারে, দেশীয় শিলের পুনরুক্ারে 
উৎসাহ-উদ্চম, ও লেক্গন্ত ক্ষতিহ্বীকারের প্রবৃত্তি ঠাকুর-পরিবারে দীর্ঘকাল ধরিয়াই বর্তমান ছিল; এই 
পয়ালাপকালে রবীন্্রনাথ শিলাইনহে জবিনারিতে বাস করিতেন, পরীর উ্তিকল্পে এই সময়ে তিনি নানান্তপ 
পরীক্ষা শুরু করেন, 'আশ্রমের জপ ও বিফাশ' পুস্তিকা (৭ পৌষ ১৩৮) ভাহার কিছু বিবরণ তিনি লিপিবন্ধ 
করিয়াছেন; অক্ষয়কুমারের উৎসাহের অ।কর্ধণে রেশমের গুটির চাষ করিতে প্রবৃত হইয়া তাহাকে কিঃপ 
ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল তাহার আঁভাগও এই রচনার আছে; ইহাদের উৎসাহে রেশমের কীটপালনে 
জগদীশ5গ্র ও আর ছইরাছিলেন ।11 অঞ্করকুমারের পরিচালিত শিক্প-বিগ্াালদ্কে ও তিনি ঘখাসাধা উৎপাছিত 
করিতেন-_ অক্ধয়কুমারের চিঠিতে যে কাপড় পাঠানোর কথা আছে তাহা তিনি নিজেও বাবছার করিতেন, 
বছ্ছুগনকেও উপহার দিরা ব্যবহারে উৎপ।হিত করিতেন ত্রিপুরার মহিমচন্ত্র ঠাকুরকে একখানি চিঠিতে 
(৩১ চত্ত ১৩০৫ ) তিনি লিবিডেছেন__ 

মহারামার দক সর্ধবানন্দের হত্তে একটি সাদা রেশনেরুধান পাঠাইলাম। 
আপনার ছন্ঠও রাছসাহী শিলবিভতাপয হইতে মট্কাহগ খান প্রপ্তত হইয়| আলিয়া্ছে উপহার পাঠাইব-_ইহাঙ অন্তত এক হট 
সাগর পরিপ্া আনার সহিত বিলাইদহে খখন লাক্ষাং করিত আসিবেন বিশেদ আন লাভ করিব! 

শিবিষ্যালরকে উৎসাহ দিষার ঞনা শেখান হইতে আদি সর্বদাই রেশসের বাদি ত্র করিয়| খাঁকি__দৌষের হ্যে লোক ও 
লামর্ষা আয় হওঢাতে তাহার দয় ও অধিক পরিমাণে কাপড় সোগাইতে পারে না. _কনুদে নিকট আনার এই সফল যর 
উপহার কেবল আমার উপহার নহে তাহা ্বদগেশের উপহার । অঙুঞধ আপা করি ঝপনার। তৃষ্থ বলির ইহ।ফে জনাদর 
করিবেন না 1৯৯ 


~ 
অক্ষয়কুমারের লিখিত ১-সংখ্যদ্কিত চিঠিখানিতে, তংকালীন বস্ষসাহিত্যসাঙ্গের একটি বিতর্কের ইতিহাল, 
রবীজ্্নাথের ভাবায় 'বর্তমান কালে সাহিতাপরিবারের---গৃহ্বিচ্ছেদে'র বিবরণ সংক্ষিপ্ত হইয়া আছে। কাব্যে 
1 জ হযিছোহল মুখোপাধ্যায় সংকলিত 'বঙ্গতাবার লেখক' পুয্তকে বগ্ররকূদা। সৈতে নদ্ব্ধে পরস্তা 
1 অৰ রবীলনাখকে লিখিত জগদীপচক্রের পত্র, ২৫ এল ১৮৯৯, প্রবাসী, জোট ১৩৩১ 
** অ রৰী্ৰস্থৃতি পূ্বাশা 





চতুর্থ সংখ্যা পত্রাবলী 


উপস্কালে ইতিহাসের বিকার ঘাঁটলে, বিশেদত: কোনো চরিত্রের অদংগত লাঘব হইলে, অক্ষয়কুমার 
তীব্রভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিঘাছেন__ বহ্ধিস-নবীনের রচনাও অব্যাহতি লাভ কে নাই । 'পলাশির 
ঘুস্ত ( কাব্য )' গ্রন্থে (১২৮২) ন্বীনচ্র কর্তৃক 'কাক্সনিক সিরাদ-কলঙ্ক' প্রচারিত হইয়াছে, এই অভিযোগ 
অঙ্গয়ক্মার করেন ভারতী পত্রের মাঘ ১৩*৩ সংগ্যায়, তাহার স্থবিধ্যাত “সিরাছক্দৌলা' গ্রন্থের 'পলাশির যুষ্ধ' 
অধ্যায়ে। পরবংসর (১৩:৪ ) ভারতী পত্রে মীরকাশিম সম্বন্ধে অক্ষত্বকুমারেত্র আলোচনা ধারাবাহিক 
প্রফাশিত হইতে আরম্ভ করে; বৈশাখ সংখ্যা উপক্রনসিকাঁতেই তিনি বক্ধিবচহকে আক্রনণ করেন, 
চজ্শেষর উপন্তাসে মীরকাশিম ও তকি খার চরিত্র অন্তা্ ও অনৈতিহাসিক ভাবে অশ্রস্থেয্ করিয়া অস্কিত 
করিবার অভিযোগে; অক্রত্বকুমারের পত্রে এই রচনার প্রসঙ্গই উল্লিপিত। এই অভিযোগের প্রতিবাদ 
প্রকাশিত হয় পূর্ণিম! পত্রের ১৩০৫ শ্রাবণ সংখ্যার, ‘বক্ধিমচন্তর ও নুযলনান সম্প্রনাধ' প্রবন্ধে । ভারতী-সম্পাদক 
রবীন্দ্রনাথ ১৩:৫ শ্রাবণ সংখা! ভারতীতে 'সানরিক সাহিত্য’-সনালোচনা বিভাগে পূর্ণিনার এই প্রবন্ধ উল্লেখ 
করিয়া যে মন্তব্য করেন নীচে তাহা মুদ্রিত হইল_- 

মীব্রকাসিস লেখকের প্রতি, মতবিরোধ লইয়া, জনন! প্রকাপের অধিকার কাহারও নাই। য্সিবধানুর অতি তক্তি লক্ষে 
আমরা সযালোচা প্রবন্তলেখকের অপক্ষা! নূনত! শ্বীকান্গ করিতে পারি না, তাই বলিয়া বীন্ুকাসিম লেসক এক অক্ষর্ষার 
মৈয় মহাশয়ের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন মামর। উচিত বোধ করি ন|। কারন ক্ষমতাবলে তিনিও বঙ্গসাহিত্যতিতৈহীঙ্গণর সম্মান" 
ভাজন হইয়| উঠিতেছ্েল। কিন্ত বর্ধমান প্রসঙ্গে অঙ্ক হিসাবে অক্ষবাবুর সহিত আসাদের সহাম্ুতৃতি নাই। কালানুরুনে 
তৃপত্ররের ফেরপ স্বর পড়িযাছিল হিমালয় গর্তে ত!হার অনেক বিপর্া দেখা যার, তাই বলিয় কোন তৃততবধিৎ হিনালয়কে ধর্ক 
করলেও কালিনাসের নিকট তাহার বেবাছ। শুপ্ত খাকে না। বন্চিববাবূর উপস্থাঠস ইতিহাস ঘনি ব। বিপন্যন্ হইয়া পাকে তাহাতে 
বঙ্ধিনবাবুর কোন ধর্মমত! হয়৷ লাই ॥ উপস্তাসের বিকৃতি হইয়াছে বলিয়া নালিশ করাও ধা, আর ঘাহজাত মা অন্র হই উঠে 
লাই বলিয়া রাগ করাও তাই( উপকরণের মধো ইক) খাকিতে পারে কিন্তু তবুও অর মন্ত নহে এবং বন অ নহে, একপাটা 
গোড়ার ধরিয়া! লই! তবে বন্তু-বিচার কত! উচিত। অঙ্ষয়নাবু দিজ্ঞামা করিতে পারেন সে, ধদি ইতিছাসকে মানিবে না হবে এ্তিঠালিক 
উপক্টাস লিৰিযার প্রয়োছন কি? তাহার উত্তর এই যে, ইতিহাসের সংশ্রবে উপস্থালে একট! বিশে রম লক্গার করে, ইতিহাসের 
দেই রস টুকুর প্রতি শুপস্থাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাহার ক্যেন খ।তির নাই | কেহ ঘদি উপস্থাসে কেবল ইতিহাসের 
মেই বিশেষ গন্ধক এবং দাদটুকুতে সহ না হইয়া তাহ হইতে অপও ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি বাযনেন্র নধ্যে সান দিযে 
ধনে হপুদ্‌ শর্ধের সন্ধান করেন । মনল! আন্ত রাখিয়া ঘিনি বাধলে প্ৰান দিতে পারেন তিনি দিন, এধং যিনি বাট! দাটির| একাকার 
করিয়া ্রদ দিয়া ধাকেন তাহার লঙ্গেও আমার কোন বিধাদ নাই, ফারণ '্ৰাদই এতবলে লক্ষ্য, নদ্লা উপলক্ধা দাও। কিনু ইতিহাস 
অক্ষয়বাবূর এতই অস্ুরাগের সামগ্রী থে ইতিহাসের প্রতি করনার লেশনাত্র উপস্থব ডাহা সহ, সিরাছংনদৌলা প্র্থে নসীনবাতু তাত! 
টে পাইয়াদেন । ইতিহাস-ভ্রারতীর উদ্যানে চকল! কাবা-সরতী পু'পচযন করি বিচিত্র ইদ্ছাহুনারে তাহার অপরূপ বসহার 
করিয়া থাকেন, প্রহরী অক্ষয়বাবু সেট! ফ্রেনদতেই সহন করিতে পারেন নাঁ- কিন্তু মহান্রাপীর খাস হুকুম আদছ্ে। উদ্যান প্রহনীরই 
মিস্থায খাৰু, কিসত এক সখীর কল্প হইতে আর এক মী পুছার ন্ট হোঁহ্‌ যা এপাছনেহ ছশ্গ হোক হদি একটা ভালি ফুল পরবে 
তুচ্ছ লইয়া ধায় তবে তিনি তাহার কৈক্ষিরতের দাবী করিয়া! এত গোলমাল করেন কেন? ইহাতে ইতিহাসের কোন ক্ষতি হয় 
না অথচ কাবোর কিছু বৃদ্ধি হয়। বিশেষ স্থলে হি এ সাধন না হয় তবে কাবোর প্রতি দোবারোপ করা! থা সোঁন্দযা হানি হইল 
বলিয়া, সত্য হানি হইল বলির! নফে। 


এই মন্তব্য সকবন্ধে, অক্ষয়কুমার রবীজ্্রনাথকে লেখেন ঘে, "কবিকলপনার সীমা কোথায় তাহার 


মীমাংল। করিতে গিয়া আপনি তাহাকে যতদূর প্রমর দিগ্লছেন তাহাতে আযার লালিশের 
স্বিচার হয় নাই।” রবীন্ছনাথ বিষ্টি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন আস্বিন ১৩*৫ সংখ্যা ভারতী পত্রে, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


“ওডিহাসিক উপস্তাস* প্রবন্ধে; রচলাটি তাহার 'লাহিতা' শ্রন্থে যুদ্রিভ'আছে। এই প্রবন্ধে তিনি 
বলেন__ 

আহাদের অলঙ্কারে নট সূলরসের নামোলেখ আছে। কি অনেকগুলি জনির্ধচনীর$িপ্রস আছে অনা শাঞে তাহার 
নামকরণের চেষ্টা হয় নাই ।...মেই সমস্ত অনিষ্ট রসের সবে) একটিকে এতিহালিক রল নাষ থেও়। যাইতে পারে ॥ এই রস 
মহাক্াব্যেজ আপস 1... 

সেহ্ল্শিকারেহ আটনি এব, ফ্লিয়োপাট্র নাটকের বে মূল হা।ংপারঠি তাহা সংসান্তের প্রাত]হিক পরীক্ষিত ও পরিচিত লত]। 
অনেক অধ্যাত অজ্ঞাত হযোগ্য লোক কুহকিনী নারীনাহাদ্রালে আপৰ ইহকাল পরকাল বিলগ্ছন করিয়াছে ; এইকসপ ছোটখাট দহয় ও 
নদের শোচনীয় তত্রাবশেষে সংলারের পথ পরিকীর্শ । 

আমাদের হ্রত্যক্ষ নগনারী বিবাত্বতময় প্রশরমীলাকে কবি একটি সুবিশাল উরতিহালিক রহতুমির সো স্থাপিত করি তাহাকে 
বিরাট করিস তুলিয়াছেন। হৃদ্বিমবের পশ্চাতে রাষ্রবিদবের মেখাড়ন্র, প্রেদ্ক্যর দঙ্গে একবন্ধনে বন্ধ শ্রীলের প্রচণ্ড আরবিচ্ছেদের 
সদরায়োজ্ন। ফ্লিযোপাট্রার বিলাসকক্ষে বীশা বাজিতেছে, দুরে সনুত্রভীর হইতে কৈরবের সংহারপঙ্গত্বনি তাহার সঙ্গে একহ্‌রে 
মন্রিত হইয়া উঠিতেছে। আদি এবং করণ রসের সহিত কৰি রতিহাসিক রস দিশ্রিত করাতেই তাহা এঘন একটি চিততবস্কারদনক 
দূরত্ব ও বৃহব প্রাণ হুইয়াছে। 

গ্রীস ইতিহাসবেত মদূলেন পণ্ডিত ঘদি সেক্স্পিররের এই নাটকের উপর প্রমাপের তীক্ষ আলোক নিক্ষেপ করেন তে সম্ভবতঃ 
ইহাতে অনেক কালৰিয়োদোৰ (97321708752) অনেকে উতিহালিক ভ্রম বাহির হইতে পারে। কিন্তু সেক্স্পিয়র পাঠকের 
হনে বে মোহ উৎপাষন করিয়াছেন, ব্রা বিকৃত ইতিহাসের খার1ও যে একটি অনির্বচনীঙ্গ উিহাসিক রসের অবতারপ। করিয়াছেন 
তাহা ইতিহাসের নূতন তথ্য আৰিদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইবে ন।-”" 

অর্থাৎ লেখক ইতিহাসকে অখও রাখিয়াই করুন আর খও করিয়াই করুন সেই উরতিহাসিক রসের অবতারণা সফল হইলেই হই 1 

তাই বলির! কি রাস্চ্রকে পানর এবং রাযাকে সাঘুরূগে চিত্রিত করিলে অপরাধ নাই? অপরাধ আছে। কিন্তু তাহা 
ইতিহাসের বিরুদ্ধে অপরাধ নহে কাব্যেরই বিরদ্ধে অপরাঘ। সর্বসেনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টা করিত ধাড় করাইলে রলভঙ্গ 
হয়, হঠাৎ পাঠকদের হেন একেধারে মাখা বাড়ি পড়ে। সেই একট! দমকাতেই কাৰা একেবারে কাৎ হইয়া ডুবি! ঘা 


অক্ষয়কুমার বিষ্টি পুনক্রখাপন করেন ১৩০৮ ভাত্র সংখ্য! 'প্রদীপ' পত্রে, রবীন্দ্রনাথের ‘কথা'-কাবোর 
(১০৭৬) আলোচনায় । এই গ্রন্থের দীরঘপরশথন্ি প্রপন্দে তিনি বলেন_ 

কিছুদিন বঙ্গসাহিত্য বহ পথে ধাবিত হই! অবশেষে কোকিল-কৃঙন, অমর-গুল্ ও নানভক্রনের তরল তরঙ্গের রঙ্গরসেই 
সমধিক মতত হইয়া উঠিতেছিল, তখন শৌনব্া দৃষ্টির অনুরোধে করবার উন্ খল নখরাখাতে বহ ইতিহালিক চরিত্র শতথা বিধীর্ণ 
হইতে আরম্ভ করিগাছিল। গুতা স্বসশের ইতিহাস হইতে আদ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে অক্ষত কলেহরে কবিতা নিবন্ধ করিলেও 
বে নৌ দৃষ্টির যাব| হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়! কবি বঙ্গ-সাহিত্যসেবকদপের সম্মুখে এক অভিনব চেষ্টার বায় উদদাটিত 
ক্রি দিয়াছেন । 

অতিহালিক চিত্রচচনে কবিকলপনা! যে সর্প নির্ধশ হইতে পারে না, তত্বিবয়ে একবার কর্ব্যাহুত্রোষে তীব্রতাষ| লিপিবদ্ধ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলাৰ। রীক্সাথ এই নূতন কবিতা পুত্রের তৃষিকায় যেন তৎস্রতি কটাক্ষ করিয়াই লিখিয়াছেন "মূলের সহিভূ এই 
কবিতাগুলির কিছু (কিছু অভেদ লক্ষিত হইবে, আশ। করি সেই পরিবর্তসের দত্ত সাহিতানীতিবিধানসতে দীপা হইব ন11” 
বমি কৰিকুলকে উত্তিহাসিক হইবার দস্ত তাড়ন! করি নাই; কিন্তু উতিহাসিক আদর্শ অনু রাধিবার জস্ত সকলকেই আহে 
অনুরোধ করিয়াছিলাদ। বাহার যে চরিত্র তাহার মূল প্রকৃতি অনু রাখিয়া পাশ সরল সরল ও মহলে বোধগছা কষছগিবার জন্ক 
অবান্তর বিষয়ের কিচু কিকিৎ পরিবর্তন করিলে ইতিহাসের ক্ষতি নাই__ সাহিত্যের বিলঙ্গণ লাত। কবি বর্তমান পুত্তকে উতিহাসিক 
রিজের বুল প্রকৃতির কিছুমাহ পরিবর্তন করেন নাই ?হৃতরাং অবান্তর বিষয়ে বাহ! কিছু ইতর বিশেষ করিয়াছেন, তন্যস্ক কেহ ডাহাকে 
দত্যার্য মনে করিতে পাবেন ন)।--- 





চতুর্থ সখ্যা পত্রাবলী 


“্িতিহাসিক চিত্রকার্ধালয় । 
বোড়াদারা, রালসাহী। 
[৮] 
গ্রীতিনমস্কার নিবেদনমেতং__ 

. শ্রাবণের ভারতী পড়িয়া আনন্দলাত করিলাম । শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের ইতিহাসের লনালোচনায়* 
এবং প্রসঙ্গ কথায় এবার ভীরতীসম্পাদক এতিহাসিক তবালোচনাহ্ব গে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিহ্বাছেন তাহাতে 
বাংলা সাময়িকপত্রের গৌরব বর্ধিত হইয়াছে; এমন হুচিস্তাপ্রহুত প্রবন্ধ বাংলা সাসয়িকণত্রে সর্বদা 
প্রকটিত হইলে আমাদের পামদ্বিক লাছিত্োর প্রতি শিক্ষিত সাজের শরন্ধা স্বতই আকুষ্ট হুইীবে। আপনি 
এঁতিহাসিক চিত্রের স্থচনা* লিপিবার যোগ্যপ৷ত্র বলিল্নাই সে ভার আপনাকে দিগ্রাছি, এখন জার বলিতে 
পারিবেন লা থে আমি সে গান গাছিতে শিখি নাই । আপনার প্রবন্ধ না পাইলে কার্যারস্ত হইবে না, স্তর 
একটু চেষ্টা করিয়া যথাসম্ভব সত্ধর হইবেন। ছবি ক্ষোদাই শু কাগঞ্গ ক্রয়ের জন্য প্রকাশক কলিকাতায় 
গিাছেন; তিনি প্রত্যাগত হইলেই কার্ধ্যারন্ত করিব । 

এবারকার সাময়িক সাহিতা সমালোচনা* উপলক্ষে আমার কথা কিছু বেশী বলিয়া! ফেলিযাছেন, উহ! 
আপনার শ্বেছোড়ূত ভিন্ন আমার স্কায্যপ্রাপা প্রশংসা বলিয়া গ্রহণ করিলাম না। কৰিকমলনার সীমা কোথান 
তাহার মীমাংসা করিতে গিয়া আপনি তাহাকে যতদূর প্রসর দিয়াছেন তাহাতে আমার লালিশের স্ববিচার 
হয় নাই। ইতিহাসে যাহার যে স্বাদ উপন্লাসেও তাহার সেই স্বাদ রাখিতে হুইবে, দে ইতিহালে মহাবীর 
উপস্তাস তাহাকে কাপুরুষ সাজাইতে পারিবে না,_ ইহাই আমার মূল বকব্য। উপন্তাসে কল্পনা নানাক্গপ 
ঘটনা থাই করুক, তাহাতে কেছ বাধা দিতে চাছে না কিন্ত কাল্পনিক ঘটনান্ছটির ক্ষমতা থাকিলেও মূল চরিত্র 
বিকৃত করিয়া দিবার কাহারও ক্ষমত| নাই। বিগ্তারাগর মহাশয় এদেশের আধুনিক যুগের এতিহাসিক ব্যক্তি; 
তাঁহার সম্বন্ধে সহ কাল্পনিক ঘটনা সি করিয়া কবিক্ন! ট্রাহার এঁতিহাসিক চরিত্রকে উচ্ছল করিতে 
চাহে ত করুক, কিন্তু কবিকল্পনা যদি তাহাকে কাঈনিক ঘটনা শি করিছা মূর্খ নিষ্ঠুর নীচমন।! ও দুর্দ্ছন 
বলিয়া লোকসমাজে তাহাকে চিত্রিত করিয়া ফেলে তবে কি তাহাকে সংঘত করা আবশ্যক হইবে না? 
ছর্ভাগ্যক্রমে মীরকাশিমের উপক্রমণিকায় আমার পূর্বলিখিতাংশের সহিত শ্রীমতী সরলাদেবীর সংকলিত 


১. "আধুনিক পাহিতা' ও “ইতিহাস প্ৰস্থে সংকলিত । 

২ এই অসগ্র কথার প্রধমাংশ রবীন্র-রচলাবলী দশম খণ্ডে (পৃ ৪৫৫-৩২) সংকলিত হুইযাছে। পরাংণ, অক্ষকুমার নৈভ্রের 
পরত ‘সিয়াছন্দোলা'“প্রত্ সমন্ধে “কোন আংলোইণ্ডিয়/ন পত্র হে “ক্রোধ প্রকাশ করিঘাছেন তাহার আলোচনা | ইতিপূর্বে র্রনাপ 
১৩৪৪ ন্যো্ট সংঘ্যা ভারতীতে উক্ত রথের আলোচনা করিয়াছিলেন উত্তর প্রবন্ধ রবীন্র-রচনাবলী নবম খণ্ড ‘আধুনিক সাহিতা' 
অশে, ও ‘ইতিহাম' এরন্বে সংকলিত । 

৩. অক্ষরকূদার মৈত্র সত উতিহাসিক চিত্র রর প্রথন সংখ্যায় ( আমুরারি ১৮৯৯ ) প্রকাশিত রবীত্রনাণের এই “শচনা” 
'ইত্িহান' পন্থে দংকলিত হইয়াছে। ১৩৯৪ তাত সংখ্যা ভারতী পত্রেও রধীজনা ইতিহাসিক চিত্র সম্বন্ধে আলোচন! করেন 
আই পাদটাক! ১১ । 

৪ এই পত্রাবলীর ভুমিকায় পুনর্ম ত্রিতত ও আলোচিত 


২৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বধ 


বহু কথা সংযুক্ত হইয়া উহাকে নিতাস্ত অসংযত লেখনীর ছৃষ্টান্হ্বরূপ করিয়! তুলিদ্বাছে, স্থতরাং আমাকে 
পূণিমা-লেখকের লগুড়াঘাত পরাস্ত সহ করিতে হইতেছে। কিন্তু মূল বিষলিল্ন প্রতি আপনারা দৃষ্টিপাত না 
করিয়াই মপন্থলের হাকিমের মত নখী না দেখিঘ্াই বিচার করিতেছেন । আপনি কি ইতরামী ও পারস্ত 
ইতিহাসে নীরকাশিম ও তকি খার চিত্র পড়ি তাহার সহিত চজ্রশেখরের ছবি মিলাইযা কোন কথা 
বলিয্বাছেন? অবস্তই তাহা করেন নাই__ কলমের মুখে ধাহা আলিছাছে লিখিঘ্ব৷ চলিম্বা গিছাছেন। 
এঁটুকুই আমার লাপিশের প্রধান অজুহাত । দেখুন, একে আমাদের দেশে লোকশিক্ষার উপাদান অপ, 
ইতিহাস হইতে আত্মত্যাগ স্বদেশপ্রে শিখাইবার পন্ভাবন! কম তাহার উপর যে ছুই একটি চরিত্রে 
পে সকল গুণ বিকশিত হইয়াছিল কল্পলাবলে তাহা! বিনষ্ট করিলে দীড়াইবার স্থান থাকে না। 

ঘাহ৷ স্থন্দর তাহার আদর কে ন! করিবে? কিন্ত সৌন্দধাস্থট্র জন্ত বাস্তবকে নষ্ট কর অক্তায়। 
ইতিছাপের পায়সাহ হইতে রদাহরণ করিয়া উপন্তাস লিখিবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে, কিন্তু তাহার রগ 
পারদাহের স্ায় নধর ন! করিয়া তিক্ত কর। অগ্তায, তাহাতে রসভঙ্ক হয়, সৌন্দর্য ন্ট হইয়া কুরুচি প্রকাশিত 
হইছ্া পড়ে। 

আপনি ত অনেক প্রখ্যাত বীর সন্তানকে লইয়া কল্পনাবলে দৌন্দধা স্থ্টি করিছাছেন। ধরুন, আপনার 
চিহ্রাঙ্গনা। বান্গানী তাহার যথোচিত আদর করে নাই বলিয়া এমন ভাবিবেন ন! থে তাহা অঙ্ন্দর-_ উই! 
আপনার একখানি অত্যু্ন চিত্র । উহাতে আঙ্দুনকে আপনি কল্পনাবলে ঘত সাঙ্গ সার সালাইয়) 
তুলিয়াছেন ত২সফেও অঞ্জুনকে অঞ্জুন বলিয়াই চিনিয়া লওয়া! ঘাম, বরং কল্পনা তাহাতে আমাদের সহায় 
হইয়াছে, অর্জুনকে বেশ উচ্ছল করিয়া! তুলিম্বাছে। আপনি দি তাহা না করির! গাণ্ডীবধন্বাকে কাপুরুষ 
সাজাইডেন সে কঙ্গনার কেহ প্রণংস| করিত না, বলিত-_ এন্কূপ কল্নাবিস্তারে আপনার অধিকার নাই। 
সুলেমানের প্রাণ আছে, তাই তাহার! মহমরকে র্গহৃমিতে আনিতে দেয় না; আমাদের প্রাণ নাই তাই 
আমরা বুদ্ধ চৈতন্ত রাম লক্ষ্মণ সকলকেই রগ্রতূমিতে যথেচ্ছ প্রদর্শিত হইতে দিয়া তাহাদিগকে কত না 
নাস্তানাবু় করিয়াছি। যে সকল এঁতিছাশিক চরিত্র লোকশিক্ষাবিধানের মনরে এন্রগালিক ক্ষমতা বিস্তার 
করিতে পারিত, তাহাদিগকে খাট করিত বিকৃত করিয়া, নিরন্তর মুখরোচক উপন্রাস বা নয়নবিযোহন 
অভিনয়াদি দ্বার! আমর! ক্রমশ: মাটি করি! ফেলিতেছি। লোকে উপন্তাপ ও রগ্বহূৰির যাহাযো তাহাদের 
যে চিত্র স্বতিপটে দৃঢমুদ্িত করিতেছে তাহা সহজ্রে দূর হইবার নহে। কবিকল্পনা যদি দে সকল চরিত 
অবিরুত ক্াধয়। প্রবাহিত হম তবেই ভাল, নচে২ কবিকমগনা অনিষ্টলাধন ডে স্থন্দরকে কুৎসিত সাজাইয়া 
শৌন্দ/বিকাশের পরিবর্তে কুক্ুচির প্রশ্রয় দেয়। 

আমি আর লালিশ করি কি করিব? বেচারা) বহ বংলর মরি গিহাছে, ইংরাদের! তাহার বীরকীহিরি 
সন্থান রক্ষা করিয়াছেন, আবার স্বদেশের কবিকুল যদি তাহাকে কল্পনাবলে পদ্ছলিপ্ত করিয়াই “সুখী হন তবে 
আমি আর কি বলিব? আর বলিলেই বা আনার কথা কে শুনিবে? ঘধন এদেশের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইবে 
তখন লোকে আপনা হইতেই তকি গর মত বীরের মস্তকে বারাঙ্গনার পদাঘাত দেখিয়া করতালি প্রদান 


করিবে লা, রঙ্গালদ্ পদাখাতে চূর্ণ করিয়া! দিবে ইত্যালম্‌ ’ 
ভবদীয় 


ভলক্ষ়কুমার মৈত্রেছ 











তাগদা’র পাইন-বন : শনন্দলাল বন্ধ 


-উতিহাসিক চিত্র-কাধ্যালয়। 
যোড়াদার!, রাজলাহী 
[১০৭] 

গ্রীতিনমস্কারনিবেদনং_ 

আপনার উপদেশমত ত্রিপূরাস্ব পত্র লিখিলাম। নাটোর* পীত্রই টাকা পাঠাইবেন বলিরা পত্র 
লিখিয়াছেন। প্রথম সংখ্যা বাহির না হইলে অপরিচিতের হারস্থ হইতে ভন হয়; এত লোকে এত ধূঘা 
ধরিয়া চাদ! সাধিয়া বেড়াইতেছে যে, লোকে সহসা আনাদিগকেও খড়িবাক্ষ মনে কন্যা প্রত্যাখ্যান করিতে 
পারে। ইহার সঙ্গে আপনার নামের সংযোগ আছে, আপনাকে আর নাস্তানাবুদ করিতে পারি ন1। 
এখন ভিক্ষার ঝুলিট! কাজেই তুলি রাখা ভাল মনে করিতেছি। 

আমি 'াকুরবংশকে টানিব না, সে বিষয়ে-_ মা ভৈঃ । স্যর মহারাজ যতীন্বমোহন একখানি "ঠাকুর 
বংশাবলী” উপহার দিয়াছেন সেই কথাই লিবিয়াছিলাম। আমার বর্তমান লক্ষাস্থানীঘ রাজবংশ ও পুরাতন 
জমিদারবংশ। 

আপনি এবারকার ভারতীতে এঁতিহাসিক নামার বর্ণবিস্তাস সম্বন্ধে প্রলঙ্গ কথায় কিছু লিখেন ত আনার 
মতটি সংক্ষেপে নিবেদন করিয়া রাবি 

গ্রীক, চীন, ত্রম্ম ও সিংহলদেশীয় পরিব্রাজকেরা আমাদের বৌদ্ধমূগের কোন কোন কথ! লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন এবং সংস্কৃত গ্রন্থেও ম্েচ্ছ রাজগণের উল্লেখ আছে। বিদেশের লোকে তাহাদের স্ব স্ব ভাষায় 
আমাদের নানাদি বিকৃত করিয়াছেন, আমরাও তাহাদের নামাদি বিকৃত করিঘা লইখ্বাছি। ফল এই হুইঘাছে 
থে এখন আর মাথা কুটিঘ্নাও যিল করা ঘটিতেছে ন1। দুই একট! উদাহরণ লউন :_ 

মূত্রারাক্ষণ নামক কবি বিশাখদত্র রচিত সংস্কৃত নাটকে চত্্রওণডের সমসাময়িক পাঁচটি প্রধান গ্েচ্ছ-াজের 
নাম টিঅবর্মা, পিংহনাদ, সিশ্কুষেন, পুষ্কর ও মেঘাক্ষ বলিয়া লিখিত হইয়াছে,_ এখন আর কিছুতেই 
তাহাদিগকে চিনিবার উপায় হইতেছে না। মেগাস্থিনিল লিখিয়াছেন গঙ্গা ও এরণবস্‌ নদীর সংঘোগস্থলে 
পালিবো! নগরে সম্রকোঞ্ঞস্‌ নামে রাজার রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। স্তর উইলিয়ম ক্জাম্দ এসিচ্যাটিক 
রিসার্চের দ্বিতীয় খণ্ডে বহু তর্কে প্রত্তিপ্গ করিয়াছেন যে গঙ্গ! ও হিরণ্যবাছর সংখোগস্থলে পাটলিপুত্র নগরে 
চন্ত্রপ্ত নামক রাজার রাজধানী সংস্থিত ছিল তাহাই হেগাস্থিনিসের বক্তবা। ব্ছামাদের গৌতনবৃদ্ধকে 
বদ্ধদেশয় লোকে গন্দামা 02:05). বলিয়া! নামকরণ করিঘ্বাছে চীনেরা আরও কত নন্ুত শব্দ 
সংযোগ করিছ। আমাদিগকে গোলে ফেলিয়াছে। গ্রীকভাষার বর্ণমালান্গ চন্দ্ৰগুপ্ত, পাটলিপুত্র ও হিরণ্যবাহ 
লিবাঅযন্তব ছিলনা? তাহা লিখিলে কোনই গোল হইত না। ইহা হইতে ঠেকিঘা! শিখিয্বা আমি এই 
বলিতে চাই বে বিদেশের নাম তাহাদের উচ্চারণ কৌশলে যেরূপ উচ্চারিত ছয় ঠিক নেই শব্দসাদৃশ্ত অবিকৃত 
রাখি! আমাদের অক্ষরে বর্ণবিভাস করা উচিত! 

গির্ণারে ও উৎকলে থে অশোকস্তন্তলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে *আন্টিয়কো! যোনরাজ* শব্দ 
উতকীর্ণ দেখিতে পাওয়া ধায়, উছ। "Anti০০॥খ$ যবনরাজ*। নান ফড়'নবীশ 22909 7600%79 হইয়াছেন, 


« নাটোরের মহারাজ দগনিত্রনাধ রায় 


বিশ্বভারতী পত্রিকা ঘবাদশ বর্ষ 


উহাকে এখন নান! ফরনভিন্স, করিলে গোল বাধিবে। চ কে ব করিঘা ছ/111975 বুলিয় হইলে 
কালে বিস্তর গোলঘোগ হইবার আশঙ্কা। আদি সেই অগ্তই বলিতে চাই ঘাহার নাম যে দেশে যেস্ছপ 
উচ্চারিত হয় নেই উচ্চারণ ঘতটা বাংলা উতরাইতে পার! যায় সেইভাবে তাহার নামের বর্ণবিপ্তাদ করা 
উচিত। আমার মত সংক্ষেপে লিখিলাম, আপনি ঘেস্ধপ ভাল মনে করেন লিখিবেন। 

স্চনা! স্বিধানত পাঠাইবেন, ভার্ভীর জন্য বিত্রত, তাহার উপর আমি হত তাগিদ পাঠাইঘ্া আরও 
বিব্রত করিয়াছি। প্রকাশক এখনও কলিকাতা আছেন, স্থৃতরাং ভারতীয় কাজ সারিয়া আমার স্চন! 
দিলেও চলিবে। ইতি " 

ভব্দীয় 
প্রবক্ষযকুমার সৈতে 


সতিহানিক চিত" কার্যালয় 
স্োড়াঘারা, হাছসাহী। 
৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ ইং 
[২৭ তাত ১৬৫) 
গ্রীতিনমস্কার নিবেদনমেতহ 
এঁতিহাসিক চিত্র সংক্রান্ত বাবস্থাদি শেষ করিয়া পত্র লিখিব বলিয়া কয়েকদিন কোন উত্তর দেই নাই 
ছাপার কাছ আরম হইয়াছে কিন্ত ছবি খোদাই হইয়া আলে নাই ১* ফর্ম। পরিমিত ‘কাপি’ ঠিক হইয়াছে__ 
অবশিষ্ট কাপিও পাই নাই; সন্মুখে পৃজ্জাবকাশ-_হৃতরাং ঠিক পূজার পর ভি আগে কাগজ বাছির হইল না) 
বৈনাগিক কাগজ সুতরাং ভবিশ্ৃতে ও যাহাতে পূঞ্জার বন্ধের সময় কোন সংখ্য| বাহির করিতে ন! হয় তাছার 
বাবস্থা এখন হইতেই কর! কর্তব্য; তঙ্জগ্র অগ্রহায়ণে বংসরারন্ত করিলে মন্দ হইবে ন!; আগামী বর্ষে তাহাই 
করা৷ যাইবে এবার প্রথম সংখ্যা কাঠিকে বাহির হুইবে এই বন্দোবস্তে ছাপা! চলিতেছে নমূন। পাঠাইলাম 
দেখিবেন। 
আমি ইতিমধোই পত্রসম্পাদনের গুরুত্ব কিছু কিছু অহুভব করিতেছি পুলিশের ইনেসপেকটার সর্বদা 
তর লইতেছেন__ কলিকাতায় ছুই একজন জন্ধগ্রতিঠ লেখকও ইহার উদ্দেশ্য উদ্টা করিয্া বুঝাইবার অন্ত 
চেষ্টা করিতেছেন। আপনাকে আর গোপন করিয়। কি করিব, প্রবীণ এতিহাসিক -..র বৈঠকে নাকি 
কথা উঠিয়াছে ৰে, ঠাকুরবংশের কীন্থিঘোষণার উদ্দেশ্তেই তাহাদের চেষ্টা আমার নামমাত্র সম্পাদকতায় 
এই নূতন কাগ বাহির হইতেছে-_আমা “সম্পাদকের নিবেদন” ছাপা শেষ হইয়া যায় নাই, সুতরাং 
লোকে যাহাতে ভুল না বোবেন তাহার কৈফিয়ং দিয়া দিব।* আমাদের দেশের অবস্থা এইরূপ 
ইহা বলিয়া আর দুঃখ করিয়া কি করিব? 
* -ধাহার! আহনিক রাদা বা বিবার, তাহাসের ক নান কারণে ভবিষ্তের ইতিহাসে স্থান পাইবে! নে তার তৰিষ্বতের 


ইতিহানলেম্বকের হস্তে রহিহাঞছে। এতিহালিক চিত্রের সহিত তাহার কিছুনা সংশ্রব নাই, পুরাতন সংকরন করাই ইহার একমাত্র 
উদ্দেশ্ব।" 


চতুৰ্থ লং! পত্রাবলী 


যটকার কাপড়ের নমুনা পাঠাইয়াছি। কোট প্রস্থতের জন্ত অস্বেলিস্ মটক! ক্রয় করিবার দন্ত আমাদের 
শিল্পবিস্তালয়ে নমুনা পাঠাইয়াছে, এ নমুনার কাপড় এ দেশের অর্থাৎ রাজসাহী, বহরমপুর ও মালনহের তাতিরা 
সহজেই প্রস্তুত করিতে পারিবে। বিদ্ধ আমাদের বিগ্কালয়ে ত বড় কারখানা নাই, তাহার! নাসে ৫০০০ 
হাক্সার থানও লইতে পারেন তিন দ্েলাতেও অত কাপড় গরীব তাতিরা বুনি! উঠিতে পারিবে না। 
কোন ধনাঢ্য বাক্তিগণ এই সময়ে দাদনহৃত্রে কাপড় প্রস্থতের কারখানা খুলিলে বাঙ্গালীর একট! নন্ত 
বাণিজ্যের দ্বার খুলি দিতে পারেন, ইহাতে কাহায়ও প্রতিযোগিতা নাই । আমি যতদূর পারি এ দেশের 
ভাতিদের স্থবিদা করিয়া! দিতেছি। বহরমপুরের 36695:5 0:55 & ০০ অষ্টেলিদ্বায় মাল চালান 
দিবার কারবার করিবেন বলিয়া তাহাদের লোক নান! স্থানে পাঠাইতেছেন মটকার কাপড়ের বৈদেশিক 
বাণিজ্যে যাহা! কিছু লাড হইবার কথা তাহা ফরগসন কোম্পানীন্রই হইবে, ততিরা খাটিগ। খুটিগা চারিটা 
উদরা্র মাত্র পাইবে, অথচ দেশ ঘুমাইয়। আছে শুধু বক্তৃতার ইহার আর কি ছইবে? হ্বদেস্টভাগার* যদি 
অস্ট্রেলিয়ার সহিত এই কারবার চালাইতে প্রস্তুত হইতেন ত আহি ষখাসাধ্য মালপত্তর সংগ্রহ করিয়া দিভাম__ 
এক্ষণে Fৎrus5en কোং ০7501211 লিখায় যদি কিছু করি! দ্রিতে পারি সে ফল তাহা্বাই ভোগ 
করিবেন ।” 

আমি দিন কতকের জন্ত একবার মপন্থলে ঘাইব। 'ভারতী’ এখনও পাই নাই । ভরসা করি আপনি 
স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর রাখি! খাটবেন। 

ভবদীয় 
হ্রজক্ষযকুমার মৈড্রেয 


£তিহ।সিক চিত্র" কার্ধযালঘ়। 
যোড়ামারা, রাজসাহী। 
১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ 
[২৭ ভাত ১৩০৭] 
প্রীতিনমন্ধারনিবেদনসেতৎ 
আপনাকে পত্র লিখিবার পর ভাত্রের “ভারতী” পাইস্ঘাছি। উহার কবিতাটি» অভি স্থন্দর হইয়াছে, 
মুধুযো বলাম বাড়ুযো৯* বিশেষ শিক্ষা প্রদ হইথাছে, এবং প্রলঙ্গ কথা** আমার পক্ষে কিছু অতিরিক্ত আশার 


॥ এই প্রসঙ্গে জবো_+দেস বস্তের কাঁরবারে তিনি [ বলেনুনাধ ঠাকুর ] প্রপমে হস্তক্ষেপ করেন। এই বাণিজ্যে বলেনাধ ও 
হরেহনাণ [ ঠাকুর ] উভয়ে ধুর ছিলেন। ববীক্রসাথ পরে যোগদান কহেন ।.-.বূলেক্রলাণের ঘরেই প্রধৰ স্বদেশী ভাওার আনির 
একরাশ দরপাত হয়।"__কতেন্্নাধ ঠাকুর, -বলেরজীবনের সংক্ষিপ্ত পরিতয়', বর বলেকনাশ ঠাকুরের পরস্থাবলী' (১৯*.) । 

৮ পনের এই অনুচ্ছেদে আলোচিত বিবক্ এসঙ্গে পত্বাষলীর ভূমিকা উষ্টব্য। 

৯. "তাহা ও ছন্দ, ‘কাহিনী’ এন্বের অন্তু 

ববীত্র রচনাবলী দশম খণ্ডে সংকলিত 

১৯ বীক্নাধ অক্ষযকুদার মৈত্রের সম্পাদিত ইতিহ!সিক চিএ পত্রের ‘সুচনা’ লিখিঘাছিলেন_ পনের 'মুস্িত প্রস্তাবনা” 

পাইছ। ভারতী পরে (তাত্র ১৩০৫) সম্পাদৰীহ ‘অন খাছ দীর্ঘ আলোচন] করেন--"নিদের সম্বস্থে সড়েতন হইয়। এক্ষণে 


২৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ধ 


উদ্রেক করিদ্বা কুষ্ঠিত থাকিবার কারণ ্মাইম্াছে। ভাত্রের ভার্তীর প্রবদ্ধগুলি সমন্তই চিন্তাশীলতার 
পরিচায়ক, এখন সহযোগী সমালোচকগণ যাহাই বলুন। 

আপনি বে পুরাতন পুস্তকের তালিকা পাঠাইঘ্নাছিলেন ও তালিকার! অনেক পুস্তকই আমি পড়িয়াছি 
কোন কোন পুস্তক ফিনিয়াছি ও কোন কোল পুস্তক ধার লইয়াছি। এ সমস্ত পুস্তকই উক্ত তালিকার 
লিখিত মৃল্যাপেক্ষা অল্পমূল্যে কলিকাতা অন্ত লোকের নিকট পাওয়া যায়। 

আমি এতিহাসিক চিত্রের প্রথম সংখ্যার প্রবন্ধাদির সমস্ত দেখাশুনা শেষ করিতে পারিলেই দিনকতকের 
মত একটু অবসর প্রাপ্ত হইব, সম্প্রতি পুক্গাবকাশ নিকটবর্তী বলিম্ব! কাছেও কিছু চাপাগাপি ও সম্পাদকীয় 
কর্তবোরও কিছু গুরুভার পতিত হইদ্বাছে, তঙ্ছন্ত রীতিমত পত্রাদি লিখিতে পারি না। 

শিল্পবিষ্যালয়ের কাপড়ের যে নমুনা পাঠাইঘাছি তাহা কেষন হইয়াছে ইত্যাদি লিখিবেন। চানর প্রস্তুত 
হইয়াছে, ভাহারও একখানা নমুনা যথাসময়ে পাঠাইব। কোট প্রস্তুতের কাপড়েরও নমূনা দিব। এতন্মধো 
যাহ! কলিকাতায় চলিতে পারে জ্বানাইবেন। 

ভবদীয় 
শীমক্ষকুমার মৈত্রেয় 


ছোড়াষায়া রাজসাহী 
১৫৯২৯ ইং 
[০* ভাঙৰ ১৩০৭] 


প্রীতিননস্কার নিবেদনমেতৎ 

বলেন্বাবুর*২ অকালমৃত্াতে আনরা সকলেই নিরতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছি। আমার সঙ্গে অনেক দিনের 
পরিচয়, তংস্থত্রে যে আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল তাহাতে তাহাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়াই স্বেহনমতা 
করিতাম। তাহার উদার স্বভাব, নির্মল চিত্ত ও স্বদেশহিতাকাক্ষার চেষ্টা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না । 
কেবল আপনার! কেন সমগ্র দেশের লোকেই গাহার অকালঘৃত্যুতে একটি আত্মা ছারাইয়াছে। আমাদের 
দেশের কথা আর কি বলিব_- অতি অল্প লোকেই দেশের কত্ত প্রকৃত পন্থায় পরিশ্রম করিয়া থাকেন; যে 
দুই চারিজন করেন, তহাদের এইন্প অকালমৃত্যু অন্যের উৎসাহ অবসন্ন হইদ্রা পড়ে। সেই শীতের সময় 
থে কলিকাতায় গিয়াছিলাম__ সেই শেষ সাক্ষাৎ হইবে, এমন মনেও করিনাই ! 


আদর! দেশে এব: কালে এক রূপে এবং বিরাট শপে আপনাকে উপল্ধি করিতে উৎদ্বক।---সেই মহৎ আবিদ্ধারবা[পারের 
নোঁধাত্রার “তিহাসিক চিত একটি তর$।...আমাগের ইতিহাসকে সরা পরের হাত হইতে উদ্ধার করিব, আমাদের ভারতবর্ষকে 
আমরা দ্বাধীন ধৃিতে দেখিব, সেই আনন্দের দিন আসিতাছে।---'উত্তিহ|সিক চিত্র' গারত-ইতিহাসের বলযোচন অন্ত দর্দ্ধের 
আয়োজনে প্রবৃত্ত" 

সম্পূর্ণ রচনাট রহীক্র-রচনাবলী নবম খণ্ডে “আধুনিক সাহিতা অংশে ও ‘ইতিহাল' হে সংকদিক্ত। 

১২ ৰূলেহ্গনাশ ঠাকুর, দশ্ম ৬ নভেখর ১৮৭*, মৃত্যু ২ আগষ্ট >৮৯২। আটা ব্রছেত্রনাধ বন্যোপাধ্যায়, 'বলেঙ্গনাপ ঠাকুর, 
সাহিত্যসাধব-চরিতমাল। ৬০ । 


চতুৰ্থ সংখ্যা পত্রাবলী ২৬৯ 


আপনি কোথায় আছেন জানিতাস না এবং এই শোকের লময়ে প্জ লিখিতেও সাহস করি নাই। 
আমরা এখানে বড় বিত্রভ-_ জরে লপরিবারে স্হরস্থ ডক্রনগুলী প্রায় সকলেই শহ্যাগত, তাহার উপর ওলা ওঠ! 
মারীভয়ের আকার ধারণ $করিয়! চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার মধ্যে নিত্যনৈনিত্তিক কার্ণা 
সম্পাদন করিবার পর অন্ত কার্ধো হস্তক্ষেপ করিবার সময় হয় নাই । তথাপি আপনার কর্দচারীর পত্র পাওয়া 
মাত্র আমি হুতা পাঠাইবার হুকুম লিখিয়া দিয়াছিলাম। শিক্ষক তখন মপস্বলে ছিলেন, নগদ টাকা ভিন্ন 
ছাটে সত! কেনা যায় না একথা আমাকে তপন দ্রানায় লাই । তাই বিলম্ব ঘটি! গিয়াছে বলিছ্বা আনি 
"দুঃখিত ও লঙ্দিত হইয়া পড়িয়াছি। কুীদ্বা কেদারচন্দ্র লাহিড়ীর নিকট রেল পার্শেলে কিছু স্থতা গিয়াছে, 
এবং স্বতা কিনিবার জন্য ছকুম দিদ্বাছি, যত চাছেন পাঠাইতে পারব! আমার ইচ্ছার ক্রটি নাই, ইচ্ছা 
করে দশহাতে আপনাদের দশক্ষনের মেব! করি, কিন্ত দুখানি হাতে পারিয়া উঠি না তচ্গন্ত লোকের নিকট 
লারিত হইম্া কত না! নৰ্শ্মপীড়া অন্ভব করি ৷ এই এক মাসের মধ্যে এঁতিছ!লিক চিত্রের তৃতীয় সংখ্যায় 
সমস্ত কাপি ঠিক করিয়া ছাপিবার জন্ত কলিকাতায় সান্তাল কোম্পানীর কাছে পাঠাইঘা নিশ্চিস্ত হইয়াছিলাম, 
কিন্ত প্রকাশকের বাড়ীতে ওলা ওঠা লাগিগ্সা গিয়াছে; এবং পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেট শেঘমুহূর্ে নাধাইনগরের 
ভাষফলকখানির ফটো! পাঠাইয়াছেন। এবার ফটো! ঘাইতেই পারে না, কিন্ত প্রবন্ধটি দিতেই হইতেছে। 
স্থতরাং কাগজ একটু দেরীতে ভিন্ন আর হুইয়া উঠে না। আমার কা আমি সারিয়া হাখি__ চতুর্ণ সংখ্যার 
পর্যন্ত কাপি ঠিক আছে; কিন্তু অন্তান্ত ক্রমশঃ প্রকান্ত প্রবন্ধের লেখকগণ যে কি অলদ-_ কত পত্র ও 
টেলিগ্রাম দিয়াও চেতনা করিতে পারি নাঁ__ দেবিয়! শুন্নিন্বা মনে হয় এ বোবা অদ্ধপথে নামাইর! দিয়! 
বাঙ্গালীজন্মের পরিচয় দেই । কেবল রণে ভঙ্গ ৰেওয়া অভ্যাস নাই বলিগাই পারি না। কিন্তু আনি সব 
কান্দ করিলেও কোন কাত্রই যথাসময়ে করি উঠিতে পারিতেছি না, তাহ! আপনারা সকলেই বুবিদ্বাছেন। 
তাহার কারণ আর কিছুই নয: মান্নঘ একা, কাজ অনেক । এ মাছঘকে দিয়া কা্গ করাইতে হইলে 
সহিয়া লইতে হইবে, নচেৎ এ বেচারা পারিদ্বা উঠিবে কেন? আমি ঘে উদরাহের অন্য নিতাই অপরিমিত 
শ্রম করিতে বাধ্য তাহা! তুলিবেন না। কিন্তু এমনও বিশ্ব করিবেন না যে আমি তজ্ঞন্ত কেবল কালে 
ভদ্দে অন্ত কার্সে হস্তক্ষেপ করি। প্রতিদিনই সাহিত্য বিজ ও অপরাপর ওকালতীর বাহিরের কাজ করিয়া 
থাকি, ঘাহ! কেবল আমার উপর নির্ভর করে তাহা একরূপ নামাইা দিতে পারি, ঘাছ! দশজনের উপর 
নির্ভর করে তাহা পারি না। কি করিব? 

পুজার ছুটি সন্মুখে । দেশে যাইবার ইচ্ছা নাই। সেখানেও ম্যালেরিফ! ঢুকিঘাছে। কোথায় যাইব 
এখনওস্থির করি নাই । আপনার সঙ্গে দেখা করিবার পুজার ছুটি ভি সম ঘটি! উঠিবে কিনা দ্বানি না 
সুতরাং আপনার ওপানে ঘাওয়ার বিশেধ ইচ্ছা, কিন্ত শিলাইদহে যাইতে হইলে পাবনায় এবং স্ুমারখালীতে 
না গিয়া উপ নাই__ মোটেই তাহ! ভাল দেখাছ না। তাহাতে কিন্ত বেশী লৰয় লাগিবে। যদি ততটা 
সময় ও সুযোগ ঘটে তবে অবশ্তই যাইব। 

তীতি শিক্ষককে বলিবেন তাহার বাড়ীর হঙ্গল। সে যেন নিপুণ হইছা! নিশ্চিন্ত মনে আপনার কার্য 
সম্পর করে-_ পলায়ন না করে। আজ তবে এইখানে বিনা হই, আশ। করি আপনার পত্র এবন রীতিমত 
পাইব। নিবেদননিতি ভবদীয় 

উজক্ষযবকুমার নৈত্ের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


হোড়াযারা রাছসাহী 
১১২৯৯ ইং 
[২৭ অশ্রহায়ণ ১০৮] 
প্রীতিনমস্কার নিবেননমেত২ 
আপনার ‘কণিক!' পাইয়া! সাদরে গ্রহণ করিলাম । কেহ কেহ হাত ঝাড়িলেই পর্বত হয়-_-স।পনার - 
'কনিকা'ই তাহার প্রদাণ। কথায় ছোট হইলেও কাছ্ছে কন নহে, ইহাতে আমাদের সাহিতোর একটি 
প্রধান অভাব দূর করিবে। আমরা দশজনে সন্ধ্যার ছায্া্থ একত্র মিলিত হই! বাঙ্গালা কবিতা হাতে 
করিলেই সঙ্গে সঙ্গে বিস্তালযরের ওক্রমহাশরকে ভাকিতে হ্ছ। জলের মত সরল, খ্রোংস্বার মত নির্শল, 
প্রিয়জনের মত সুন্দর বলিয়া ‘কণিক।”র কবিতা সহক্েই সকলকে পুলকিত করিতে পারিবে ।৮ 
যি লক্ষৌ ঘাই তবে, হয়ত বড়দিনে কলিকাতা দেখা করিতে পারিব না। এঁতিছাসিক চিত্র বাহির 
হইল-_ছু একদিনের মধ্যেই পাইবেন নিবেদনসিতি 
ডবদীয় 
ওনক্ষয়কুসার মৈভ্ের 
হুল গ্রস্থলি শাত্রিনিকেততল রবীক্রসননে রক্ষিত 


সংধোজন 

১-লংখ্যক পত্রে, ও পত্রাবলীর ভূমিকায় কাবা উপন্তাস ও ইতিহাসের ক্ষেত্র ও সম্পর্ক সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার 
ও রবীন্রনাথের যে আলোচন! বুড্রিত হইয়াছে সেই প্রসঙ্গে, অবনীন্তর-শিশ্য স্বরেন্্নাথ গঙ্গোপাধ্যায় অস্কিত 
হৃবিখ্যাত “লক্ষ্মণ লেনের পলায়ন”-চিত্র উপলক্ষে অক্ষযরকুমার মৈত্রেছ ও অবনীস্রনাথ ঠাকুরের প্রবস্তাবলীও 
স্মরীয়। এই চিত্র প্রকাশিত হইলে, লক্ষ্মণ সেলের পলারন-কলম্ক ‘অলীক’, “নুনিপুণ চিত্রকর'-অদ্ধিত এই 
চিত্র ‘সর্ব! কানিক’, এই মর্মে অক্ষয়কুমার রাঁদসাহী শাখা-সাছিত্য-পরিযদে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন, 
১৩১৫ মাঘ সংখ্যা ‘প্রবাসী’তে উহা (লক্ষণ সেনের পলাহন-কলক্ব”) মুদ্রিত হয়। ১৩১৬ বৈশাখ সংখ্যা 
প্রবাসীতে “কদন্বতঞ্ন” প্রবন্ধে ( সুরেস্তনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে ) অবনীঙ্্রনাথ ইছার উতর 
দেন-_"ইতিহাসের রাদা আর শিল্পের রাজা এক নদ? পলায়ন্কলক্ষন্বরূপ পসদহ পদ্ধকে আশ্র্থ করিঙ্া 
তোমার ননোমূপাল অবাধে সিধা গিছাা ঠিক জায়গার বিকাশলাভ করিয়াছে, বঙ্গরাজশ্রীর একটি নি্কলঙ্ক করুণ 
বিদায়চ্ছবিতে। তোমার এ লক্ষ্মণ সেন ইতিহাসের ছায়া নং কিন্ত কালচক্রের মর্মভেনী বগ্বনার স্থস্পট 
প্রতিধ্বনি মাত্র" 


৮০ রাঙ্গমাহী হইতে প্রকাশিত, অশ্ষকুমারের রচনায় পরিপুষ্ট, উৎসাহ’ পত্র ফান্তন-চৈত্র ১৩৬ নাস্তা, “কণিকার সমাদর" 
পূর্বক লিখিত দীর্ঘ আলোচনা বিনা স্বাক্ষরে প্রকাশিত হইরাছিল। ১০-৮ ভাত সংখ্যা 'প্বীপ' পত্রে অক্ষযকুনার রবীক্রেনাথের 
“কথা” কাব্যের হে আলোচনা! করেন তাহ! এই পডত্রাবলীর তূদিকায় অংশতঃ উদ্ধত হইয়াছে । 


বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ 
জরন্থকুমার সেন 


বিস্তাপতির কথা অনেকে অনেকভাবে বলেছেন, আনিও কিছু বলেছি। তবে আবার বিস্যাপতি-প্রদঙ্গ 
কেন, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক । তার উত্তরে বলব কথায় কথা বেড়ে গেছে বটে কিন্ত তথা ও ঘুক্তি আমাদের 
“অচলা” বিশ্বাসকে বিশেষ নাড়া দিতে পেরেছে বলে বনে হচ্ছে না। আমাদের প্রাচীন কবিনের সম্বন্ধে 
যে ধারণা আমরা পোষণ করি তাকে “ফেব,” বললে রূঢ় হয় বটে কিস্তু যিথা! হয় লা? নূতন কথার প্রতি 
আমাদের ঘোরতর অবিশ্বাস, যদি সে কথা প্রতিষ্ঠিত ধারণার অন্থকূল না হয়। দ্বিতীয় আপত্তি বিষ্ঠাপতি 
এখন রীতিমত আস্তঃপ্রাদেশিক মামলার বিঘয়্ । বাঙালীর দাবি স্থামিত্বের নয়, ইচারাদারের। সে 
ইজারার মেয়াদ চুফে গেছে। এখন পুরাপুরি স্বত্ব মিথিলার । কিন্ত পে স্বত্ব ছিন্দী এগে জবরদখস করছে। 
বিস্তাপতি এখন প্রাচীন হিন্দী সাহিডোর কবি, কেননা শোনা যাচ্ছে মৈথিলী ভাষ! নাকি হিন্দীরই এক 
উপভাষা যেহেতু ছুইই নাগরী অক্ষরে ছাপা হয় । 

ঝগড়ার কথা থাক্‌ । বিক্প'পতির রচনা সম্বন্ধে কয়েকটি নৃতন তথ্য আমার গোচরে এসেছে এবং দে 
মদ্বদ্ধে কিছু নূতন চিন্তাও আমার মনে উদ হয়েছে। সত্যামুদদ্ধিংস্ত প্রাচীনসাহিতারসিকদের কাছে 
গ্রাহ হবে সনে করে দে বিষয়ে আলোচনা করছি এই প্রবন্ধে ।* 

২ 


বিস্তাপতি একটি ছোট সংগীত-নাটক লিবেছিলেন গোরক্ষন|থের কাহিনী নিয়ে। এ কথা কারে! কারো 
জানা ছিল। এই নাটকের একটি পুধিক্ন কয়েকটি পাতার ফটে|-প্রতিলিপি আমি বছর সাত আট আগে 
দেখেছিলুম। কিছুকাল আগে এই নাটকের একটি পুথির বিবরণ আনার গোচরে এলেছে।১ সেই বিবরণ 
আনি বাঙালী পাঠকের নদ্ররে এনে দেওয়া আবশ্যক মনে কাঁরি। 
পুথি আছে নেপালে। তালপাতার পুথি, বারো পাতা, মৈধিলী অক্ষরে লেখ।। নাম ‘গোরক্ষবিদ্রধ 
নাটকম্‌'। বিষদ্ব শিল্য গোরক্ষনাথ কতৃক কামিনীযোহপাশবন্ধ গুল দংস্তেন্রনাখের উদ্ধার। রচনার 
রীতি উনাপতির পারিজাতহরণের মতো। অর্থাৎ গানগুলি ভাষা, বাকি লব মংস্কতে আর প্রারুতে। 
ভাষা মানে নৈথিলী ও বাংলা অর্থাং বরতববুলি। মিখিলায ভৈরবের শিবেশ্ব উৎসব উপলক্ষো রাস! 
শিবসিংহের আদেশে বিগ্াপত্তি এই দংগ্রীত-নাটক রচনা করেছিলেন। অতএব রচনাকাল ১৪১৯ খ্রষ্টাব্দের 
৩ পরে নয়। 
এই দুটি শিৰ-বন্দনা শ্লোক দিয়ে নাটকের আরম্ভ 
হাসনা প্রহথতিদিবিবদা সংসদ প্রীতিমত্যা 
গোধা ঘৌলোঁ পুরারে ছ হিতপরিণঞে মযক্ষতং চুন্বানানে। 
ত্বক: শৈলিবক্তৈ, মিলিতদিতি তৃশং বীৰ্য চৰ: লহাসে। 
্‌ দৃষ্ট | তনৃৰমাণ স্মিতহভগমূখ: পাতু বঃ পক্ষযক্‌. : ৪ 
৯. ৰীর-পুস্তকালয়াব্যক্ষ ছু কতে দর পাত্র শাহ অদত্ত বিবরণ ( সংস্কৃতসন্দেশ ১, ১) । 


২৭২ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ধ 


"ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের সভায় দুহিতার পরিপছে মুরারির মন্তকে হর্ঘভরে সম্গেছে চুম্বন করব।র সমন 
প্রীতিমতী গৌরীর মুখ শৈলীর ( শিবের ) মুখের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে ডেবে চন্ত্র হেসে উঠল। তাই 
দেখে তখনি সহাস হল শিবের সুন্দর পঞ্চমুখ, সেই পঞ্চমুখ তোমাদের রক্ষা কর্কন। 
অপিচ। 
ৰক ক্যোকহি বিস্থিতাঃ প্যবকিত! যক্ষোরুহি ক্ষা রিতা 
হোলীসীমনি ওস্ফিতাশ্চররো রঞ্চেঃ পুনবিকৃতাঃ। 
পার্যত্যাঃ শ্রতিগ্যাতচিত্রপতয় গু্কত্ত ভদ্তানি বে! 
বিশ স্বিকপুস্দশায়কশৱৈ রীশস্ত দৃগ ভঙ্গ: ॥ 
=_'অধিকস্ত। মুখপপ্রে বিন্থিত, স্তনে স্তবকিত, নিতহবরেখায় স্ফারিত, চরণে গুন্ফিত, বক্ষে বিস্তৃত পার্বতীর 
প্রতি অঙ্গে বিচিত্রগতিপ্রাপ্ত সঙ্গিহিত মদনশরবিদ্ধ ঈশের এইন্ধপ দৃগ্ভঙ্গি তোমাদের মঙ্গল বিস্তার করুক ।” 
নান্দীর পর গান। তার শেষ কয় ছত্র এই 
মন পরিতোষ মো তহ্‌ দুখ 
মারল মনন জিআউল পূণ! 
সুতি কারণে রে ভেলাহ দটাধারী 
ভূগুতি কারণে অর্ভতনুধর নারী। 
জনই বিদ্যাপতি পূরবখূ আশা 
মন্গলকার এ ঘেব দিগ্যাা ॥ 
তার পর নট-স্ুত্রধারের উক্তি, 
অলনতিৰিত্বরে৭ | ততো নটী সাহু সঙ্গীতকমবতারয়া নি ॥ 


নটার প্রবেশ ও উক্তি, 
অঙ্চট ইয়ং খু অহং চিট্ঠামি। কিং আপবেদি অকনো ।--"নাৰপুৰ, এই আমি হাদিঃ। আর্ধ কি আজা করেন।' 
নটের প্রত্যুত্তর, 
প্রবিদ্তাপতি-সংকৰীশ্বরস্ক গোরক্ষষিদ্রর নাস নাটক-নটনার্ষ: মহারাাধিরাজ- 
জমখলিবনিহেদেবপ্াবৈং হহেতুকাৰ্থ: পীনদ্‌ তৈর্বতক্তয়ে আভা পিতোহস্সি । 


নটীর উক্তি, 
অছ্দ কং সমর: লক্থীকদু সবর: _:আরথ কি নৰয় উপলক্ষ করে নাট করতে হবে।' 


নটের প্রত্াতর, 
শারদসেব! অত্র 
পিবতি তম; শশিলেখা বিকশতি পল্মং হলন্তি কুদুদানি। 
লবুরপি রাজতি তার! হুরুরপি সীদতি পরোবাহ: ॥ 


চতুৰ্থ সংখ্যা বিভ্ভাপতি-প্রসঙ্গ 


শিরৎকালেই । এ সময়ে 
শনিকলার দীধি বাড়ে, পদ্ম বিকশিত হু, কুমুদ হাসে, ছোট তারও উচ্জলতর হয়, ভারি মেঘও 
অবসন্ন হয়। ॥ 
ফোট! ছাতিমফুলের গন্ধ তৃঙ্গগণ ফুলরেণু-ভরে নত হয়েও প্রভাতে উৎপল-লৌরতে মুদ্ধ হয়ে এখন 
অনবরত গতায়াত করছে।” 
গৌরক্ষ তীর চেলাকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হলেন মংস্তেন্দনাথের প্রাসাদঙ্থাযে। নৌবান্িক বললে, 
“অরে যোগিনৌ যুবয়ো রত্র প্রবেশে! নাস্তি’ । 
গোরক্ষ বললেন, ওরে দৌবারিক, আমরা যোগী আমরা সর্বত্র ঘাভিকুচি যেতে পারি ও থাকতে পারি। 
কেউই আমাদের নিষেধ করতে পারে না। 
তবুও প্রহরী ঢুকতে দেয় ন।। তখন গোরক্ষ বললেন, আমি ঘা খুশি তাই করতে পারি বটে কিন্তু গুক্ষ 
ঘদি চটেন সেই ওয় করি। 
সংক্ষোতয়াছি নসর গগনে নযামি 
আমাহনেৰ নৃপতে নিতৃতং বিশামি। 
কি (তর যোগমহিত-] স্ব গুরোরিধানীং 
য়াগান্মবস্ধহনয়স্ত রে! বিভেমি। 
"_'নগর আলোড়ন করতে পারি, ত! আকাশে তুলে বলাতে পারি, নিভৃতে নুপতির প্রাথদে তো| অবশ্যই 
প্রবেশ ধরতে পারি। কিস্থ ভগ্ন করি- ‘অমুরাগমু্রচিত্ত ওকুর রোধ ৷ 
প্রাসাদে চুকে গুরুর লালে গিয়ে গোরক্ষ গুরু বন্দনা গাইলেন, 
পগোরখ নামে তোহর হযে দয 
সেবা আএলাহ দেহ আদসীয।- ' 
তারপর ওককে শিল্তের জ্ঞান উপদেশ, 
কোগ ওয়ে দর্যকোটিদদ প্রত 
্বা্তাং বিহার রাজেন্র ভজ্জোোতিঃ পরিচিস্যাতাস্‌? 
হে রা্রেন্র, রাজ্য ত্যাগ করে ভ্রযুগল মধ্যবর্তী কোটি সুর্যের প্রভা সেই ছ্রোতি ধান বরুন ।' 
মংস্তেন্নাৰ এ কথ। ছেলে উড়িয়ে দিলেন। তখন গোরক্ষ খেদ করতে লাগলেন, 
অন্তেবানী ভিকৃবনগুরো বছ সীতাংগুমৌলের * 
মাস্বো রাজাপি চ সদ গুরু ধৌসিনামগ্রগণ্য: | 
জব বোধোদদববততহু হং ন যখন্তেতরলাখঃ 
ীষত্াহরিহহ হুনৃশাং আলতাগাশবন্ধঃ ৷ 
_ত্বি্বনের গুরু চন্ত্রশেখরের শিল্ত (এই ) সান্ত রাজা যোগীদের অগগ্রপা, আমারও গষ। এমন থে 
ভব্য ও আনদীগ্ুদেহ স্বংস্তেজ্রনাথ, আছাহা! তিনি এখানে স্থনছনী নারীর ভুলতা পাশে বন্ধ হয়ে মুহনান ৷ 


১. বন্ধনীস্থিত অংশ আমার যৌজন। 
৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বব 


রাজা যংস্তেন্ হেসে বললেন, 
আঅস্বাকং হোগিনাং কৃত; স্রিয়ো মোহঃ। 
কার্ট: শিলা কুলিশমত্তি কঠোরব্প্‌ 
তেত্যোংপি গাড় মধিকং কিল বোগিচেতঃ। 
অস্ত স্থিতং কষলপত্রমিবাৰনৈব 
লোলিয়তে করশর়| শরমন্তরেণ ॥ 
__"আৰনর! যোগী, আমাদের নারীমোহ কোখাত্ব। 
কাঠ পাথর বন্ছ এই সব কঠিন স্রবা, এদবের চেয়েও অধিক অভেস্ত যোগীর চিত্ত। হতে পারে (চিত) 
বারিবিন্দুযুক্ত কমলপত্রের মত, কিন্তু শর ব্যতিরেকে ত! করুণার হবার! বিনষ্ট হবে (?) 
গোরক্ষ নাছোড়বান্দ।। অবশেষে মংস্তেন্ররের চক্কুলন্নীলন । তিনি পদ গাইলেন যার ধুয়া 
তোহে যোর গোরখ প্রাণসদান। 
গোরক্ষ লমুচিত উত্তর দিলেন পদ গেয়ে। পদটির ভনিতা 
ভনই বিভাপতি আড়ি হাখ 
সঙ্গ ন লাগহ মচ্ছেন্সনাখ ৷ 
শেষে ভরতবাকা। শি্ুকে গুর়র আশীর্বচন, 
গন্বেষাদুনিধে হিদাত্রিপিখর: বিভা হর সঙ্গত 
তত শ্ৰেহনিশান্ধকারগহনে জন প্রকাশে দর|। 
নস শিল্পবসমপ..---****-ঙ্ে তীয়, যপুঃ 
ভগোরক্ষ চিরেশ জীব জগতি বংকীর্হিরন্দ্ধ অতাম্‌ ॥ 
সাগর থেকে হিমাদ্রি শিখরে গঙ্গার মত বিষ্ত| গুছকে মিলেছে। তোমার জন্যে আসক্তিন্তপ নিশান্ধকারে 
আমি আলোক পেয়েছি । তুমি আমার শিল্তত্ব- “মামার দেহ তোম|রই। শ্রমান গোরক্ষ তুমি চিরকাল 
বেঁচে থাক আর তোমার কীতি জগতে বিশ্তীর্ণধহোক ।' 
অতঃপর “ইতি নিক্ষান্তা: সর্বে* । তার পর পুল্পিকা 
ইতি কুপ্রহিস-মহারান। পতিতবর-কদ্ষিপ্পতি-সংকবি বিধচিতং গোরক্ষবিএা-নান নাটকং নদা প্রদ্‌ । ললং ৮৯৪ অগ্রফু গণ 
বমি ১১ তিখোঁ.-.দিনে-'.যোগে করণ প্রীদূরারি ক্ভ্াক্ুস গভনীহখেন দিখিতং পু্বকমিতি ॥ 
বিগ্কাপতির "মহারাজণত্ডিত" বিরুদ্দ অন্তত্র দেখা ধায়নি। 


শু 
“বিচ্ঞাপতি গো" বইয়ে লিখেছিলুম “বিষ্ছাপতির কোনো পদে পগ্রসিংহ বিশ্বাসদেবীরু উল্লেখ নেই ৮ 
এ কথ] এখন প্রত্যাহার করতে হচ্ছে। বিষ্যাপতির একটি পদে বিশ্বাসদেবী ও পন্মসিংহের লাম মিলেছে। 
একটি পুরানো তালপাতার পুথি নৈথিলী অক্ষরে লেখা, তাতে পদটি সিলেছে।৯ ভনিভা এই, 





» পাটিন। বশববিষ্ঠাল়ের পু উতর বিমানবিহারী মন্দার তার বিদ্থাপতিয পদাবলীতে পট উদ্ধত করেছেন (২৯৬) 
তবে পাঠে কিছু দুল আছে । 


চতুর্থ সংখ্যা 


বিগ্ভাপতি-প্রদঙ্গ 


গুনই বি্ধাপতি- -* নহি আনে 
ধিপবাসদেবি-পতি রূদকে। হিন্বক নৃপতি পছথলিহ্‌ নানে ॥ 


এই পুধিতে এমন একটি পদ আছে হার জুড়ি বিদ্যাপতির পদাবলীতে অপবা অন্ত পদাবলীতে 
মেলে না। পদটিতে শীতের প্রকোপ সরলভাবে বণিত, সেই সঙ্গে স্পই ইঙ্গিত আছে কবির পোষট। 
কুমার অমর সিংহের প্রত্যাশিত বদান্ততার ( জোড়! শালের ? ) দিকে ।২ পদটি এই_ 


সারস্বী। 

জাড়ন বামূন তে সনান 

আড়নি মা (-নিনী ছাড়ল ] * মান। 

জাড়ল বাড় ঘোকযী নাব 

জাড়ন রসিক তেন। গাব । ক্র । 

ভ্তাড় আএল কহব কাহি 

কড় পরান পন চাহী। 
(ক) রবি 

পিঠিৰ আড় দেহও নহি হধি। 

অনল ফুকিজ্জ হেরিজ দুর 

সিসির পাবি সেও তেজ দূর । 

ছাড়ল বীর কৈনে হোএ বাহ । 

মছি দন করি অনে আর 

তৈসন লি:হ তইলন লিজার । 

[সরল ]" কৰি বিস্তাপতি গাব 

কেও নহি উসন ছাড় চুড়াব 

সকল ছগত ছাড় হরণ 

কুৰর অমরসিংহ সরণ ॥ 


__জাড়ে (অর্থাৎ শীতের চোটে ) বামুন জান ছাড়লে, জাড়ে নানিনী মান ছাড়লে । জাড়ে বুড়ো হাটু তুলে 
পা মুড়ে মাথা গুলে, জাড়ে রসিক ( ঘূবক ) টেনা (কাপড় ) গায়ে দিলে । জাড় এল, কি মার বলব । 
দেখে পনের খুব প্রভাব হল. (2)। [ ছি সেবনে কিছু প্রতিকার ] করে, কিন্ক সেও পিঠের আড় হরণ 
করতে পারে ন!। আগুন ফৌঁকা দেখে সর্ব নেও শীতকাল ( বা শিশির ) পেয়ে দূরে সরে গেল।* দ্ধ 
* কাহার, জাচুড় বীর কি করে বার ছবে। মনে যনে নিক্ঞপণ করলে (৫7, যেমন সিংহ তেমনি 


পূৰিতে এই অরে এখন লু) বিষানবীতু পড়েছিলেন "হুলহ মনুত্রপতি তোহে ছড়ি গতি।” 
বিষানবাব বট পাঠোদ্ধোর করতে পারেন নি (২১০), ভাই মানে বা ব্যাখা! দেন নি। 


৯ 
bt 
৩ বন্ধনীস্থিত অংশ কাঠিত। 
Ll 


বন্ধনান্িত অংশ পুশিতে এখন লু, পাঠ বিদানৰাবূর । 


৭. পাঠ “অনল ফুকিজ হেরিজহর । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


শিযপাল। বিস্যাপতি কবি গাইছে, এমন কেউ নেই যে জাড় ভাড়ায়, (তবে ) সকল জগতের জাড) (ূর্যতা) 
হরণকারী কুমার অনরসিংহ শরণস্থল ৷" i 
8 


মিধিলায় পাওয়া বিস্তাপতি-পনাবলীর আক গ্রন্থ ও পুখির মধ্যে লোচন শর্মার স্লাগতঙ্িণী প্রাচীনতন 
ও প্রামাণিকতম। র্বাগতরঙ্গিশীর একটি পুথির লিপিকাল ১৬০৬ শকাব্দ, আর একটির ১৬১৩ শকাব্দ । 
১৬*২ শকাব্দে লোচনের নিদ্ হাতে লেখা নলচরিত ( নৈযধীয়চর্নিত ) কাব্যের পুথি মিলেছে। স্থতরাং 
রাগতরঙ্গিখীর রচনাকাল সণ্ডদশ শতাব্দীর শেষ পাদ। রাগতরঙ্দিীতে শুধু যে বিস্াপতির পদাবলী কিছু 
উদ্ধৃত আছে তাই নম, তার পদাবলী গানের গোড়ার কথাও কিছু বলেছেন। তার নধ্যে এদন নতুন 
খবর আছে বা অস্কাবধি কারো দৃষ্টি আকুষ্ট করে নি। 

দেশী গীতের আলোচনার আরস্তে লোচন বিশ্বাপতির গানের উল্লেখ করেছেন, 


কাব্যং পুরাপপ্রতিষং চকার ॥ 
-_বিধ্যাত উত্তম ত্রা্ণবংশের সন্তান ছিলেন বিষ্যাবিকৃতিষান্‌ ভবভূতি । তিনি দেবতার বরে সিদ্ধিল!ড 
কৰে পুরাণতুলা কাব্য রচন! করেছিলেন ।" 
অধীত| তৎসংসদি পানিধেতাং 
কণ্মৃপ্তমীয়াঃ কথরাম্বতূৰ। 
অতত্তদানীং হমতি: কলাবান্‌ 
কারদসবম্থঃ কখকে। ফতৃষ । 
_'এঁর কাছে শিক্ষা করে কারস্থ সন্তান কালোয়াত সুমতি তখন কথক হয়েছিলেন এবং বিভিন্ন রাদ্- 
লভাম (গুরুর রচনা ) কথুকতা করতেন ।” 
হমতি সৃতোদয়-রর| জয়তঃ শিবসিংহদেবেন। 
প্ডিতবর-কবিশেখর-বিদযাপতছে ডু সহা: ৫? 
-_হমতির পুজ উদয় । উদয়ের পুত্র জয়ত। তাকে রাজ! শিবসিংহ পত্ডিতশরে্ঠ কবিচুড়ামণি বিদ্যাপত্রি 
কাছে দিলেন ।' i 
এতৈঃ সন্গীতবিৰ্ত্তিং স্বরনিকরসরিংকান্তমত্তবিসাহ 
প্রোস্মীলংতন্বরৌষৎপ্রবিততপতিকাঃ কলুতাঃ কেংপি রাগাঃ। 
তহ্‌গানাৰ্থন্ত ৰিষ্ঠাসতি-কবিকৃতিন| কপিতাসত বা! হাল্‌ 
তানাদেকো ্র্াতাতবদিহ আরতি: সংসদি রীনপন্ত। 
১. ধ্যানদেব দিন সম্পাদিত মুক্রিত এন্থের পাঠ “হগসীরবাং" আ। 


চতুর্থ সংখ্যা বিদ্বাপতি-প্রসঙ্গ 


এই সংীতবেত্ারা স্থরসাগরের মধ্যে ডুব দিয়ে নবনবোন্মেষিত স্থরমণ্ডলের-বিচিত্র ভঙ্গিনা্ কতকগুলি 
যাগ তৈরি করেছিলেন। সেই সব রাগ গানে ফুটিয়ে তোলবার জন্তে ক্লতী কবি বিস্থাপতি বেলব ধুয়া ব্রচনা 
করেছিলেন রাজার ভা সেকস একনাজ উরু গায়ক ছিলেন শর্ত 1 
পিতুরস্ত নখ্ণঃ কিল কলাতিয়ানন্দদ: প্রপিতং । 
জয়তাদদনি বিতৃক্ষঃ কৃষ্ণে! নিক্গদেশিদাযকঃ লদনি ৷ 
তের পুত্র হল ক্র্চ। ইনি পিতার মতো গুণবান্‌, লোকশ্রিয় যশস্বী কালোয়াত, উদাশীন-প্রকৃতি 
এবং সভায় দেশীগীতের গায়ক 1 
ততষ্চ 
বি্গলনতিয়ততীণআারকায়: কথাযাস্‌ 
সদসি ৰখৰকারী দীতগানৈগরিষ্ঠঃ। 
সলনি রনহ্বজ্ঞাৰসামাস্তবিস্তা- 
বিদিত-হরিহরাখ্যে। বাসিকঃ প্রাচ্রাস 
= 'ঙার থেকে জরস্মালেন হরিহর নলিক। ইনি নির্লবুন্ধি, সমুদ্রতদেহ, সভায় কথার কথক, গীতের গানে 
শ্রেঠ। এঁর জয় সফল । ইনি অনাধারণ জ্ঞান ও তন্তু লা বিদ্যার জন্ত বিখ্যাত ৷! 
খড়পরাম-ধনস্থ।ন-করী রামা হে: সুতা: । 
এভন বত তেমেকে| ঘনগ্যান' ক 1 
=_'এব তিন পুত্র__খড়গরাম, ঘনপ্যান, কল্পীরাৎ । তার মদ্যে একনাত্র বলম্যান হলেন গাঘক ৷ 
রাম স্ব! লন্ছিয়াঘনটী কা খ্যাঃ স্যলসম্পত্রাং। 
'্ৰদেনিগায়কাণ্ডে তু হ্নস্কাৰ-হৃতা'র: ৷ 
__'নস্টামের তিন প্র _লচ্ছিরাম, রাঘবরান, টীকারান। ভারা দেশিগানের গায়ক ছিলেন ৮ 
তার পরে বিদ্যাপতির প্রসঙ্গ শেষ করছেন লোচন এই বলে, 
মন্ধিবা।পতি-ফবক্িতু: কাৰাধৰ্ণাসুৰদ্ধাং 
তৎতৎপ্রালদতৈ তদমুগ-খ্যতকীনিবন্ডান্‌। 
রাঙগানেতা: কখদপি তপা বতুলীকৃত্য ধীমান 
প্রেচ্পা ঈমন্নরপতিরতো| লোচন প্লেন 1 
__'জীযাল্‌ বিগ্লাপতি কবির কাব্যব্ণনাম্বন্ধ অথবা সেওলির তুলা অধবা সেগুলির অগ্ুত, প্রচলিত গীতে 
নিবন্ধ, রাগওডলি থেকে কোনে! রকমে কিছু যোগাড় করে শ্রনান্‌ নরপতির অস্থরক্র ধীঘান্‌ লে!চন সাদরে 
মেশুলি লিখলেন।' 
তার পরে পেইসব রাগের নাম-গোষ্ঠী নিদেশ ও গিত-উদাছরণ। 


৫ 


বিশ্চাপতির রন! সন্বদ্ধে লোচন যা বলেছেন তার মধ্যে ছুটি কথা অস্ুধাবনযোগা ৷ লোচন প্রথমে 
বলেছেন, দেশি রাগের গানে রূপ দেবার জন্ত বিগ্তাপতি ধুয়া পদ লিখেছিলেন। শেখে বলেছেন, তিনি 
বিচ্ধাপতির "কাবাবরণান্বন্” রাগ সংগ্রহ করেছেল। কাব্যবরণান্ন্ধ নানে স্পষ্_ সম্পূর্ণ পদাবলীর র্ূপঘুক্ত। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে বিদ্/পতির ভনিতাবুক্ত পদাবলী কন্বেকটিই প্রধানত সংকলিত হয়েছে । ভন্তাহীন 
দে দু-চারটি পদ আছে, সেগুলিতে পদসংখ্যা চার অথবা আট । মনে হয় নং ধরনের ভনিতাহীন ছোট 
পদগুলিকেই লোচন “করবা” বলে নির্দেশ করেছেন। হিথিলায় অথবা নেপালে বিস্তাপতির পদাবলীর যেলব 
প্রাচীন পুথি পাওত্বা গেছে তাতে ভনিতাহীন পনের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ডক্টর প্রীহভপ্র ঝা! সম্পাদিত 
নেপালের পুথির কতকগুলি পদ আসলে ভনিতাহীন, পুথির লেখক বিস্তাপতির নান যোগ করে দিয়েছেন 
শুধু “ভনই বিস্তাপতীত্যাদি” অথবা “ভণে বিস্তাপতীত্যাদি* বলে। কোনে! কোনো স্থানে এমনি ঘে 
“তনই বিছ্ট/পতি* “ভনে, বিষ্াপতি” অথব! শুধু “বিপতি” ছন্দের সঙ্গে থাপ খায় ন|। স্ভ্রাং এখানে 
শ্বীকার করতেই হয় যে এবন ভনিতাছত্র মূলে ছিল ন!। উদাহরণ দিই_ 

কত ন মীবন সঙ্কট পরএ কত ন শীলএ নিদি 

উত্তম তৈমও লতা নছাড়এ ভল মন্দ কর বিধি 

লালনি গএ বুকানহ কাফ, 
উচিত বোলইতে' জে হোম নে হো[ব)  দৈন ন ভাবহ জন &।১ 


জৈলন দম্পতি তৈলনি আসতি পুর্ব অইনন ছলা 
বোন‘ বেচি যদি প্রাণ জে রাখীব তাতে মরণ তলা। 
শুনই ৰিদা!পতীত্)াদি ॥ 


চৈতন্তচয়িতায়তে আছে যে মহাপ্রহু সঙগাসগ্রহণের পরে যখন অদ্বৈত আচারের ঘরে শাস্তিপুরে আণেন 
তখন একদিন সদ্ধ্যাবেলা্ আচা ও হরিনাস “এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্তন__-” 
কি কহব রে সখি আমু আনন ওর 
চিন্দিনে বব মশিকে মোর (প্র ৪ 
পদটিকে অনেক কাল পরে পা ৫ যাচ্ছে বিষ্ধাপতির নানে একটি পূর্ণাঙ্গ পদের অংশ ক্ূপে। পদটি এই, 
কি কহব রে সি আনন্দ ওর 
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর। এঁ। 
পাপ৷ হযাকর ঘত দুখ দেল 
পিরা-মুখ দরলনে তত হখে ডেল। 
আচর ভরিয়া যদি মহানিছি প16 
তব হাথ দূরদেশে পিল! না পাঠাও। 
ঈতের গনী পিছ গিরিষের বা 
ষরিধার ছত্র পির! দরিয়ার লা । 
নিধন পির [ হাম ] না কৈলু যতন 
এবে হাম দানলু পির কড় ধন । 
কুনয়ে বিস্যাপতি শুন বরনারি 
হলৰ দুখ দিবল ছুই চাষি) 


১ পদটর ছন্দ ও বাক্য়ীতি বাংলা । “বোলইতে' এই নৈশিলী পনি হন্দোচুষ্ট, বাংল! 'বলিতে' ঈীড়লে ঠিক হয়। 
৭ এইটিই এ্রবপদ, ডক্টর কা প্রথম প্দটিকে প্রবপন নির্দেশ করেছেন। 
৬. হব, মৌন আঅখব) খান! 


চতুর্থ সংখ্যা বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ 


এই পদের শেষ আট ছত্র, বিশেষত শেষ ছ ছত্র, প্রথম চার ছত্র থেকে স্পট স্বতত্ব। শেষের ছুত্রগুলির 
ভাব! ও ছন্দ পুরাপুরি বাংলা । এমন হয়! খুবই সম্ভব থে, বিষ্ভাপতির এই গানটি ছিল “ফ্রবা”-জাতীয়, 
ছ ছত্রে বা চার ছত্রে সম্পূর্ণ। ॥ভনিতা ছত্র বিদ্তাপতির অন্য পদ থেকে যোগ হয়ে খাকবে। আর মাঝের 
ছত্রগুলি ঘাকে বাংলা বলে লম্পূরণ, ইংরেজিতে প্যাডিং। 

বিশ্যাপতির “গরুর!” গীতির অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে বিস্তাপতির সঙ্গে গোবিন্দনালের যুক্ত ভনিতার 
পদগ্রলির কিনারা হয ॥ এই পদগুলির সম্বন্ধে রাধামোহন ঠাকুর বলে গেছেন, 

বিস্াপতি-কূরন্ত নীতপূণ: গোকিবদাল কবিঠাত-কৃত নিতি গথাতে। 

এ উক্তির সমর্থন হয্ছ। গোবিন্দদাস বিদ্ধাপতির কয়েকটি “বা” গীতিকে পূর্ণতর স্ধপ দিয়েছিলেন এবং 

উত্তরম্থরীর কপিরাইট্‌ অগ্রাহ্ করেন নি ॥ 





নিধুবাবু ও বাংলার টক্া 
শ্রীরাত্যেশ্বর মিত্র 


বাঙালীর স্বভাবে এবন একটি বৈশিষ্ট্য আছে ঘা তাকে ভারতীছ সমাঞে স্থাতন্থা প্রদান করেছে। 
এই বৈশিষ্ট এবং স্বাতন্না তার সংগীত-গংস্কৃতিতেও বর্তবান | বাংলার সংগীত এবং উৱরভারতীঘ সংগীত 
এই ছুইবের দৃই্ভঙ্গিতে যথেই পার্বকয রগ্ণেছে অথচ দুইয়ের মধ্যে এক স্থনিবিড় ঘোগহত্রও বর্তমান ।, 
এই পার্থকা কোথা? একটি সানাঙ্গিক এবং মানবিক, অপরটি কৌশলী শিল্পবৈ/নিক । এই যে 
সামাজিক এবং লানবিক দৃিভঙ্গি, এইটিই হল বাংলা গানের মূলকথ।। দরবারি গানের চর্চ| বাংলাম 
হয়েছিল কিন্তু বাঙালীর রুতিহ লেখনে নগ্ন; বাংলার সংগীতকল। সেখানেই সা্থকত| অর্জন করেছে যেখানে 
গীত উচ্চ ভাবলোক ব| আগাসলাধা রুপবঞ্জ ছেড়ে নির্রের জীবনধার]র সঙ্গে যুক্ত অহুভূতিকে আশ্রগ 
করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই কারনেই বাংলার লোকপংগীত এত মধুর, এবং কীর্ডনের আখরগুলি 
এইজন্ত আমানের অন্তরকে এত শ্পর্ণ করে। বাংলার কাবাসংগীত ঘন গড়ে উঠতে লাগল তখনও তাতে 
রাগণংীতের প্রয়োগ হলেও তার কাবাহুধন! অসুর রইল। আবাদের মনোভাব এবং অন্বস্ৃতিকে রাগ- 
নংসীতের শপর্ণে সূপাদ্িত কর! হল কিন্ত নানা ‘করব’ খাটিয়ে তাকে একট! উদ্চশ্রেমীর সংগীতে পরিণত 
করবার প্রমান বিশেষ প্রাধান্তলাভ করে নি। এরকম চেই| ঘে একেবারে হগ্ব নি ত| নম, কিন্তু তেনন 
সনর্ধন পা নি। নিধুবাবু (রামনিধি পপ) -র টগ্রার মুল বৈশিষ্টা বোলতান সাপট্তা!ন বা জমজনাম নয়, ছোট 
ছোট বিস্তারে এবং আন্দোলিত তানে। পুরোনে! বাংলাগানের সংগঠন লক্ষ্য করলেই দেখ! ঘায় খুব একট! 
ওস্তাদির অবকাশ তাতে নেই কিন্ত ছোটখাটে। বিস্তার এবং তানপ্রস্থোগের অবলর আছে। এতে খুশি ন! 
হয়ে অনেকে নানাকপ্নন কৌশল বিস্তার খাটিরে টপধে্জালের অবতারপ| করেছিলেন বটে কিন্তু তাতে 
অনেক ক্ষেত্রেই কাব্য এবং সংগীত এই ছুই বস্তরই অঙ্গহানি ঘটেছে। নিধুবাবুর প্লচলার সবচেয়ে বড় 
কথা হল একটি মানবিক আবেদন-_ শুধু কাবোর ক্ষেত্রে নন সংগীতের ক্ষেত্রেও ছুটে উঠেছে এবং এই 
আবেনন ধাতে মর্মে পৌছাগ পেঙ্গ্র তিনি টঞ্জার তানকে ক্রুত করেন নি, তাকে ধীর আন্দোলিত স্কূপে 
প্রকাশ করেছেন। উন্রভারতে যে টঞ্জার তান প্রচলিত তার রূপ আর নিধুব!বুর টঞ্জার তানের আকৃতি 
এক নয়। একটি দ্রুত তানকর্ডবের সমষ্ট, অপরটি মীরণে ঈদং আন্দোলিত ঢেউয়ের মত দুলে দুলে 
চলেছে, আর আমাদের হৃদ্বতটে এসে আছড়ে পড়ছে। শোরির টঙ্ার দ্রুত তানে একটি কাক্ণ্য আছে, 
তানহিলোলে সেই কারুণা প্রকাশ পাত বিখ্যাত টপ্প! “ও মিঞা বে জানেওয়ালে" গানটিতে হিন্দিচ)ুলে 
জ্রুত তানে চমংকার রলগ্ঘটি করবার স্থধোগ আছে। এগানটি গাইবার সময় বাংল! টপ্ার চাল আমাদের 
মনে আলে ন|। কিন্তু এরই ছকে ফেল] গান “ঘে যাতন। যতনে" ধন গাইতে বলি তখন আপনা 
থেকেই আসে নিধুবাবুর প্রবর্তিত সেই কঙ্কন নিঠে ধীর দুপফিগালের তান ।০ এ গানটি জবর কখকের 
ব্রচন।। নিধুবাবূর রচন| বলে চিরপ্রপিক্ধ “তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমশ্ডলে* এই গানটির সুর শুনলে 
এই ধীরএ্মান্দোলিত তানের বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বোঝা ধাবে। 


চতুর্থ সংখ্যা নিধুবাবু ও বাংলার টগ্না 


তোদারি তুল! তুষি প্রাণ এ মহীমওলে 
আকাশের পূর্ণশিসী লেও কাদে কলস্কছলে। 
এ ক্ষেত্রে কলহৃছলে্র পরে টগ্লার বে তান দেওয়া হয় তা বদি দ্রুত করা ঘা তাহলে ওস্তাদি হয়তো 
প্রকাশ পান্ধ কিন্তু পূর্ণশনীর পরিতাপ প্রকাশ পান্ধ না। কাব্যংগীতে নিধুবাবুত্র অপানান্ত প্রতিভার 
বিকাশ এইরকন ক্ষেত্রেই ঘটেছে। নিধুবাবু রাগপংস্তকে অবলম্বন করেছিলেন এবং তিনি নিঙ্গে ছিলেন 
ওস্তাদ মান্য কিন্তু সংগীতের প্রকৃত মর্ম যে কাব্যের আবেদনে, নিছক ওল্তাদিতে নয়, এট! তিনি সেই যুগে 
বুঝেছিলেন যে ঘূুগে এক দিকে ছিলেন হিন্দিগানের ছুধধ ওন্তাদবর্গ আর অপর ৰিকে কবিগান আর খেউড- 
গায়করা। নিধুঝাবু, সে যুগের সংগীতে মধ্যপধ অবলঙ্গন করেছিলেন। তিনি গকলগস্টীর ধ্রুপদী বীতির প্রয়োগ 
" করেন নি, আবার হালক| চালকেও গ্রহণ করেন নি, অথগ লোকের কুড়ি অনুলারে গান লিপেছেন। 

কি সাহিত্য কি লংগীত, এই দুই ক্ষেত্রেই সাধারনের রুচিকে দ্বীকার ক'রে নেএছ। হচ্ছে সবচেয়ে বড় 
কথ! যেটা সবাই পারেন না। সাধারণের রুচি বলতে অনেকে নিহবঙ্চচি বোঝেন; কিন্তু এই পারণ। নানক । 
সাধারণের মধ্যেই অসাধারণ রয়েছে_- যে শিল্পী এটি প্রত্যক্ষ করতে পারেন তিনিই লাধারণকে অলাধারণ 
প্রত্যক্ষ করাতে পারেন। নিধুবাবু, পেরেছিলেন-_ তার লেই অস্থৃত্ি ছিল। তাঁর পরে 'মান-একদ্রন এই- 
রকম অসামান্ত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তিনি শরীর কথক। বাংল! টগ্রাস্ন সবচেয়ে পররিমান্রিত হ্ূপ 
উধরের রচনায় পাওয়া ঘাথ। 

মংগ্ীতে মানবিক আবেদন সবচেয়ে বড় বলে নিধুবাবু রাধারুষ্চের প্রনয়পীল|র আবরণে নিজের বক্তবাকে 
ঢাকেন নি অথচ প্রবহম!ন প্রণয়সংসীতের মূলরলটি তার সংগীতে ছিল। গাদকী রীতিও তিনি সেইভাবে 
লংস্কত করে নিয়েছিলেন ঘাতে গানের চাল হালক। ন! হনব অথচ বক্তব্য সুপরিক্ষুট হয়। প্রয়োগশিল্পের 
এই লংযোগে যে রূপ স্বই ছল তা একান্ত পরিচিত অথচ নতুন । নিধুবানুর স্বকীয়তার শ্রেঠ পরিচন্ন এই 
স্থষ্টিকর্মে। এই প্রভাবে পরবর্তীকালের বহু র্ন। গৌরবান্ধিত হয়েছে, এবন কি পাচালি-কৰকতা ও । 
পাঁগলিতে ব্যবহৃত অনেক গানের স্থর টঞ্জার যাধাবে নতুন সপ পরিগ্রহ করেছে। এইগব রচনায় লোক- 
সংগীতের একটি বৈশিষ্ট্য আছে অথচ টগ্লার স্পর্শে এগুলি কাবাসংগীতের লালিতো মনোরম নস্থপ ধারণ 
করেছে। এমন একাধিক গান দাশরধি রায়ের পাচালিতে মেলে। 

টগ্রার প্রভাবে ভত্রলমাজে পরিত্যক্ত “বেমটা” চালের গানও মাজিত এবং স্থললিত হয়ে উঠেছিল। 
বন্তত “আড়-ধেমট” গানের অগ্লীলস্ব স্বন্ধে আনাপের ঘে একটা ভীতি আছে ত| অনেক পরিমাণে অবৃলক। 
খেনটা চালের গান মাত্রই যে অশ্লীল এমন নদ । আড়-যেমটার ঢঙে কয়েকট বিষ মনোভাবকে প্রকাশ 
করা যায় যা হয়তো আর কোনে! গে সম্ভব নত । এই ঢঙে এক দিকে মনের প্রদুন্নতা, চাপলা, অপর দিকে 
কারণাও প্রকাশ পায়। সবচেয়ে বড় কথ! এর নাটকীয় আবেন ॥ আর নাটকীদ্ব আবেবন যানেই নানবিক 
অহথহৃতি্র প্রকাশ খেমটা ধরনের গান গুলিহ সাধকত1ও এইদ!নেই । এইসব গানের হরে আধ্যান্িক 
বিকাশ ঘটে নি শত্য কিন্তু মানবিক হদমাবেগের প্রকাশ ঘটেছে। ঘ। সাধারণের চেতনার উর্ধ্বে তাকে 
অনুভব করাবার চেই| হ্বতে| মহৎ কিন্তু | আমাদের প্রাত্যহিক ভাবধার|র মৰো লুকিন্বে আছে অব যা 
আমাদের জানান দেয় ৭! আমাদের অন্তরে ছোট্ট একটুকরে। স্থরের আঘাতে যদি তার পরিচ প্রকাশ হয় তবে 
তার মূলা বড় কম স্বর । 

Lj 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


তর দেখা হায় বাড়ি আমার 
চারদিকে দালফ বেড়া 
স্রহরেতে শুন গুন করে 
কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া । 
ভ্রযরা ভ্রদরী জনে 
আনন্দিত হূহ্দবলে 
আমার ই ফুলৰাগানে 
তিলেক নাই বলস্ত ছাড়।। 
গানটি গোপাল উড়ের যাত্রা ছিল। খাটি আড়-খেমট! চালের গান। এক সবয় এ গানের খুব. 
আদর ছিল, এখন অবগ্ত কালধর্মে একেবারেই বিশ্বত । এঘনি পড়ে গেলে এ গানে আর কি বৈশিষ্টা আছে? 
কিন্তু কালেংড়। সুরে আড়-ধেমটাঙ্থ এ গান শুনলে মালকের আনন্দ5কল কপ ভেদে উঠবে-- ত্রণরের 
ওর শ্রোতার কানে এবং প্রাণে পুলকের লাড়। আগিয়ে তুলবে। এইসব গান ছোট ছোট টগ্রার 
ম্পর্নে লক্গীব ছয়ে উঠেছে! বন্ধত গত শতাব্দীতে বাংলার সংগীতে লাধারণভবে সর্বাপেক্ষ। অধিক প্রভাব 
বিস্তার করেছে টপ্প।। শ্যামাসংগীত, আগমনী, বিবিধ ভক্কি-লা মক লংশীতও টনাত্র রলে অভিষিক্ত । বাংলা 
গালের ধার। পৰালো5ন। করলে এইটাই মনে হর হে বাঙালীর! একট! ধরাধাধ। পথে কোনে। নির্দিঃ 
গম্ভীর রীতি অহ্দরণ করার চেয়ে আবেগ প্রধান প্রাণশক্তিতে উচ্ছগ সংগীতকেই অন্তরে সঙ্গে গ্রহণ 
করেছেন। যার সঙ্গে প্রতাক্ষ জীবনধারার যোগ নেই এমন উচ্চ ভাবলোকে অবস্থিত সংগ্রীতকে প্রাধান্ত 
দিলেও আপনার করে নেননি। এই কারণেই প্রাচীন অতিবিদদ্বিত রীতির কীর্তন ঘীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে 
গেল এবং লে লাগায় সহজ সরল ছন্দবেগে হিলোলিত থে কীর্তন তাকে বরণ করা হল। এই একই 
কারণে সন্রদেবের কোনলক! ্তপনাবলী বাঙাপীত্র এত প্রি যে, এই রীতিতে গান রচন। আগনেবের পরে 
শত শত বখার ধরে চলে এপেছে। এই দনোভাবই টগ্জাকে এফেবারে আপনার করে নিয়েছে। 
নিধ্বাৰু বাঙালীর চরকে নিপুণভাবে বিগ্েষণ করে দেখেছিলেন ॥ তিনি থে সহগ। খুব উুদরের গান 
বেধে বাংল| গানকে স্থপংস্কৃত করতে চান নি এটি তার বিশে অভিজ্ঞতার পরিচারক। আাভীঘ ননে।ভাব 
কি কন দেট। তিনি জানতেন এবং দাতীয় কটিত বিহ্ৃতি কোথায় লেট!ও তিনি ঠিক ধরেছিলেন। 
অতএব তার চেষট। ছিল ঘাতে কচির শোধন হত অধ$ ত। দ্বাতীর মনোভাবের পরিপন্থী ন। হয়। এই দুদিকে 
লক্ষ্য রেখে তিনি বাংলা গানের একটি সপ্ত জপ প্রদান করলেন। এই লংগঠন-পরিকননাদ্র তীর বাক্তিগত 
অভিগ্রতাও বড় কম ছিল না। তিনি যে যুগের মান্য পে ধুগে বাগালীকে কঠিন দুর্দোগের ভিতর দিয়ে 
অগ্রপর হতে হয়েছিল। নিধুবাবু তীর দীর্বস্বীবনে রাজনৈতিক এবংঞ্সামাজিক মহাবিপ্রবকে প্রতাক্ষ 
করেছিলেন এবং এই সমস্ত ঘটনার প্রভাব তাকে নিতান্ত ভ!বপ্রবণ করে তোলে নি, আই তিনি অগ্রপশ্গুৎ 
ভেবেই আমাদের সংগীতের সংস্কার-লাধনার অগ্রনী ছথেছিলেন। কিন্ত পরবর্তী যুগে ধারা সংস্কার-মাধনে 
অগ্রসর হলেন তার| এতটা সাধধানত! অবলঙনের প্রন্নোজনীঘত| উপলব্ধি করলেন ন! এবং এইখানেই তারা 
মন্ত ভুল করলেন ধার ফলে বহু সংগীত আজ লুপ্ত হয়েছে। 
গত এতানীতে শিক্ষিত ধাপের অনেকে স্থৰীতি এবং হুক্চি প্রতিঠার প্রবল আগ্রহে অনেক সুকুমার 
কলাকে অবস্ঞার চোপে দেখেছিলেন! আদাৰের চরিত্রের দুর্বল দিকটা বিশেখভাবে প্রকট হবার ফলে 


চতুর্থ সংখা নিধুবাবু ও বাংলার টগ্লা 


একটা সংস্কারের আঁ প্রয়ো বন ছিল সত্য কিন্ত এঁতিহের প্রতি অনাস্থার ‘কোনে! কারণ ছিল না। নব- 
শিক্ষার প্রডাবে কচির পরিবর্তন এমন বৈপ্লবিকভাবেই ঘটল ঘে পুর।তন প্রচলিত গানের কতটুষ রক্ষণী্ন 
এবং কতখানি বর্জনীয় লেটি ভেবে দেখবার অবকাশ ঘটে নি। আশ্চর্ঘের বিসন্ন এই বে, যে উদার মনোভাব 
লে যুগের শিক্ষিত সমাজে দ্রীবনকে বৃহৎ এবং ব্যাপকভাবে দেখবার সহায়ত! করেছিল সে খাদ সংগীতের 
ক্ষেত্রে বিস্তৃত হন নি। বনে হয়, প্রচলিত সংস্বতকে দাদারণ ভাবেই নিতাস্ক অশিক্ষিত স্তরে আরোপ কর! 
হয়েছে যেন সংগীতনিবিশেষে সবই সেউক়ের স্বগোত্র। এই মনোভাবের কলেই তংকালপ্রচলিত প্রপয়- 
সংগীতের একটি বৃহৎ অংশকে কলুষের পরিচায়কল্রানে ভ্রসযাক্গ থেকে বর্জন কর! হয়। এর সঙ্গে জড়িত 
“হয়ে বহু নিচলূষ গানও দুর্নামের ভাগী হয়েছে। কালঘর্মে নিধুবাবু্র শ্রেটতবের অনামাগ্য স্বীক্রতিও অনাদত্র 
এবং অবহেলায় অবজ্ঞাত হয়ে রইল। নিধুবাবূর কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি ভার যুগের সংগীতকে 
অস্বীকার ন| ক'রে হুসংস্কভ ক'রে নিয়েছিলেন এবং সাংগীতিক ওঁতিহকেও অবহেলা করেন নি। আর 
পরবর্তী যুগের অপাফলা এইবানে বে, তার! প্রবহমান সংগীত-সংস্কৃতির উপর প্রবল আছাত হেনে তাকে 
ভেঙে দিলেন কিন্ত দর্যত্রনগ্রা অধ স্থললিত সংগীতশিল্প গঠনে লক্ষন হন নি॥ নিধুবানুর নতে। পরপর 
বাক্তিত্বম্পঃ্ এবং শান৷দ্রিক পরিবর্তনে সচেতন মংগীতশ্র্টা যদি তার অব্যবহিত পরেই মার কেউ ধাকতেন 
তবে হয়তো তিনি যুগোপযোগী মনোভাবের পন্বিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে সংগীত স্ব করাতে পারতেন 
এবং সাংগীতিক এঁতিহ্বকেও অক্কুন রাখতে পারতেন, কিন্তু সেই রকম অভিজ্ঞ এবং শিল্পকুশল বাকি সে 
যুগে আর কেউ ছিলেন ন1। বস্তুত গত শতাব্দীর অপরার্ধে কয়েকজন অসাধারণ সংগীতরচরিভার উদয় 
না ছলে আমাদের সংসীত-সংস্কতি বেশ খানিকটা! পেছিয়ে পড়ত। পরবর্তী সংগীতত্রষ্টারা পূর্বের তুল 
বুঝতে পেরেছিলেন কিন্ত তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে এবং ক্ষতি ঘ| হবার তাও হয়ে গেছে। তবুও 
রক্ষদশ্টীল একটি সমপ্রদাদ্দের প্রচেষ্টায় অতীতের কিঝিং ভম্মাংশও আমর! পাচ্ছি। তারাই কেবল এসব 
গানকে দম্পদক্ঞানে শেধ পর্যন্ত ্তাকড়ে ধরে ছিলেন । 

নিধুবাবূর বহু বিষয়ে অভিন্ততার কথা বলেছি। সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ভার জীবনের পরিচয় পেলে ভার 
সনবদ্ধে সম্পূর্ণ ধারণা করা ঘাবে। সে যুগের এতিহালিক বৈচিত্রা এবং গতির সঙ্গে নিলিয়েই ডাকে নেখা কর্বা। 

ীস্টীয় ১৭৪১ (১১৪৮ বঙ্গাব্দ ) অর্থা২ পলাশীর ধুন্ধেরও যোলে। বছর আগে নিধুবাবু 
ভরয়গ্রহণ করেন। ভরা ছিলেন কলকাতার কুমারটুলির বাদিন্দা । তীর পিতা বর্গার ভয়ে ত্রিবেণীর 
কাছে টাপত! গ্রামে চলে এসেছিলেন এবং এইখানেই তার জয় হয়। বছর ছরেক’ বয়ে তিনি কলকাতা 
ফিরে আনেন এবং শিক্ষ/লাভ কল্পন। নি!বাবু সংস্কৃত পারদী ছাড়! ইংরেছিও কিছু শিগেছিলেন। 
পরে সম্ভবত ইংরেদ্রি পাঠাভ্যাল আরও ভালোভাবে করেন। শেষ বনে তিনি ইংরেজি বই পড়ে 
অধীসর যাপন কর€তন। এর থেকে এইটাই প্রমাণিত হয়ব যে প্রথম ইংরেি-শিক্ষিত বাক্তিদের মধ্যে 
তিনি একজন অথচ এর কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। সংস্কৃত পারসীও তিনি ভালোই দানতেন। এই 
ব্যাপক শিক্ষার ফলে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনও তিনি আগ্রহের লঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। 
রামমোহন বায় গ্রবতিত আন্দোলনে তার ওংস্থকা ছিল এবং সম্ভবত রামনোহন-প্রবতিত ত্রন্থদংগীত তাঁকে 
আক করেছিল। তিনি ভ্রক্সংগীতও রচনা ক'রে গেছেল। এই প্রসঙ্গে নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপাল কতৃক 
১২৭৫ বঙ্গান্দে প্রকাশিত গীতরয় (তৃতীয় সংস্করণ ) থেকে একটি চিত্তাকর্ষক অংশ উদ্ধৃত করছি-_ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


ভাহ্ষসদাযের পুক্ধ উপাচাতা *উৎ্বাসীনন্দ বিভ্াবাীশ মহোদয় একনিবদ রামনিধিবাবুকে আদেশ করিলেন" হাশর, একটি 
আৰসহত বচন! করিগ শ্রবধ করাইতে হইবে” সেই অনুরোধে বাবু তৎক্ষণাৎ কিছিং যৌন ধাকিছ। এই লীত রচন। করিয়া 
শুনাইলেন, বপা । বেহাগ--তাল ড়া bd 
পরনব্রক্ক তৎপরাৎপর পরমেশ্বর 
নিরষ্চন নিরাময় লিবিশেষ সদা শর 
আপনা! আপনি হেতু বিহু বিশ্বধর 
নমুদর পক্ধকাহ জানাজ্ঞান ঘৰ! বাস 
অপক ভৃতাখিকার 
অন্রময় প্রাপদ্ ঘানল বিজ্ঞানময় 
লেবেতে আনন্বম প্রত সিদ্ধ নর। 
বিস্তাবাশীণ মহোদয় এই নীত শ্রবণ করিয়া অতাপ্ব সতষ্ট হইলেন এব: কহিলেদ-_-ঘাবু তুমি সাধু ভোষার অসাধারণ ক্ষমতাদৃষ্টে 
আমরা চদৎকৃত হইয়াছি, কারণ এ প্রকার সীত পূর্বে, কখন রচন। করেন নাই, তাহাতে হঠাৎ এমন রচনা গুলা ধায় নাই, ধাহা 
হউক এই গত দেওগ়াননীকে অর্ধাৎ রামমোহন রাগ মহশযকে গেখাইর ত্রাক্ষদদাদে গান করাইব।- এই কপীবার্ভার পর কোন 
বিশেষ রোগাক্রান্ত হইয়া এতম্থায়াময় সংলার পরিহার করত ব্চল্কে ঘাত্রা করিলেন । একারদ অনুমান হইতেছে এ নদীত লমাজের 
গীতে ভূক হয় নাই, অপ্রকাশ রহিয়াছে | 
ধে যুগে বাঙালীর কাছ থেকে রামমোহলকে বহু বাধাবিপত্তি এবং উৎগীড়ন সহ করতে হয়েছিল গে 
যুগে নিধুবার্‌ কেনে! সামাজিক মতবাদে শিল্পীধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি__ ব্ধদংগীতের শান্ত লমাহিত রসে 
পরিতপ্তির সঙ্গে অবগাহন, করেছেন। এই গানটি থেকে সংস্কৃত দর্নসাহিত্যে তীয় অধ্যয়নশঈীলতারও 
পরিচয় পাওয়া ঘায় 
অতি দীর্ঘ জীবনে নিধুবাবু বাংলার এক বিরাট লামাদিক এবং এঁতিহাপিক পরিবর্তন দেখবার স্থযোগ 
লাভ করেছিলেন । ভার জন্মের সময় আলিবর্দি যুদ্ধের ভিতর দিয়ে বাংলার মসনদ দখল করেছেন। তারই 
সঙ্গে লঙ্গে এল পর পর নিষ্ঠুর বর্গীর আক্রমণ্। কলকাতায় ইংরেদের সঙ্গে নবাবী লৈন্তের সংঘর্ধও বোধ 
হয় তিনি চোখের উপর দেখেছিলেন __ তখন তার বয়স প্রাত্ন পনেরে! হবে। ওদিকে বাংল! সাহিত্যে তখন 
ভারতচন্তরের রাহ । ভারতচন্্র ঘখল মার] যান তখন তিনি উনিশ-কুড়ি বছরের তরুণ। ভার্তচান্ের 
রচনা পড়তে পড়তে তিনি হয়তে! প্রেরণ। পেতেন নতুন কিছু হুষ্ট করবার এবং হয়তো অল্প বছস থেকেই 
গানও বাধতেন কিন্তু তার বছ গান হারিয়ে গেছে। তার অল্প বে কটি রচনা আমর! পাই ভা থেকে 
কোন্টি কোন্দয়কার রচনা বৌববার উপায় নেই। 
সম্ভবত টগ্রার সঙ্গে নিধূবাবুর তরুণ বয়স থেকেই পরিচয় হয়েছিল। নিধুবাবুর পূর্বে টঞ্জার ধরন যে 
বাংলায় প্রচলিত ছিল না এমন মনে করা সংগত হবে না কিন্ত টগ্রার মধ্যে বৈচিত্রা এবফসৃতনস্ধ নিধুবাবুই 
বিশেষভাবে প্রয়োগ করেন। টগ্লীকে ধে এত ব্যাপকভাবে প্রয়োগ কর! ধায় সেট! বোধহছ ভার পূর্বে 
আর কেউ ধারবা করতে পারেন নি। বাংলা টগ্রার সাংগীতিক বিপ্রেষণ ঘখাবধভাবে কর| ছয় নি। আগেকার 
গ্রন্থাদিতে টার যে সংজ্ঞ| দেওয়। আছে তার সঙ্গে বাংল! টপ্লার কিছু প্রতেদ আছে! উদাহরণ স্বন্রপ 
বৈষ্ণবচরণ বলাক কর্তৃক ১৩০৩ বঙ্গান্মে প্রকাশিত “সীতাবলী”র দ্বিতীঘ নংস্করণে টঙ্গীর যে বর্ণনা আছে 
সেইটি উদ্ধৃত করি 


চতুর্থ সংখ্যা নিধুবাবূ ও বাংলার টপ্পা 


চলা হিন্দী শম, নাদি অর্থ লক্ষ, ভাহা হইতেই রা সংক্ষেপ, অর্থাৎ এরপর ও খেয়াল অপেক্ষা বে গ্ান সংস্ষেপততর, তাহার 
নাম উদ । ইহার কেবল হুই তুক ; আদারী ও অন্তরা । পেছালের প্রা সকল ভালই টমার বাবহ্নত চয়। 

এই উত্ধৃতিটি আরও করেক?আারগাহ দেখেছি বলেই এই প্রসঙ্গ উথাপন কর! গেল। টপ! ধ্রুপদ এবং 
খেয়াল থেকে সংক্ষেপতর বললে বাংল! টপ্লার তাৎপর্য বোবা যাবে না, কেননা এনন অনেক বাংল! টগ্জা 
আছে যাতে উত্তম সঞ্চারী আছে। অতএব বাংল! টগ্র। যে দুই তুকে সীনাবদ্ধ এ ধারসাও ঠিক নয় 
আদলে টপ্প! খেয্সালের রকমফের হলেও উত্তরভারতীছ টপ্রাত্র করেকটি শিগ্লকৌশলকে অবঙগ্ধন করেই 
বাংলা টগ্না রচনা! কর| হয়েছে। নিছক বেয়ালিয়ার দৃ্টতে বাংল! টপ্প। রচনা কর। হয় নি__ বাংলার টগ্লা 
বাংলার কাবালংসীতের অস্ততুক্ত। 

ধাই হোক, তরুণ বয়সে নিধুবাবু টগ্রা তখ। বাংলার সংগীত সম্বন্ধে কতট। ভেবেছিলেন জানি না, তবে 
সং্গীতচচার পূর্ণ অবসর হয়তো তার নেলে নি, ফেলনা সমঘট! আদৌ শান্তিপূর্ণ ছিল ন|। নিধুবাব্র বঘদ 
যখন যোলো তখন পলাশীর যুদ্ধের ফলে তুমূল পরিবর্তনের মধ দেশে নান! দুর্দেব ঘটেছে। তার পরে 
দেখা দিল ছিন্াস্তরের ম্বপ্তর। সেই বিভীষিকাও নিধুবারুকে দেখতে হয়েছে। তারও বছর সাতেক পরে 
[তিনি চাকরি উপলক্ষে ছাপরায় যাত্রা করলেন। ছাপর! কালেক্টরির দেওয়ান ছিলেন তীর প্রতিবেশী । 
ভার চেষ্টাতেই একটি কেরানির পদ পেয়ে গেলেন। প্রায্ আঠারো বহর চাকরি করেছিলেন তিনি। 
এর মধ্যে দেওঘান পালটে ছিপ । এর সঙ্গে বতের অমিল হওয়াম্ব শেষ পর্স্ত তাকে অবসর গ্রহণ করতে 
হয । কেউ কেউ বলেন ছিলাবের খাতাঞ্চ গান লেখবার জন্তু সাহেবের সঙ্গে বিরোধ ঘটায় তিনি পদত্যাগ 
করেন, কিন্ত এ রটনা বিশ্বাসখোগা নয়। 

ছাপরায় তিনি দীর্ঘকাল সংগীতদাধনার স্থযোগ পেয়েছিলেন। তার এক মূপলমান ওন্তার ছিলেন। 
তিনি প্রথমটা বেশ শিখিয়েছিলেন কিন্ত পরে আর কিছু দিতে চাইলেন না। অতএব নিধুবাবু নিজেই 
সংগীতচর্চা আরম্ভ করলেন। এই সময় থেকেই তিনি বাংলার কাবাসংগীতকে সংগঠন করবার উদ্দেশ্যে 
সচেষ্ট ছন। 

কলকাতায় যখন ফিরলেন তখন তিনি প্রৌচত্ব অতিক্রম করেছেন। অবশিষ্ট জীবন তিনি লংগীত- 
চর্চাতেই অতিবাহিত করেন। প্রায় সাতানব্বই বংসর বয়সে ১২৪৫ লালে ( স্ত্রী: ১৮৩৮) রামলিধি গুপ্ত 
লোকান্তরিত ছন। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তার একটি সংগীতগংগ্রহ “গীতরত্ু” নামে প্রকাশিত হছ্ব। তীর 
দ্বিতীয় পুত্র দদ্গোপাল এই গ্রন্থটির তৃতীদ্র সংস্করণ সম্পানন করেন। 

সুদীর্ঘ জীবনে নিধুবাবু ঘথেই প্রতিপত্তি এবং সম্থানলাভ করেছিলেন। তার প্রথর বাক্তিত্ব তার সুন্দর 
আকৃতি এবং গম্ভীর প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ পেষেছে। তিনি ছিলেন একাধারে চিন্তামীল এবং সার্থক 
শ্রীদ্োগশিল্পী। এই প্রশ্নোগশিল্প চিরকালই উদার দৃষ্টতে নিহিত হথেছে তার সম্পর্কে এইটিই লবচেয়ে 
বড় কথা। 


স্বরলিপি 


বিবিট-খাম্বাজ । আট নাত্রার ব২। স্বরলিপি হ্রশ্বমাত্রায় লিখিত 
রঙ 


কত বা! মিনতি ক'রে আমারে তুলালে_ 
এবে অপরূপ দেখো, দেখা না দের সাধিলে 
এমন হইবে আগে কেমনে জানিব, 
জানিলে আপন মন কেন বা সঁপিব । 
না জেনে এই গে হল ভাসি হে দুখ-সলিলে ॥ 
কথ। ও সুর ॥ নিধুবাবু : রামনিধি গুপ্ত স্বরলিপি ॥ শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধায় 
সা গা I গা গাগা গম-পপা-মগা-গা। মা পা এ! 
ক ত ৰবা মি ন তি: ৮১ ০০ ক রে * 
গা পম! গ। মর। রা গা | গমা -পপ| -মগ। রগ! । -মম। -গর! সস! I 
আ নাঃ রে ** তুলা লে জত 8 84৩5: 
। 
I এ সে গা) | গ৷মা। ধাধা -[ধা। ধশ। -সর্প। -সৰ্ণ। -ধ! ॥ ধা পা 
* কত এবে অপ *ন্ধ প* ** ** * দে খে! 


I সগ। এ গা মা ।পা সা 7 ধা রা ঁণা-ধপ! -মপা। | -ধধা -পনা-গপ।-পম| 1 
** * দেখা লা দে য় সা ধি লেং ** ** CEE) 


গা মা I (পধা-নর্সা না না। না না নান! সানা র্পা 
এ ন ন: ১১ *হ ই বে আগে কে ম নে 
I 4 সা ধধ-নর্দা না সা এ পানা নানা না র্সা না 
* জাত =** নি ব . জা নি লে ণ আপ ন মর 
I লস সর রর রর্পা -গধ। পা সর । সা -ধপা -ধণা “শধা | -পম।-পধা-ধপ।-মগা I 
ন কে ন বা” ** স্‌ পি বং ** ০০০০ ০৫ ০০ ৪০০৫ 
I গা 1 গে। সা) | গা ম।। ধ1-1-শরা -রর্সা। নর্সা ণা ধা.ণা । ধা ধা ATI 
** ০ এম নাৱে নে* ** ০০ ০৬ এ ই দে ছ ল ক 
[পা পা ধা ধা ধা | ধণ]-শধ। -পধা -শর্স। | -সৰণ৷ত -ধা পা ধাঁ 
ভা সি হে ছু শখ সতত ০১০৫ ১০ * লি 


[পা লাগ গম! পর! -পর্ন। পর্া সা । -ধপ। ধণ| ধপ| -নগ| | -মপ!-পম|-গরা-দদা 1 
লে” ভালি হে ০৭ হুথ সৎ ** লি লেঃ ১০ ১০৪ ০৩ ০৭৮৯ 
I-A 
* * ‘ক ত’ 


চতুর্থ সংখা! স্বরলিপি 


২ 
কামোদ-াশ্বাজ । তেতালা 
নানান্‌ দেশে নানান্‌ ডাঘা। 
বিনে স্বদেশীয় ভাহা পূরে কি নাশ! € 
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকীর, 
ধারাজল বিনে করু ঘুচে কি তৃষা ॥ 
কথ! ও সুর ॥ নিধুবাবু : রামনিধি গুপ্ত স্বরলিপি ॥ শ্রীরাজোশ্বর মিত্র 
II গা গণ -পা গস! রা সা রা গরা -প। পা | 
না না" ন্‌ দে শে না না” ন্‌ ভা 
ধা ধা ণ| ধা। মা পথ| দা প| ধাপ ধা পা 
বি নে দ্ব দে সী যত যা | 


I গ৷ গা গ৷ মা গম।-পধ। -ধধা -পম! । -গম। -পস। -পৰা -নগ। | -রগ| মগ -রদ | IT 


পু রেকিআ শা*** ৯ se 
IL [| লা মা ম৷ ধন -সর্ণা -ধপ। -ধা। সানা সা I 
* কত ন  থী”ণ ** ** * রো ব ত্র 
I নান মন৷ নর্দ। রর্প। -পধ। -। | বণর্সা -স্ণধা পা |] 1 
কিব ক্ষ ল তঃ কী-* ব্রত 
I শা মা। পৰ৷ শৰ্মা পা ধা । ণো ধা পা I 
বিনেঃ ক 


I পা ধা সা যা | গর্ষগ। ব্রাদার ধণধাপধপা-্ণম-গমগা ৷--রগর। -স! 1 J II II 
ঘু চে কি তৃ* বাণ* ০৮০০৮০০১০ ৪০ ০১০ ০2+ ces ৮5৩ 


বাংলার নবজাগরণে বিদ্ধৎ-সভার দান 
বিনয় ঘোষ 


বিদ্যাসাগরের যুগ 


বিদ্ধংভার তৃতীয্ন যুগটিকে বাংলাদেশে 'বিগ্ঠাসাগরের ঘুগ' বল! ধায়। এই যুগটি উনবিংশ শতাব্দীর 
তৃতীন্ব পাদ জুড়ে (১৮৪--১৮৭৪) বিস্তৃত । এই যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সর্বাধিক - 
প্রভাবশালী নেত! হলেন ঈশ্বরচঞ্ বিগ্ভাসাগর। বাংলাদেশে বিগ্ং-সভার ক্ষেত্র এই সময় আরও প্রসারিত 
হুল। তার কারণ, শিক্ষিত বাঙালী বিদ্ধজ্দ্রনের সংখ্যা এই সনহের মধ্যে অনেক বাড়ল । বিদ্বং-সভাত্ন 
মিলিত হয়ে, সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির নানা সনস্কা নিযে আলাপ-আলোচনা করবার জন্ত তারা অনেক 
বেশি উৎসাহী হলেন। পাশ্চাত্য ভাবধারারও দ্রুত আমদানি হতে আরম্ভ হল। ইংরেজ ও শিক্ষিত 
বাডালী, উভয়েরই হনোভাব ও দৃষ্টিভদ্বীর পরিবর্তন হল। শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রচণ্ড ঘাত-এতিঘাতের 
পর, উচ্্মাসের আবেগাতিশধা প্রশমিত হয়ে, সামাজিক জীবনে সবেমাত্র সমীকরণ-পরধের সুচনা হ'ল বলা 
চলে৷ তৃতীয় যুগের বিধবং-সডাগুলি এই সমীকরণ ও আত্মীকরণের পথ প্রস্তুত করে দিল। 

সানাঙ্গিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে; এর মধ্যে, বিঘং-সভার প্রকৃতিরও পরিবর্তন ছরেছে। প্রথম 
যুগের "আত্মীয় সভ!', 'আযকাডেমিক আাসোসিয়েশন' ছিল কতফটা ঘরোয়া বৈঠকের মতন। দ্বিভীর 
যুগের ‘সোসাইটি ফর দি আাকুইজিশন অফ ছেনায়েল নলেঙ্গ' বা 'তবাবোধিলী-সভা' আর ঘরোষ| বৈঠক 
ঠিক রইল না, তার কর্মক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত হল। সাধারণ জ্ঞানোপাজিক! লা দীর্ঘকাল স্থায়ী ন! 
হলেও, ইয়ং বেঙ্গলের যুগে জ্ঞানবিদ্যার প্রেরণার ক্ষেত্রে, ভ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে, তার দান চিরস্থামী হয়ে 
আছে। তরবোধিনী সভার কাছ বিস্যাগাগর-যুগে আরও বাড়ল। বিগ্াসাগর মহাশয় নিজেও তার সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে সংল্লিষ্ হলেন। কিন্তু নতুন যে-সব বিছ্বৎ-সভা তৃতীয় যুগে প্রতিষ্ঠিত হল, তার স্বরূপই 
অনেকটা বদলে গেল। সমাঞ্জ-জীবনের গতিধার1 থেকে বিচ্ছি হয়ে নির্জনে জ্ঞানতপস্ত। করলে, 
বিদ্বৎসভা থে প্রাণহীন স্কলাস্টিক আযাকাডেসিতে পরিণত হয়, এবং শেষ পর্যন্ত দেশের বিদ্বজ্ননদের 
বৃহদংশের সঙ্গে তার থে কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্কও থাকে না, এ দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল 
নহ । উনিশ শতকে বাংলাদেশে ফে-সব বিদ্বং-সভ! প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল,, তার কোনোটাই সমাজ-জীবনের 
ঘোগন্থত্র ছিন্ন করে সংকীর্ণ গোর্ঠিবন্ধ আযকাডেমিতে পরিপত হু নি) প্রথন দ্বিতীয় তৃতীন্, প্রত্যেক 
যুগের বিষৎ-পভার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজা । হয়ত সেগুলি দীর্ঘকাল স্থামী হয় নি। কিন্তু এ কথ! শ্বীকাদ 
করতে হবে যে, এ দেশের বি্ব-পমাঙ্গ প্রধানত: এই বব সভার ভিতর দিয়েই আত্মমনর্ধাদা ও আত্মপ্রতিষা 
লাভ করেছিলেন এবং নিনেদের ভ্তানবিগ্াকেও সমাজ ও দেশের কল্যাণের কাজে নিয়োগ করবার স্থধোগ 
পেয়েছিলেন। . 

ছোট ছোট সভাসমিতি ও আলোচনা-চক্র এই সময় অনেক বেশি গড়ে উঠেছিল। সদাজ-দ্ীবনে 


চতুর্থ সংখ্যা বাংলার নবজ্াগরণে বিদ্ব-সভার দান 


তাদের প্রভাবও উপেক্ষীয় নন্ব॥ কিন্ত যে কয়েকটি বিদ্বং-স্ভা, উনবিংশ, শতাব্দীর তৃতীয় পাদে, শিক্ষিত 
বাঙালীর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার দধো নবচেন্র উল্লেখবোগা হল__ 
. বেথুন সোসাইটি (১৮৫১) 
বিস্যোংসাহিনী সভা (১৮২৩) 
স্থদ্ধদ্‌ সমিতি (১৮৫৪) 
ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব (১৮৫৭) 
বঙ্গীয় সমাদ্রবিজ্ঞান সা (১৮৬%) 
.এ ছাড়! পূর্বে স্থাপিত হলেও, 'তহবোধিলী সভার' প্রতিপত্তি এই সমন্ন আলৌ ক্ষুণ হয় নি। বাংলাদেশের 
বিশিষ্ট বিহ্বগ্ুদলের| তার লঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাদর দ্রীবনকে ঠিক পথে পরিচালিত 
করবার চেষ্টা করেছিলেন । 


বেখুন সোসাইটি 


১৮২১ সালের ডিসেম্বর মাগে 'বেখুন সোলাইট” প্রতিষ্ঠিত ছয় । ১১ই ডিসেম্বর ডক্টর নুত্রাট বেডিকাল 

কলেছে স্থানীয় শিক্ষিত ভব্রসোকদের একটি সড| ডাকেন এবং লেই শভায় একটি নতুন বিদ্বৎ-গা স্থাপনের 
প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এশিয়াটিক সোপাইটি ও অন্তান্ত সোসাইটির কথা উল্লেখ করে তিনি, এ বিষয়ে 
আলোচনা করেন এবং প্রসঙ্গত: বলেন যে, শিক্ষিত বাডালীরা য্যতে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করবার 
স্থঘোগ পান, তার আন্ত এই দ্রাতীঘ্র বিশ্বঘসতা আরও বেশি স্থাপন করা উচিত (“---pointed out 
the great necessity of devisiug some means of briugiug the educated natives 
more iuto personal contact with each other-..” )। এই সভায় মৃাট আরও একটি কথা 
বলেন ঘা প্রনিধানযোগ্য। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বিবং-সভাত্র ভূৰিকার কথা ব্যাখ্যা কারে 
তিনি বলেন যে, এ দেশের পমাক্কের গড়নই এমন বীধাধর!, সামাজিক প্রথার বন্ধন এত কঠোর যে পরিবার 
ও বাক্রির পারস্পরিক সম্পর্ক-স্থাপনের সুযোগ এ দেশে অনেক সীমাবদ্ধ । বিদ্বং-্দভার প্রবোজন এ দেশের 
সুস্থ সামাজিক জীবনধাত্রার জনও তাই এত বেশি (“.-.॥০w much more such means of 
mental improvement and intellectual recreation were needed in this country, 
where, from the very constitution of native society aud the social customs 
of the people, even the private relations of iudividuals and families were 
necessarily much restricted.” )। 
* ডক্টর মূহাটের এই কথাগুলি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হল, আও এ কথার মূলা 
আছে। উনিশ শতকে বিহ্বং-লভার ত্রমোব্রতি ও বিকাশ হয়েছিল বেমন, বিশ শতকে তেমনি তার 
ক্রমাবনতি ও অবলুপ্তি ঘটেছে । বিদ্বত্্রনদের মধ্যে পারম্পরিক যেলামেশ। ও চিন্তাভাবনার লেনদেনের 
পথও আল নান| কারণে রুত্ধ। 'বেখুনু সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা মুদ্বাটের কথার তাৎপর্দ তাই আজ আরও 
বেশি করে বোঝ দরকার । 

মেডিকাল কলেজের আলেচনাধভান্ব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডক্টর চক্রবর্তী, ডক্টর স্রেঙ্গার, রেভারেণ্ড লঙ 

ভি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


প্রভৃতি যোগ দেন। সভাতে স্থির হয় যে লাহিতা ও বিজ্ঞান সম্পকিত নানা বিষয়ে আলোচনার অন্থ একটি 
বিদ্ব--সভা স্বাপন করা প্রস্থোজন (4, Society be established for the consideratiou and 
discussion of questions connected with Literature 58059050৩০৭ )। এর কিছুদিন 
আগে বেখুন সাহেবের মৃত্যু হয়। স্বীশিক্ষা প্রভৃতি এ দেশের নানাপ্রকার সমাজকল্যাণকর কাছে 
উদারচরিত্র বেখুন সাহেবের দানের কথা স্মরণ ক'রে, নতুন সভার নাম রাখ! হয় “বেখুন সোসাইটি" ।১ 
লোসাইটির উদ্লোক্তা-সভাদের মধো শিক্ষিত বাডালীদের সংখ্যা ছিল বেশি। শিক্ষিত-লদাজে ধার! 
লন্কপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, তাদের সঙ্গে বিস্যোৎসাহী ইংরেছ পাতি ও রানজকর্ণচারীরাও যোগ দিয়েছিলেন। সোসার্ই টির 


রিপোর্টে এই উদ্যোক্তাদের নাম দেওয়া হয়েছে এইভাবে : 

জে. এফ. মুয়াট ছরযোহন চাটাজি 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্র বিদ্যাসাগর জগদীশনাখ বাম 
রেভারেও লঙ নবীনচন্্ মিত্র 
মেদরর জি. টি. মার্শাল জানেন্্রমোহন ঠাকুর 
রেভারেও কে. এম. ব্যানান্দি প্যারীমোহন সরকার 
ডক্টর স্পেঙ্গার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ডক্টর চক্রবর্তী প্যারীচাদ মিত্র 
এল. চ্যাট রসিকলাল সেন 
বাবু রামগোপাল ঘোষ গ্রস্গকুমার মিত্র 
রাধানাথ শীকদার গোপালচন্ত্র দত্ত 
রামচন্দ্র মিত্র হয়িচন্ত্র দত্ত 
কৈলাসচজ বহু দক্ষিণারঞন মৃখাদি 


ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ও দেবেসুনাথ ঠাকুর বখন্‌,বেখুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন তার 
আদশগত রূপেরও যে পরিবর্তন হয়েছিল, তা পরিষ্কার বোকা যান্ছ। সংযম ও সমহঘ-সাধনা ছিল সভার 
অন্ততম নীতি । রেডারেণ্ড কুফমোহন, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিশারছন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ইং বেঙ্গলের 
প্রতিনিখিরাও ছিলেন এবং মুয়াট, পারি লঙের মতন বিদেশী বিদ্যোৎসাহীরাও ছিলেন। শিক্ষিত ও সম্বাস্ত 
বাডালী সাজের অগ্রগণাদের মধ্যে সকলেই যে বেখুন সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বা! তার প্রতিষ্ঠা ও 
সমৃদ্ধির ছু উদ্যোগী হয়েছিলেন, তা নয়। রাধাকান্ত দেব এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠার অন্ত উৎসাহী হন নি, 
পরে অবশ্থ সভ্য হয়েছিলেন। ধর্মনভার ধারায় ধাদের মানসিক ও বৃদ্ধিবৃত্তি লালিভ হয়েছিল, তাদের মধ্যে 
অনেকেই বেথুন সোসাইটির সংস্পর্শে আসেন নি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, ধারা সংস্ার্শে এসেছিলেন 
তাদের নধো মুসলমান বিং-্সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও ছিলেন। মৌলবী আবদুল লতিফ খা 


0) বেধুর সোসাইটির বিবরণ সোসাইটির ট্যান্জাকশান্ল ও রিপোর্টগুলি থেকে সংগ্রহ করেছি 

The Proceedings of the Beshane Sociesy (1859-50, 1860-51) ; Calcutta, 1662. 

The Proceedings and Transactions of the Bethune Society (Nov. 10, 1859—April 20, 1069) ; 
08150151870, 


চতুৰ্থ সংখ্য বাংল।র নবজাগরণে বিদ্বং-দতার দান 


তাদের অন্ততম। বেথুন সোলাইটির আগে আর কোনো বিহ্বং-সভায় নূসলমানর|া এ রকম সক্রিয়ভাবে 
থোগদান করেছিলেন কিন! সন্দেহ । 

নোসাইটির নিয়মাবলী যা ক্ুচিত হয়েছিল, তার বধো নীতি-সম্বলিত পঞ্চম নিয়ণটি হল 

Discourses ( written or verbal )iu English, Bengali or Urdu, on Literary 
or Scieutific subjects, may be delivered at the Society’s Meetings, but none 
trealing of religion or polilics shall be admissible. 

“মোমাইটির অধিবেশনে সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে, ইংরেজি বাংল! বা উদ“ ভাষায়, লিপিত বা নৌখিক 
ভাষণ দেওয়া ঘাবে, কিন্তু ধর্ম বা রাজনীতি বিয়ে কোনো আলোচনা নিষিদ্ধ । 

প্রথম দিকে সোনাইটির উদ্তোক্তারা ধর্ম ও রাজনীতিকে পাহিতা-বিত্তানের অন্বইক্ক করতে চান নি 
এবং এদব বিধ্ছে কোনো আলোচনার প্রয্োজনবোধ করেন নি। তার কারণ, তারা নলে করেছিলেন ধর্ম ও 
রাজলীতি আলোচনায় তাঁদের আসল উদ্দেশ্য বার্থ হবে এবং অকারণে বিহ্বেষভাব সভানের নখো 
ভ্রাগিয়ে তোলা হবে। ইংরেছি, বাংলা, উহু, তিনটি ভাহাতেই সভাদের আলোচনার অদিকার ছিল। 
উদর উল্লেখ থেকেও বোঝা ঘায়, বেথুন লোসা ইটির আলোচনা মূদলমানর!ও যোগদান করতেন। 

প্রতিঠার পর অল্পদিনের মধ্যেই সোলাইটি শিক্ষিতশ্রেণীর প্রিয় হয়ে ওঠে এবং ঢাকা শহরেও “T']॥৬ 
Brauch Bethune Society of Dacca” নাষে একটি শাশা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়| প্রথন বছরে 
১৮৭২ সালেই কলকাতায় সোসাইটির সভভাসংখ্যা হয় ১৩১ দন তার মধো ১*৬ জন বাঙালী। পাচ ছয় 
বছরের মধ্যে সভ্যসংখ্যা প্রায় আড়াই গুণ বাড়ে_ 


১৮৭৩ ১৮৫৪ ১৮৫৫ ১৮৪০ ১৮৫৭ 
মোট : ১৪* জন ২২৮ জন ২৮১ জন ৩১৪ জন ৩৪৫ ছন 
বাঙালী : ১১৯ জন 7 ? 7 | 


পৃথকভাবে এদেশ) ও বিদেশী সভোর সংখ্য! পরে রিপোর্টে উল্লিখিত না হলেও, পাচ বছরের নণো 
লোমাইটির সভালংখা| প্রায় সাড়ে তিন শ হয়েছিল, এবং তার মধো অন্ততঃ তিন শ জন বাঙালী ছিলেন 
বলে মনে ছয় । শিক্ষিত বাঙালী সমাজে ‘এলিট’ (12110) বা মম্রান্ত ও প্রতিষ্ঠিত ব'লে গণ্য হবার 
মতন বাক্তি ১৮৫৭ সালে এর চেয়ে খুব বেশি ছিলেন না। বেধুন সোসাইটি এই বাঙালী এলিট-সযাক্কের 
নঙ্গে ইয়োরোপীয় উচ্চ সমাজের প্রতাক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ ক'রে দিয়েছিল । ১৮১১ সালের 
রিপোর্টের ছুনিকায় এই কথাই বল! হযেছে: 

“A Socicty which had succeeded iu bringiug together---for mutual iutellec- 
tyal culture and rational recreation, the very elite of the educated native 
community aud blending them in [25001 union with leading meinbers of 
the Civil, Military and Medical services of Government, of the Calcuta bar, 
of the Missionary body, and other non-official classes ;-.." 

১৮৫৭ সালে দোসাইটি প্রায় অচল হয়ে ওঠে । দেখা ঘায়, লভারা অধিকাংশই অধিবেশনে আসেন না, 
এবং ১৪৫৮ টাক! তাঁদের ঠাদ। বাকি পড়েছে। কোনে| ভালে। বিষয়ে বন্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করাও 
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আর হয় না। সভাপতি মুয়াট ইংলণ্ড যাবার পরে হজশবন প্রযাট, ওডউইন, জেমস হিউম যথাক্রমে 
সোসাইটির প্রেসিডেন্ট হন। হিউম মাহেৰ ভগ্রস্থাস্থোর অন্ত সভার কাজে তেমন ননোযোগ দিতে পারছিলেন 
না। এই সদয় সভার পুরাতন সভার! চিন্তা করতে থাকেন, কিডাবে তাকে পুররুজ্দীবিত করা ঘায়। 
প্রথনতঃ এমন এককনকে সভার প্রেসিডেন্ট করা দরকার, ধার উপর সম্প্রদায়-নিবিশেযে শিক্ষিত-সমাদ্রের 
অনেকের আস্থ। ও শ্রদ্ধা আছে। পাত্রি আলেকদাণ্ডার ডাফের নাম প্রস্তাব কর! হয়_"thougl for 
various reaons which itis needless now to specify, he had never Joined the 
Society as a mem ber.° 

ভাফ সাচের প্রথমে রাত্্ী হন নি। পরে তিনি রান্ধী হন এবং বোধ হয় তীর জ্রন্তই সোলাইটির পঞ্চম 
নির়নটি (পূর্বোস্তত ) সংশোধন কারে, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে আলোচনার উপর নিবেধাঞ্র। তুলে দেওয়া 
হয়। ১৮৫৯ সালের ১৪ জুলাইয়ের অধিবেশনে ডক্টর শেভার্স সংশোদিত নিয়মটি প্রস্তাবাকারে পেশ 
করেন এই মর্মে: 

“The graud and distinctive object of the Society being to proinote among 
the educated natives of Bengal a taste for literary and scientific pursuits, 
discourses written or verbal, in English, Bengali, or Urdu, may be delivered 
at the Socicty’s meetings, on any subject which may be fairly included within 
the range of Literature and Science.” 

ধর্ম ও রাজনীতিকে বিজ্ঞান বা সাহিত্যের অন্ততুক বিষয় বলে গণ্য করা যেতে পারে, এবং আলোচনা" 
কালে সেই কথা বনে রাখলে কোনে! অক্টরতিকর ব্যাপারও না ঘটতে পারে। প্রস্তাবটি পাশ হয়ে ধায় 
এবং নিষবমটিও গৃহীত হয়। বেবুন সোসাইটির ইতিহাসে, এর পর থেকে, হিতীগর পর্বের সুচনা হয় বলা 
চলে (“With the adoption of these resolutions, the Bethune Society terininated 
the first period of its existence, agd was {fairly projected upon its second".) I 


সমাজবিন্ঞানের চর্চা 


সাহিত্য ও দন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, সমানবিজ্ঞান_এই কয়টি বিভাগ ছিল বেথুন 
মোমাইটিতে। বাংসরিক্‌ অধিবেশনে প্রত্যেক বিভাগের পরিচালকদের করত কাজকর্ম ও ভবিশ্যতের পরি- 
কলন! সম্বন্ধে একটি ক'রে রিপোর্ট পেশ করতে হত। এর মধ্যে লবছেরে উন্লেখযোগা হল, সমাজবিজ্ঞান 
বিভাগটি । ইয়োরোপেও তখন সনাজবিঞানের চর্চা সবেমা শুক হয়েছিল বল! চলে। ভ্ঞানবিপ্রানের 
নতুন প্রগতিনীল আদর্শ যার। এ দেশে বহন কারে আনতেন, তারাই সেদিন বাংলাদেক্ে অক্লান্ত বিজ্ঞান” 
চর্চার সঙ্গে আধুনিক মনাঞ্রবিদ্ানের চগারও ঘে প্রযোনন আহে, এ কথ! বুঝেছিলেন। বিষংলভার মধ্যে 
বাংলাদেশে আধুনিক সগাবিজ্ানচঠার প্রবর্তক্পে যদি কাউকে লশ্মান দিতে হয়, তাহলে সেন্দন্বান 
বেধুন লোগাইটির প্রাপা। তার মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেনী উৎসাহী ও অগ্রণী ছয়ে এই বিভাগের দাচিত্ব 
নিযে কর্মক্ষেত্রে অগ্রনর হয়েছিলেন, তিনি পাতি লও সাহেব। বাংলার ভ্যানভাণ্ডারে পাতি লঙের 
দান শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই ক্রতদচিত্ে স্বীকার করেন। কিন্তু সমাজবিদ্ঞানচচার আদি উৎসাহদাতা 


চতুর্থ সংখ্যা বাংলার নবজাগরণে বিদ্বৎ-সভার দান 


ছিলেবে লঙ সাহেবের কথা ভাবলে, অন্তান্ত ক্ষেত্রে তিনি ঘা করেছেনু, সব মান হয়ে ঘায়। ভাবলে 
অবাক হতে হয়, আজ থেকে একশ বহর আগে তিনি এ দেশে সমাদবিজ্ঞান-চর্চার বে প্রদ্ণো দ্রনবোধ 
করেছিলেন, আছর শিক্ষিত র্লাগালীদের মধ্য সেই বোধশক্তিও প্রায় লোপ পেয়েছে। অথচ বিংশ 
শতাব্দীতে আজ আমরা সমাজবিভ্ঞানের যুগে বাস করছি বললেও হুল হয় লা। 

এই প্রসঙ্গে পাতি লঙ সাহেব একবার তীর রিপোর্টে খুব মূল্যবান কথ] বলেহিলেন। লমালবিজ্ঞানের 
প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর উদাসীনতা সম্পর্কে তিনি মন্তবা করেছিলেন _ 

- “One of the reasons why so little in the way of writiug has [60৩09 been 
contributed to sociology by cducated natives and others, may have been the 
system of education that has prevailed and is prevailing, which cultivates 
memory to the exclusion of almost every other faculty and particularly the 
necessary one of observation---"—Report of the Sociological Section, Bethune 
Society, April 26, 1861. 

আরও যে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্ো সমাচ্গবিদ্ঞানের সমাদর বাড়ে নি. তার প্রধান কারণ, আমানের 
শিক্ষার গোড়ায় গলদ আছে। পরীক্ষাদ্ব কৃতী ছাত্রর! ঘতট! স্বতিশক্কির সাধন! করেন, বিচারবিপ্লেষণ- 
শক্তির সাধনা ততটা করেন না। শিক্ষাপন্ধতিই এমন থে তার মধ্যে একমাত্র ঘাস্ত্রিফ শ্মতিশক্কি ছাড়া 
অন্ত কোনো শক্তির অনুশীলনের স্থযোগ থাকে ন । বিশেষ ক'রে, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে থে বিরাট জ্ঞান- 
জগং আছে, পরীক্ষাপ্রধান শিক্ষার ধারায় শে-শশ্বন্ধে কোনে! কৌহূহপও জাগে ন।। শিক্ষিত নল অহসদ্ধানী 
হয় লা, বিচারমুখী হয় না. কেবল মুধস্থবি্যার গণ্ডীর মধো থেকে নিশ্চিন্ত চাকুরিগত জীবন কাটিয়ে দেয়। 
সমাজ্জবিদ্ানের চর্টা এইপন্ত আজও আমাদের দেশে প্রচলিত হয় নি । ইতিহাস, দর্শন, গাছিতা, কোনে। 
ক্ষেত্রেই আজও আমাদের বৈদ্রানিক অহুনীলনের শহা বাড়ে নি। সর্বত্রই আমর! স্মৃতি শ্রুতি ও অল:ক 
কমনার জগতে বিচরণ করতে চাই। তাই বাংলা! সাহিত্যে কাবা ও গল্প-উপন্তাসের এত প্রাচূর্ধ এবং 
অপ্ত দিকে বিস্ময়কর দৈন্ দেখা যায়। 

১৮৬১ সালে বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে লঙ সাহেব খুব আশাস্বিত হয়ে বলেছিলেন 

“The time is very favourable for sociological investigalions as an Educated 
class of natives is rapidly rising, qualified not only to investigate, but also to 
write the results of their investigations.” লঙের আশা আছও সফল হয়নি । বেখুন সোলাইটি 
ও তার সমাজবিজ্ঞান বিভাগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি । সোসাইটি থাকাকালীন পরে একটি স্বর ‘সনাজবিদ্ান 

* নতা’ও স্থাপিত হয়েছিল। লে-সম্বদ্ধে পরে আলোচনা করব। কিন্তু তা মবেও, সনাজবিজ্ঞানচচার 

উৎসাহ শিক্ষিতদের মধ্যে তেমন বাড়ে নি। শ্রমবিমুখ, অহষ্টলনকাতর, কল্পনাপ্রবণ শিক্ষিত বাঙালী আজও 
বৈজ্ঞানিক মন্লন্থান ব| আলোচনার প্রতি তেমন বহুরাগী নন। গল্প ও কাহিনী শুনতেই তারা বেশি 
ভালোবাসেন । সবচেরে আশঙ্কার কথ। হল, নননশীলতার এই স্ন্থ ধারাটি পর্ন্ত আতর আমাদের লাংস্বতিক 
জীবন থেকে রা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তার বদলে, অলপ রোমান্টিক ভাবান্থভাবের রোমন্থনে আমরা 
ক্রমেই প্রবৃত্ত ছয়ে উঠছি। 
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,  বিদ্যোৎসাহ্িলী সভা 

"পনন্দলাল দি মহাশয়ের পুত্র নান বাবু কালীগ্রস্ন সিংহ বঙ্গভাঘার অহুশীলন জত এক সভা 
করিয়াছেন" (সংবাদ প্রভাকর, ১৪ জুন ১৮॥৩)। এই সভার নামই “(বিস্তোংসাহিনী সভা"। বেধুন 
সোলাইটির প্রতিপত্রির যুগেই এই সভা সিংহ বহাশরের গৃহে স্থাপিত হয়, প্রধানত; বিহং-সভাকে একটি 
টিপিকাল বাঙালী বহ্গলিগে পরিনত করার জন্ত॥ বেধুর সোসাইটির সব বাঙালী সভাই প্রা বিদ্যোং- 
সাছিনী সভার লক্গে ঘুক্ত ছিপেন। নবীন তক্রণ বিদ্যোংলাহ্থী ধারা বেখুন সোপাইটির ওক্ষগণ্ভীয় পরিবেশে 
খুব বেশি স্বস্তিবোধ করতেন না, তীর! প্রবীণদের সংসর্গে আসতে হলেও, বিদ্যোংসাছিনী সভার ঘরোয়া 
পরিবেশে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দা বোধ করতেন। এ-লন্বন্ধে আচার্য কুষ্কমল ভট্টাচার্ধ তাঁর যে অভিজ্ঞতা 
বর্ণনা করেছেন, তা উপভোগ্য : 

“পুরাতন লাহিতোর আলো$ন! করিতে বসিলে নর] দেখিতে পাই যে, পকালীপ্রলহ্ সিংহের আসন 
খুব উচ্চে। আদার হন ১৭১৬ বার বরণ, তখন কালীপ্রদন্র সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ 
হয়। গ্রধৰ পরিচ্ন ঠিক কেমন করিয়া কোন সময়ে হয়, তাছ! এধন আমার স্বরণ নাই। তীহার বাড়ীর 
ছোতালায় একটি 03৮৭0০৫019৮ ছিল, আমি নেই লভার সভ্য হইয়াছিল।ম। সেই স্থানে »কঘদাল 
পালের সহিত আধার প্রথম পরিচয় হদ্ব। এধনও আমার বেশ মনে আছে, থেদিন রূকদ।স পাল 
C০m merce নত্বদ্ধে একটি বক্তৃত| করেন, ইংরাজিতে তাহার সেই বন্তৃত| শুনিয়। আমি মুদ্ত হুইয়াছিলাম । 
তখন ঘদিও আনি ছেলেনান্য, ইংরাজি বক্তার ভাবট। সনাক্‌ হৃদয়ৰ করিতে পারিতাম কিন! সন্দেহ, 
তথাপি মনে হইল থে, এই লোকটি একদিন বড়লোক হইতে পায়িবে | আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, 
কিন্ত বাঙ্গালা । আমি ছেলেমাহুধ হলিয়াই হৌক ব| আর কোনও কারণেই হৌক, প্রবন্ধগুলির দপ্ত 
আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচন! হুইতেছিল--কি বিষয়ে লে প্রবন্ধ 
রচিত হইদ্বাছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হু বিধ্বাবিবাহের উপর--এমন সময একজন সভা 
বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলেমাহুযের প্রশংলা ক'রে ক'রে রাত কাটান ষাবে না কি: কালী সিংহ সভার নাম 
দিয়াছিলেন “বিস্থোংলাহিনী শভ।'; দুই লোকে তাহার নামকরণ করিল 'সস্থে/ংসাহিনী লভা'। তিনি 
লভার 090০০ গোছ ছিলেন ।"-মধ্যে মধ্যে লভামিগের ভোজ্রনাদির ব্যবস্থা হইত; আমি কিন্তু কখনও 
আহারাদিতে যোগদান করি নাই ।*-__ পুরাতন প্রঙ্গ, ১ম ভাগ, ৮৪-৮৫ । 

কুষকৰলের যতন তখনকার তক্ণ বিস্যোংলাহীরা কালীপ্রলঙ্গ সিংহের সভায় গিয়ে যতট!। 'শ্বচ্ছন্দে 
আলাপ-নালোচনার ঘোগদান করতে পারতেন, বেবুন সোসাইটিতে তা পারতেন না। তার প্রধান কারণ 
বেখুন লোনাইটিতে ইংরেঞ্জদের লংখ্যাধিক্য ন| থাকলেও, তাদের প্রভাব" প্রতিপত্তি ছিল যথেই। সভার 
কাজকর্ম পাঞ্চাৱা পদ্ধতিতে পরিচালিত হুত। তার কঠোর শৃদ্ঘল! ও সংঘত পরিবেশ; বাঙালীদের 
কাছে খুব আকর্ষণের বিবন্ধ ছিল ন|। তাই বেখুন লোলাইটির খাটি বাঙাল! সংস্করণ হয়েছিল বিস্বে!তলাহিনী 
সভা। একটু টিলেচাল। ঘরোদা মত্রলিলি পরিবেশ না হুলে বাঙালীদের বিদ্ব-সভ1 বা সাহিত্য-সভা 
জমতে চাদ ন!। সেই পরিবেশটি লিংহ সহাশগ তীর সভায় সত করেছিলেন। ওার আখিক সামর্থ্যও 
ছিল এবং প্রধানত: ভার পোষকতাতেই সভা চলত ৷ 

সাহিতা বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন ইত্যাদি নানাবিষন্ধে সভা আলোচনা হত ইংরেজি ও বাংলা, দুই 


চতুর্থ সংখ্যা বাংলার নবজ্াগরণে বিদ্ব-সভার দান 


ভাষাতেই আলোচনা হত, কিন্তু বাংল! ভাবার আলোচনার দিকেই ,ঝোক ছিল বেশি। সভার পক্ষ 
থেকে মধ্যে মধ্যে কৃতী সাহিত্যিকদের সংবর্ধন! আপন করা হত। মাইকেল যধ্স্থদন দও ও পাতি লঙ 
শাহেবকে বিগ্োধ্লাহিনী সঙ এই সময় সংবর্ধনা করেন । সুলিখিত প্রবন্ধের জস্ত সভার তরফ থেকে 
২০০-৩** টাক। ক'রে পুরস্কারও দেওঘ। হুত। “বিগ্যোৎস।ছিনী পত্রিকা" নানে সভার একটি মুখপত্রও 
কিছুদিনের জপন্ত প্রকাশিত হয়েছিল! সভায় দধো মধ্যে সংগীতের আসর বলত, নাটকেরও অভিনয় হত। 
“বিস্োংসাহিনী রঙ্গমক' নামে, লতার অঙ্গ ছিসেবে, ১৮৫৬ সালে একটি পৃথক রহ্বালয়ও সিংহ নছাশয় প্রতিষ্ঠা 
কয়েন। বাংল। রঙ্গালরে ও বাংলা নাটক অভিনদেত্র প্রচলনে এই রক্মকের উল্লেখযোগা দান আছে। 

ধনীব/ক্তির গৃহে সভ। হত, তার সঙ্গে গীত ও নাটকাভিনযও হত, এবং বধ্যে মধ্যে ভোল্সনাদির ও 
ব্যবস্থা হত। সভ৷| যে তখনকার বাঙালী স্থধীজনদের সমাগমে বেশ জনে উঠত, তাতে সন্দেহ নেই। 
বিস্তাসাগর মছাশমও এই সভায় মধ্যে মধ্যে ঘেতেনু ৷ বড়লোকের বাড়ির এক্সকম মক্গলিপি সভাকে দুষ্টলোকে 
“বিস্কোংশাছিনী’ না বলে থে ‘মদ্ভোৎসাছিনী’ সভা বলবে, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমাদের 
জাতী চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধো বিদ্বেষও একটি। তখনও তার অভাব ছিল না। কিন্ধ 
বিপ্ডোংসাহিনী সভ! যে মঙ্জলিলি আড্ডার মধ্যেও বাইরের সনাজ-ছীবনের ধারার সঙ্গে হোগ রেখে চলত, 
তার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়। যায়। বাংলার লমার্জজীবনে তখন একদিকে বিস্তাণাগর মহাশয় কর্ণধার 
ছন্বেছেন। তার সামাজিক আন্দোলনের প্রভাব বিহ্-পভার উপরেও পড়েছে। বেথুন সেলাইটি, 
বিস্টোৎসাহিনী সঙ, কেউ সামাজিক বনের থাতপ্রতিঘাত এড়ি চলার চেষ্টা করে নি। বিস্মোলাহিনী 
সভা! নানাভাবে এই আন্দোলনকে উৎশাহিত করেছে । বি্ধিবাবিবাহ আন্দোলনের লময় এই শভার সভার! 
অগ্রণী ছয়ে কৌন্দিলে দরখাস্ত পাঠান । বিবাহ বিধিবদ্ধ হবার পরে, কালীপ্রশহ্গ সিংহ পংবানপত্রে ঘোষণা! 
করেন যে, বিধবাবিবাহু করতে ধারা ইচ্ছুক হবেন, তাদের প্রত্যেককে লভার পক্ষ থেকে এক ছাঙ্ছগার টাক! 
পুরস্কার দেওয়া হবে। অবস্ত কোনো বিখৎ-সভার পক্ষে এই ধরনের পুরস্কারাদি নিয়ে উংলাহিত করা, যথেষ্ট 
আধিক পোবকতা ভিঙ্র সম্ভব নয়) বিস্যোংলাছিনী সভার সেই পোষকতার অভাব ছিলনা । ন! 
থাকলেও, এ কথা তুলে যাওয়| উচিত নয় বে, তখনকার সমস্ত বাঙালী সমাজে এ রকম অনেক ধনী বাক্তি 
ছিলেন ধারা এই ধরনের সভার পৃষ্ঠপোষক হতে পারতেন এবং সেই সভার মারফত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 
সমাজের কল্যাণোদ্দেশে অনেক কা করতে পারতেন । তা না ক'রে, বড় বড় বালী ধনীর! অধিকাংশ 
তখন অর্থের অপব্যয় করেছেন নানাভাবে । লামাছিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণকর কালে পোষকতা! 
করেছেন, এ রকম ধনীর সংখ্যা তখনও খুব বেশি ছিল না। অর্থের চেয়ে বিস্টোংসাছিনী সভার উংলাহটাই 
ছল বড় কথ৷। সেই উৎসাহ "সম্মিলিতভাবে সভায় সডার! সামা্রিক ও দাংস্কৃতিক অগ্রগতির কান্ধে 
নিয়োগ করেছিলেন ॥ 


সুন্ধদ্‌ সমিতি 


‘স্বহদ্‌ সবিতির' নামের আগে 'লমাজোরতিবিধারিনী কখাটি আছে। প্রধানত: সমাজলংগ্কারের 
প্রয়োজনবোধ থেকেই এই সমিতি স্থাপিত হয়। সুতরাং “সহৃন্‌ লমিতিকে" ঠিক বিবং-সডা বলা যায় কিনা 
তাই নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। ঠিকভাবে বিচার করতে গেলে তা বলা যায় না। ১৮৫৪ লালে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বধ 


১৪ই ডিসেম্বর কানীপুরে কিশোরীচাদ মিত্রের বাসভবনে, দেবেন্্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে বে সঙ! ডাকা 
হর, ভাতে কিশেরীচাদ তার ডাবণে, সমাঞ্গপংস্কারের প্রয়োব্বনীয়তার কথ! খুব গোর দিয়ে বলেন। তিনি 
এমন কথাও বলেন যে, কেবল প্রবন্ধ রচনা ক'রে এবং বক্তৃতা দিয়ে কানন হবে লা। প্রাচীন ও নবীন 
বাডালী সকলে মিলে মিশে একযোগে সমাজের উত্রতিবিধানের চেষ্ট করতে ছবে 

সভায় হরিশ$স্ মুখে(পাধাঘ প্রস্তাব করেন এবং ঘাদবচন্ত্র মিত্র সমর্থন করেন বে, লমিতির নভারা 
প্রতোকে সানাছিক উতির পরিপন্থী কুসংস্কারের বিক্ৃন্ধে লংগ্রাষ করবেন এবং নিপ্রেরা এমন কোনে! কাঙ্গ 
করবেন ন| য যুক্তি, সতা, স্থনীতি ও উদারতার বিরোধী । কিশোরীচাদ মিত্র প্রস্তাব করেন এবং 
অক্রয়কুদার দত সনর্বন করেন থে, স্থীশিক্ষ। প্রবর্তন, বিধবা-পুরবিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ বর্জন ও বর- 
বিবাহ নিরোধের ব্যাপারে সমিতির সভার! সর্বশক্তি প্রয়োগ ক'রে সাহাঘা করবেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রস্তাব করেন এবং কিশোরীচাদ সমর্থন করেন ঘে, হিন্দু বিধবার পুলধিবাহের বিধিগত বাধা দূর করবার 
জত বাবস্থপক সভা আবেদন করা ছোক এবং স্বীশিক্ষার প্রসারের জন্তু নগরের উপকণ্ঠে বালিকা'বিস্যালয় 
স্থাপন কর! হোক ।* 

এই শব প্রস্তাব থেকেই পরিষ্কার বোঝা ধা, স্থহৃদ্‌ সমিতি প্রধানত: সামাজিক সভা! রূপেই স্থাপিত 
হয়েছিল, বিশবং-সভ| রূপে ন । কে/নে। বিষদ্র নিয়ে বিধং-সভার মতন আলোচন। ব। প্রবন্ধ পাঠ কর! যে 
সুহৃদৰ সমিতিতে হত ন। ত! নয়, কিন্ত সামাদিক সুনীতি ও সতাচরণের আদ প্রগার করাই ছিল তার 
প্রধান উন্ধে্ । এক কথায় বল! যায়, বিস্তাস।গর-যুগের বিশ্বং-পভায় "সঙ্গে সাদ।জিক সভার খুব বেশি 
পার্থকা ছিল না। নহুল জ্ঞানবিস্যার আকাক্ষোর সঙ্গে সামাজিক উহতি ও কল্যাণের অহহ্তৃতি তখন প্রায় 
এক হয়ে মিশে গিয়েছিল 


ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব 


সাধারণতঃ নেডিক্যাল কলেছের থিছ্েটারে বেবুন সোসাইটির অধিবেশন হত এবং তার পরিবেশ ছিপ 
পাশ্চান্তা লভার মতন নীতিহুরস্ত । ডক্টর শুট থেকে রেভারেণ্ড ভাঞ্চ পন্থ ধারা লভার অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেছেন, তানের বাক্তিত্বের প্রভাবও ছিল দখেই। ঠিক বরোধ! বৈঠকের অন্তরগত| লোগাইটর 
অধিবেশনে স্বভাবতই হূর্সভ ছিল। এই অডাব পূরণের জন্ত লে/লাইটির সভার! অনা আরও আনেক 
সভ। স্থাপন করেছেন, যেধনে আরও বেশি অন্তরগভাবে মিলিত হয়ে আল্চন| করবার সুযোগ পাওয়। 
যার। কাসীপ্রবন্ন নিংহ ধৈবল এই সমর 'বিগ্ংগাহিনী সহ! স্থাপন করেছিলেন, তেমনি প্রধানত; 
রেডারেওু কৃঙ্চনোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্ধোগে ১৮২৯ সালের মে নাসে “ফটুখিলি লিটারারি ক্লাব” স্থাপিত 
হয়েছিল। বেধুন গোলাইটি খাক। সবেও কেন তার। এই সভ৷ স্থাপনের আবগকতা বোধ করেছিলেন, » 
তা তার নান দেখেই বোঝ! ঘাছ। “ফানিলি” ও “হাব” এই কব। ছুটির মধোই ত! পরিছুটহরে উঠেছে ॥ 
বে-কোনো বিস্মোংলাহী ক্লাবের সভা হতে পারতেন এবং শহরের খ্যাতনাদ| ব্যক্তিদের বাড়িতে চক্রাকারে 
বের বৈঠক বলত। আলোচনার বিষবন্্ শুকর একই ছিল। যেগব বিষয় নিযে বেথুন মোসাইটিতে 

২ শুকর লদিতিষ্জ বিবরণ প্রাচীন পত্রিকাৰি ছাড়া, প্রীদক্ষপনাখ হোবের " কর্মীর কিশোরীচাদ" রে হেঠ পরচ্ছের, ৯3-১১১ 
পা) আাছে। হখি দেৰেহন! ঠাকুরের বিভিন্ন জীননচরিতেও কিছ কিছু বিবরণ পাওয়া ধার 


চতুর্থ সংখ্যা বাংলার নবজাগরণে বিদ্বং-সভার দান 


আলোচনা হত, ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবেও প্রান্ত সেই সব বিধঙ্থ নিপ্কেই বৈঠক বলত। রীতিমত 
বিতর্বও হত। ক্লাবে ইংরেছরাও বোগ দিতেন। হার রিচার্ড টেম্পগ, রেডারেও ডল, ব্রেভারেণ্ড 
মুলেন্স, ব্যারিষ্টার উড প্রচ বিগ্যোৎসাহীর! এই ক্লাবের অশুরাগী সভা ছিলেন। কেবল পরিবেশের 
পার্থক্য ছাড়া বেখুন লোলাইটির সঙ্গে লিটা হি ক্রাবের বিশেষ কোনো পার্ধকা ছিল না 


আলোচন।-সভায় বিষন্পবন্তর বৈচিত্র্য 


* বেথুন লোসাইটি, বিশ্যেংগাহিনী সভা, স্হদ্‌ সমিতি, ফ্যামিলি লিটারারি ক্রাব প্রতি বিদ্ব-ভা 
আলোচা বিষয়বস্তর বৈচিত্য ছিল যখেষ্ট। কোনো বিব্ধ ল্বপ্ধে কোনো গোড়ানি ছিল না) পর্ম ও 
রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা বেখুন সোসাইটিতে প্রথমদিকে নিষিস্ক ছিল ব'লে, হিন্দু স্রাক্ম ও গান 
সভারা শকলেই খানিকটা অস্থবিপা বোধ করতেন ব'লে মনে হচ্ব। ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি বর্রিত হাস 
জন্ত, সাঘাপিক দাহিতাক দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়েই বেগুন সোমাইটিতে 'আপোচন। হত 
বেশি। পোলাইটিয় 'ট্রযানজ্যাকশন্‌সে’ প্রকাশিত আলোচ্য বিষয়ের তালিকা থেকেই ত! বোঝা যাম। 
১৮৫২ সালের জাহুয়ায়ি মাস পেকে ১৮২৯ মালের নে মাসের মখো থে সব বিষয় পঠিত ও আলে'চিত 
হয়েছিল, ভার মধো উল্লেখযোগা কয়েকটির তালিকা দিচ্ছি: 

সংস্কৃত ভাধা ও সাহিত্য : পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিশ্ঠাসাগর 

সংস্কত কাব্য : রেভারেও কুষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাংলা কাব্য : হরচন্ছ দত 

ইউরোপীয় ও হিন্দু নাটক : কৈলাসচচ্ছ বহু 

বাংলা শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা : প্যারীচরণ লরকার 

বাংলার কৃষির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ : য়ামশন্ধর লেন 

বৈদ্বাতিক টেলিগ্রা্ষ : এইচ. উড্রো 

কলেদীয় শিক্ষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্যের স্থান : প্রসনক্যা সর্বাধিকারী 

কনগরে শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও শিক্ষিত বাক্তিদের চরিত্র ও সানাজিক জীবন : উমেশচন্্র দত 

বাংলার শিক্ষাবাবস্থা ও মাতৃভাষায় শিক্ষার সমস্কা ; জগদ,শনাথ রাম 

বাঙালী সমাজ ও জীবন : হরচন্ত্র দত্ত 

সংগীত প্রসঙ্গে : কিরপাটি ক 

বাংলার নারীলমাঞ : কৈলীসচজ্্ বনু 

বাংলায় ইংরেজী শিক্ষা: রেভারেণ্ড লালবিহারী দে 

বাংলায় চিন বিধবার পুনাবিবাহসমন্তা : তারকনাখ দত্ত 

সভায় পঠিত বিধয়গুলি বিশ্লেষণ করলে নেব! বায, সমা্ ও শিক্ষা সন্বত্বে আলোচনার প্রাধান্ত 
ছিল বেখুন গোমাইটিতে এবং অধিকাংশ আলোচনাই বাংলাদেশের সমস্তা নিয়ে করা ছত। কাবা দর্শন 

ত নকালিলি লিটারাহি স্রাব" সহ্বস্ষে রেভারেও কৃক্ষমেহেন বয্যোপাধ্যানের জঁ বনী প্রসঙ্গে হরিহা। দাস আলোচনা করেছেন 
Bengal Past and Preseni, Vol, 38, Part 1 ( July-September 1929} 1 ক্লাবের বাৎসরিক রিপোর্টও প্রকাশিত হত । 

bs) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


বিল্লান ইতিহাল ইত্যাদি বিষয় নিযে তর প্রধান আলোচনাও ঘখেই হয়েছে, কিন্ত তার যখ্যে বিষ 
এই বৈশিষ্ট্যটাই বড় হয়ে ছুটে ওঠে। বাংলাদেশে বাইরের সমাজ জীবনে, বিশ্াসাগর-চুগে, সমাজ ও 
শিক্ষার সমস্কাই ছিল প্রধান। তখনকার বিশ্রং-সভায় এই সমস্কাগুলিই ডাই প্রধান আলোচ্য বিষয় 
হয়ে উঠেছিল। সমাজ্জ-দীবনের সঙ্গে তখন বাঙালী বিৎ২-সমাজেহ কতটা প্রতাক্ষ সম্পর্ক ছিল এবং 
তার! তাদের সামা্তিক কর্তব্য সম্বন্ধে কত সচেতন ছিলেন, বিদ্ব-সভার এই ইতিহাস থেকে তা 
বোঝা যায়। 

বেধূন যোলাইটিতে ধর্মালোচনার স্বাধীনতা না থাকার জন, হিচ্ছু ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান সভারা, তার সঙ্গে 
হনিন্ সম্পর্ক রেখেও, আরও নতুন ছোট ছোট বিশ্বং-সভা গড়ে ভোলেন। তার মধ্য বিস্যোংসাহিনী 
সডা ও ফ্যানিলি [লিটারারি ক্লাব অন্ততম। অন্ত দিকে তববোধিনী সভা তো ছিলই । এই সব সভায় 
ধর্মের কোলো গোড়ামি ছিল নী, কিন্তু ধর্মতর নিয়ে অবাধ আলোচনা হত। তা হলেও এই লব 
সভার বৈঠকেও প্রধান আলোচ] বিষন্ন হয়ে ওঠে দেশের সামাজিক ও শিক্ষা-সমক্তা। ফ্যামিলি 
লিটারারি ক্লাবে “বাল্যবিবাহ” প্হীশিক্ষ।” “বহুবিবাহ” ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বিদ্ো২সাহিনী 
সভা ও স্থহৃদ্‌ সমিতি তে গ্রত্যক্ষভাবেই সমাজ সংস্কার আন্দোলনে সহায়ত! করে। 


বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা! 


বিদ্যাসাগর-যুগের বি্ং-সূভার এই সামাজিক চেতনার ভিতর থেকেই “বঙ্গীগ্ সমাজবিজ্ঞান সভার” 
প্রতিষ্ঠার আভাল পাওয়া যায়। বেখুন সোসাইটিতেই যে একটি সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ছিল, লে কথা 
আগে বলেছি। রেডারেগড লঃ সাহেব সনাজবিজ্ঞানের চর্চা সদ্বদ্ধে বাংলার বিদ্বজ্জনদের অগুপ্রাণিত 
করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কয়েছিলেন। পরে স্বতস্তভাবে যখন ‘বঙ্গীয় সমাদবিজ্রান সভা' ১৮৬৭ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও লঙ সাহেব তার একজন অন্তত উদ্যোক্তা ছিলেন। 

নেরি কার্পেন্টার এ দেশে এসে একটি স্বতঙ্থ সমাছবিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেন। 
স্থানীয় বিবেঈ ও এদেশ সন্লান্ত শিক্ষিত প্ৰাক্তিদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আলোচন! করেন। 
১৮৬৬ সালের ১৭ই ডিনেম্বর এসিতাটিক সোসাইটিতে একটি সভা হুয়। তাতে কুমারী কার্পেন্টার 
ত্রিটেনের “National Association for the Promotion of Social Science in Great 
Briংএain”-এর শাখা প্রতিষ্ঠান ক্রপে বাংলাদেশে একটি সমাজবিজ্ঞান সভা! প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। 
প্রস্তাবটি বিবেচনা ক'রে সা! লে প্রাথনিক খপড়া-পুরিকল্পনা রচল! করবার জন্ত একটি কমিটি গঠিত ছয়। 
এই কমিটিতে ছিলেন-_ঈশ্বরচজঞ বিস্তাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভারেও» লঙ, জাস্টিস্‌ নর্দান, জাস্টিস 
কিছ়ার, জাস্টিন সীটনকার, ই. সি. বেইলি, আর্থার গ্রোট, আযাটকিন্লিন, ফাকুার, ম্যাকেন্জী, ক্ষেত্র- 
মোহন চাটুদ্ছে, প্যারীঠাদ নিত্র, বানচ্্র মিতু কেশবচজ্ লেন, মনোমোহন ঘোব ও রাদেন্রলাল মিত্র। 
কমিটি ব্রিটেনের সমাজবিজ্ঞান সভার শাখা হিসেবে এদেশে কোনো সভা স্থাপন করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেন এবং Bengal Social Science Association নামে একটি শ্বতত্র সভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন 
১৮৬৭ সালের ২২ জানুয়ারি মেট্‌কাফ হলের সাধারণ সভার প্রস্তাবটি গৃহীত হথ। বঙ্গীয় সমাজবিন্তান সভার 
লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রস্পেক্টদ-এ বলা হয়; 


চতুর্থ সংখ্যা বাংলার নবজাগরণে বিদ্বৎ-সভার দান 


“The object of the Associationis to promote the development of social 
Progress in the presidency of Bengal, by uniting Europeans and Natives of 
all classes in the collegtion, arrangement and classification of [acts bearing ou 
the social, iutellectual and moral condition of the people.” 

শভার কাজ চারটি বিভাগে ভাগ কর! হয়: ১. আইন ২. শিক্ষা ৩. দ্বাস্থা ৪. অর্শনীতি ও 
বাণিজা। প্রত্যেক বিভাগে কি কি বিষয়ে অহুলন্ধান কর! যেতে পারে, তাই নিয়ে দিলেবানের মতন 
একটি ক'রে শাকুলার’ তৈরি ক'রে সভাবের বিতরণ করা! হগ্ছ। এই বিভাগ সাকুলারগুলি থেকে 
অশুসদ্ধানযোগা কয়েকটি বিধয়ের কথা উল্লেখ করছি : 

আইন বিভাগ : ট্রাস্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে বৰ্তমান হিন্দু ও মুসলনান আইন পধালোচনা করা, তার 
ক্ষলাঞ্চল বিচার করা এবং তা কামা কি না বল!। 

“বেনামী" রীতি সম্বন্ধে অমুসদ্ধান করা) 

পঞ্চায়েত প্রথা, তার বৈশিঠা ও প্রভাব ॥ বিবাদ-নিষ্পন্তির ব্যাপারে তান প্রয়োজন:ঘত: কি? 

বিচারালঘে উংকো গ্রহণের ছূর্বাতির অশুলন্ধান_-তার কারণ কি? প্রভাব কতদূর ? ছর্নাতি দননের 
পদ্থা কি? 

অপরাধ সম্বন্ধে তপা সংগ্রহ কর!--অপরাদ কারা করে, অপরাধীরা কোনে! বিশেষ জাতির লোক কি না? 
যদি হয়, তাহলে সেই জাতির স্বভাব, অভ্যাস, আধিক অবস্থা কি বকম ? কি কারণে অপরাধ করে তার! ? 
তার জন্য দারিত্া কতটা! দায়ী ? মাদক-নেশ! ইত্যাদি কৃমভাঃলই ব। কতট। দায়ী ? 

আত্মহত্যার কারণ অসসন্ধান_মাইন ক'রে আত্যহত্যা বন্ধ করা লম্ভব কি ন: ? 

শিক্ষা-বিভাগ : গত অর্থশতাবীতে বাংলাদেশে শিক্ষার বিস্তার--হিন্দু 9 মুপলবান উভয় লন্্রদায়ের 
সামাছিক ও পারিবারিক দীবনে শিক্ষার ফলাফল কি? নি্গবঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার লা 
হবার কারণ কি? ol 

প্রত্যেক জেলার শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা-কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর বধো কতটা শিক্ষার 
বিস্তার হয়েছে? কৃষকদের মধো, কারিগরদের মধো, ভৃতাদের মধো ? 

বিষ্ালয়ের মাধ্যমে কষির উ্তি করা সস্তব কি নাঁ_ ছলে কতটা সম্ভব? 

হবশিক্ষার বিস্তার-_হিন্দু ও মুললনানদের মধ্যে কতদূর হয়েছে ? বিস্তারের পথে বাধ] কি? বাধা দূর 
করার উপায় কি? 


রি প্রত্যক্ষ অনুসৃদ্ধানের সুবিধার অন্ত এক-একটি বিঘয়ে কনীদের ছন্য প্রশ্নদালা তৈরি করে দেওচা হত। 
"স্রীশিক্ষা’ সম্বন্ধে এই ধরনের একটি প্রশ্নমালার পরিচয় দিচ্ছি : 

১। জেলা ক'টি বিদ্যালদ্ব আছে বালিকাদের ঘা? শুধু বালিকাদের ছন্ক, না বালক-রালিক! 
উভয়েরই জন্তু? fe 

২। ছাত্রীরংখ্যা কত? দৈনিক ক'জন করে গড়ে উপস্থিত থাকে ? 

৩। বিস্তালয়ে ভতির ব্যাপারে জাতিগত বাধা আছে কিনা ? 


বিশ্বভারতী পত্রিকা ছাদশ বর্ষ 


৪। ক'বছর বপ্নসে সাধারণতঃ বালিকাদের স্থলে ভতি করালো হু, এবং কত বছর বয়সে স্থল 
ছাড়িয়ে নেওছা হয় ? 

*। স্থল ছাড়ার প্রধান কারণ কি? 

৬। স্থলের পাঠা কি? 

*। বিধবা, না বিবাহিতা স্বীলোক, শিক্ষকতার পক্ষে কাদের ভালে| মনে হয়? 

৮। হিন্দুদের পারিবারিক জীবনের গড়ন স্বীশিক্ষার অন্তরায় কি না? তরুণ স্বামীর! তাদের নববিবাহিতা 
তরী স্বীদের শিক্ষার ব্যাপারে কোনো সাহায্য করেন কি নাঁ_করলে, কতটা করেন? ইত্যাদি । 

বিভাগীয় বিষয়ের সাকুলার এবং প্রত্যেক বিষয়ের প্রশ্বমালা দেখলে বোঝ] যা, ঘতদূর সম্ভব বিজ্ঞানসম্মত 
পদ্ধতিতেই প্রতোক বিষয় সম্বন্ধে অহুলন্ধান করা হত। বাংলার বিহ্সমাজের মধ্যে শুধু সমাজবোধ 
জাগানো নয়, সামাজিক জীবন ও তার সস্তা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচারবৃদ্ধির বিকাশেও বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান 
সভার বিশেষ দান আছে ।* 


রানমোহনের যুগ থেকে বিদ্যাসাগরের যুগ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিৎং-ভ।র মধো যে বৈশিষ্টাগুলি ফুটে 
উঠেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ থেকে ধীরে ধীরে সেগুলি লোপ পেতে থাকে । সেই বৈশিষ্টা- 
গুলির মধো উল্লেখযোগা হল_-আলোচনান্ স্বাধীনতা, মতামতের উদারতা, পারস্পরিক মিলন ও ভাব- 
বিনিময়, প্রথর সমাজচেতনা, বিখংসমাজের সামাজিক দাড্বিত্ববোধ, নবীন বিস্যোংসাহীদের প্রেরণাদান 
ইত্যানি। যদিও বাডালী হিন্দু: ত্রাঙ্ম ও এ্রী্টানদের মধ্যে সামাজিক ব্যাপারে তখন মতবিরোধ 
যথেষ্ট তীব্র ছিল, নবীন ও প্রাচীনদের মধো পথের বাবধানও ছিল বিস্তর। কিন্ত তা সরেও বি-লডার 
আসরে সকলের নিলনের পথে তেমন অনতিক্রম্য কোনো! অন্তরায় ছিল না। আঙ্কের রাজনৈতিক সংঘাতের 
তীব্রতার যুগে থে দুর্গা প্রায় বাধার স্থরি হয়েছে, সেদিন পে-বাধার সু হয়নি। সাধারবভাবে আন প্রায় 
সকল শরীর সভা-সমিতির চরিত্রই বদলে 'গৈছে। রাছনৈতিক চেতনার প্রভাব সত্ৰ সমান স্পষ্ট ন। 
হলেও, ভা থেকে একেবারে মুক্ত কারও অস্তিত্ব আছে কি না, অথবা সম্ভব কিনা সন্দেহ। বিদ্ধং-ম ভার 
ক্ষেত্রেও এই প্রভাব অনবিস্তর দেখা হায়। রাজনৈতিক সমন্তা ছাড়াও, লামালিক-অর্থ নৈতিক দীনের 
সমস্ত আজ আগেকার তুললাম অনেক বেশি ঝটিণ হয়ে উঠেছে। মাহ্ষের সঙ্গে মান্থষের ভাব-বিনিময়ের 
স্বাভাবিক সানাজিক ইচ্ছা-বাসন। পর্ন স্তিমিত হয়ে আলছে মনে হয়। মানবোচিত সাধারণ উদায়তা- 
বোধটুকুও যেন আমরা হারিয়ে ফেলছি। এ আমাদের সভ্যতার অভিশগি কি আসধাদ, জানিনা। না 
জানলেও, এইটুকু বোঝা ঘায় ঘে এই পরিবেশে, বিশ্বংপভার মুক্ত অঙ্গনে, প্রত্যেকের দ্বাতস্তা রক্ষা ক'রে, 
বি্নদের পক্ষে মিলিত হওয়া খুবই কঠিন। তাই বেকালের মতন কোনো বিভা পুঁনঃপ্রতিটা করার 
কণা চিন্তা করা আজ আর সন্ভব নয়। কিন্তু একালের উপযোগী কোনো বিষং্পভ! আজও গড়ে উঠেছে 
বলে, অথবা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে ব'লে মনে হয় না] অথচ সান্থের জীবনের সাননে আদ্র 
এত ঝিজ্ঞালা, এত সমন্তা এসে ভিড় করেছে যে বিশ্বজ্গনদের পক্ষে বিজ্ছিহভাবে তীর উত্তর বা সমাধানের 





৪. Transactions ০1 the Bengal Social Science 45596824805 ; 1867-1672. 


চতুৰ্থ সংখ্য। বাংলার নবজাগরণে বি্ং-সভার দান 


নির্দেশ দেওয়াও সম্ভব নয্। বিহজ্জনদের এঁতিহাসিক ভূষিকারই মাজ বৈপ্রবিক রূপাস্তর হয়ে গিরেছে। 
থে বাক্তিগ্বাতস্্রা ম!নবতস্ ও যুক্তিবাদের বাতি জালিয়ে মাহুঘ বধ্যুগের অন্ধকার গহ্বর থেকে আধুনিক যুগের 
আলোকরা্ো প্রবেশ করেছিল, তা আছ 'সমটির' অতিপাধিব প্রতিভ রাষ্ট্রে ঝাপটায় নির্বাপিতপ্রায়। 
এই অবস্থায় কোলে। বিহ্বং-সভার পক্ষে তার প্রকৃত ভূষিকা বঙ্ধায় রেখে গড়ে ওঠা স্বদূরপরাহত ব'লে মনে হয়। 


বিভ্বৎ-সূভা সম্বন্ধে অস্তান্ত আলোচনা 


(ক) “লাবারণ ভ্রানে।পাছিক! সঃ” ( Society for the Acquisition of General Knowledze ): এই সোলাইটির 
তিল খণ্ড 'ট্রান্দাক্শনদ্‌' প্রকাশিত হয়। ‘ফ্যালকাটা রিডিট' পত্রিকায় বেশুন সোনাইটিতর আলোচনা শ্রদস্গে 'তানোপান্িকা 
সার" ম্যানিফেস্টোটি সম্পূর্ণ উদ্ধত করা হয় ( Catcutia Reriew, Vol 16, July-December 1851, pp 197-183) 1 
জীবোগেশস্র বাগল “নব্যশিক্ষা ও দেশপ্রান" প্রবন্ধে (হত, আনন ১৩:৯) এই তিন গও ট্রানগাকশননেত্র বিবয়বনত বন্ধে 
আংক্ষিপ্ত আলো6ন। করেন এবং তার “আাতিবৈর"শ্স্থে (১৩৫১ ) সমতার প্রচারপরটিও উদ্ধত করেন। 

থে) "তন্ববোবিনী সভা": তন্ববোধিনী সভ| সন্বভ্ধে ঈীশ্ভাতচক্ৰ সক্গোপাধ্যাত (তন্থকৌস্ত্রী পহিক1), ই ঘোসানন্দ দাস 
( প্রবাসী ১৩৪৫ চৈয় ) ও গুপিলীপকুমার বিশ্বাস (ইতিহাস পয়িকা, ১৩৯১-৯২) মূলাৰান তথাসমৃদ্ধ আলোচনা কুরেহেন। তকবোধিবী 
পত্রিফ। থেকে এই লগার বিশদ বিবরণ সংকলন করা সন্ধব। 

“আযীয লচ” লঞ্চে বিস্তারিত মালোচন। ইপ্রভাতচত্র গঙ্গোপাধ্যায় "তন্তুকোবুয়ী পডিকায়' (৭৬ ভাগ, ১৩৬০ ) ধারাবাহিক 
পভাবে.করেছেদ। , 

(গ) “বঙ্গীয় সসাজবিন্ঞান সত্য: এই সভা সম্বন্ধে সম্প্রতি “প্রবাসী” পত্রিকায় (১১৬২ কাতিক, পৌষ, চৈত্র) জযোগেশচন্র 
ব্বাগল -লিখিত বিষণ প্রকাশিত হয়েছে। 


সংশোধন 


“এনকহারার” পডরিক। : গত সংখ্যার “বিশ্বভারতী পত্রিক।"॥ (মাদ-চৈত্র ১৩১২, পৃ ২২) আবি লিখেছি, ১৮৩১ লালের 
“দুলাই ঘাসে কৃকমোহন বন্দোপাধ্যায় চ:৮17৩ পত্রিকা প্রকাশ করলেন" । জুলাই মালের ব্বলে মে মাস হবে, নস্তবতঃ 
১৭ দে (ত্রদেক্ষনাধ বন্দ্যোপাধ্যায়, লংধাদপত্রে সেকালের কথা, ২ খও, পৃ ১৭৫)। গীযোগেশচন্র বাগল এই যিহয়ে আদার দৃষ্টি 
আঘর্মশ করেছেন, সেরস্ত কৃত (লেখক 


সমান 


বাউল-পরিচয় 


ভ্রক্ষিতিমোহন সেন 
পূৰ্বাস্বৰৃত্তি 
ত্রিকাল যোগ 


সহজমতের মার একটি বড় কথা হইল ত্রিকাল বোগ। ভূত ও ভবিস্তং কালের মধ বর্তমান কাল হইল 
লেতু। পূবেই বল! হইয়াছে ওক ভূতকালের প্রতিমৃতি, শিশ্ত ভবিস্ততের এবং দীক্ষা হইল বর্তমান ৷) 
আমাদের বর্তমান জীবনে ভূতকালেত্র সার্ধকত| হেন থাকে এবং বর্তমানের পরিপূর্ণতা হইবে ভবিস্যতে 
জীবন হইল এই ভূত ভবিষ্যতের মধো সাধনার সমহস'করণ। 
ভক্তিহীন ডোগী বিশ্বান্‌ ও বিযয়লম্পন শূরসকে দেখিয়া কবীর বলিছাছিলেন, “তোমার জীবন একটি মর্মর- 
প্রস্তর-নিমিত সহার্ব সেতু, ধাহ। ছুই তারের সঙ্গে অল্পের জন্ত যুক্ত হয় লাই।” অর্ধ এমন মন্তার্থ উভদ্ন 
তীরের সঙ্গে যোগহীন সেতু অপেক্ষা দীনহীন বংশ-লেতৃও ভালো, ধরি ছুই তীরের লঙ্গে তার যোগ থাকে । যে 
জাঁবন ধনে, জানে এর তাহাতেও ধরি অতীতের সার্থকত! ও ভবিস্ততের জন্য পরিপূর্ণতা ন! থাকে তবে 
লেই সেতু যতই নহাৰ্থ ততই শোচনীয় ৷") * 
খাহারা ভবিষ্কুতের সকল সম্ভাবনা ক্ষয় করিছা বর্তমানে ওশ্বধ স্থটি ও সুধসন্তোগ করেন তাহারা রুপার 
পাত্র । তাই বাউল বলেন, 
তিনকাল খাইলি এককালে। 
কিসের লাইগা ও অতাগ্যা গড়জি এমন বেহালে 
ইস খালি (= খেলি ) সোনার চাৰি 
এখন রতন “কোঠায়” (= তাণ্ডাগ্বার) 
কেমনে যাবি, আপন সর কেমনে পাবি, 
মরলি আপন কণালে। 
বর্তমানকে প্রধান করিগ্রা আমরা যে আনাদেত্র অনস্থ ভবিশ্যংকে হারাই তাহাই লক্ষা করিয়া! 
বলিয়াছেন _ % 
অনেক উচ্চ হযোগ পালা), (রে মল) 
বড়ই তুচ্ছ করলি দাবি। 
{ এমন ) অতুল -কোঠার- (=কাণ্ডাত) পালি রে তুই, 
কেবল পালি ন। তার নরষ চাবি । 
এই তূত-ভবিষ্যতের ধন্ব হেদন একরপ সাধনায় মিটাইতে হইবে ভিতর বাহিরের হন্মও তেমনি সমরল 
সাধনা দ্বার! মিটাইতে হুইবে । বাউল বলিঘ্বাছেন_- ভিতর ও বাহিরকে সেই প্রেদময়কে দিয়াই এক করিতে 
হইবে । এই কথাই কবীর বলেন__ 


চতুর্থ সংখ্যা বাউল-পরিচয় 


এ দূর-নিকটের ছন্দও তাই ব্রসপ্রাধির পথ হয় না। কারণ বরন দূরে ৰহেন। 
দূর মহৈ তো পদ্থ ভী হি 
দুর নহী তে! পনৃভী নহি (কবীর 
ভীতর কঠু তে| ডগদর রায়ৈ 
বাহর ক£ তো ফুঠালো। 
বাহের ভীতর লকল নিরংতর 
চিত অচিত কউ গীঠালে (-কনীয় ১৭ ভাগ, ১০৪ 
ঘদি বলি তিনি অন্তরে আছেন তবে বিশ্বপ্গং লজ্জিত হয়। যদি বলি তিনি বাহিরে তবে লে কথা! 
মিথ্যা হন । বাহির-ডিতরে ব্যবধানকে নিরস্তর করিদ্বা আছেন তিনি, চেতন-মচেতন এই তার ছুই 
পাদগীঠ। 


(কোয়াযোগ 


ভিতরের সাধন! করিতে গিযা সহঙ্গপন্থীদের একট! মণ্ সাধন! হইল কায়াযোগ ॥ 
এই জীবান্মার সঙ্গে যেমন পরমাম্মার একটি প্রেমের যোগ আছে তাহ! উপলব্ধি করাই সাধন|, তেননি 
এই নেহের সঙ্গে বিশ্বের একটি যোগ আছে, তাহা সাধন করিয়। রেখ। চাই । বাংলার নাথপন্থী যোগীদের 
অনেক বাণী ও শিক্ষা বাউলদের মখোও চলিত আছে। " 
কবীর প্রভৃতির সধ্যে এই কথা বারবার আমরা পাই_ 
হা ঘট ভীতর সত সদুন্পর ঘা ঘট নৌলখ তারা ই্যাসি। 
নানকের সম্প্রদায়ে প্রথিত “প্রাপসংগলী” কায়াযোগের একখানা বড় গ্রস্থ। দাদু, হুন্দর নাল প্রভৃতি 
সকলের মতেই কায়াঘোগ একটি বড় লাধনা॥ দান ভাহার “কান্বাবেলী” গ্রন্থে বলেন, এই ফায়াতেই 
“কার” “আকাশ” "পবন “প্রকাশ” "নীর” “হুর” “তুর "ত্রিদেব" “অল অভের” “চারিবেন” "লব ডেন” 
ও সব “বাণী” নিহিত। এই আমাদের কায়াতেই ভগবান নানাভাবে অবতীর্ণ হইতেছেন। কায়াতেই তার 
লীলার প্রাঙ্গণ, কায়াতেই প্রাণের আধার। 
ক্ষারার অধোই তরিতুবন রাজ ।-_কাপ্াবেলী ১৯ £ 
কারাতেই চৌন্দ ভূবন ।--ই ২* 
* কারাতেই লব ব্রহ্মা ও নব্ও 1” ২১ 
কাঘাতেই অবিগত নাৰ, ও নাগৰ লাত।__ ২৯ 
কারাতেই সঙ্গ ধমূনার সঙ্গ 1 ই ২৮ 
কাযাতেই কাদ দ্বারকাদি তার্থ ।--ও ২৯ 
কারাতেই ্র্রাপতি ও তীর্ণঘাত্রা ও ৩, 
কাঙ্গাতেই জপ জাপ, কাচাতেই তিনি রং ।--ট ৩৩ 
কারোতেই ভরা ভাণ্ডার কারাতেই অপার ধন্ধ ।--ধ ৪১ 
কায়াতেই জগৎ কর্তা, দব কিছু কাঙ্গাতেই ।--ই ॥৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


কাযাতেই বহ বিস্তার £ কারাতেই অনন্ত অপার |_ত ৪৯ 
কাযাতেই অসম অগাধ ।-_-উ ৫৯ 
কাঢাতেই সাধনা, কারাতেই বিচার ৷ «২ 
কারাতেই পাশের খেলা, কারাতেই নির্বাণ পদ ।$-উ ৫৪ 
ক্াঙ্গাতেই নিকর ঝরে, ফাহাতেই সেয| করে ।-_এ ৫৭ 
কাযাতেই জান কাগাতেই খানে ।--এ ৯১ 
কাঙ্গাতেই এফ কর্ত। ও অনেক কলা ।-_উ ৬৩ 
কাল্পাতেই রশ ও কায়াতেই সঙ্গ 1-_ ৬৪ 
কারাতেই পার হয় উত্বীর্ণ।_ ৭২ 
কারাতেই হয় উদ্ধার (এ ৭৭ 
কাছাতেই সেই লৌনশর্যদয়ের দর্শন ।-- ৭৮ 
কায়াতেই হি্ততস মেলেন ।-এ ৮* 
ক্কায়াতেই সেই জ্যোতি, কাল্লাতেই সেই পরিপূর্ণ হণ ।-_উ ৮৪ 
কায়াতেই সম্ট কল্যাণ, কায়াতেই দর জর কার ।_& ৯৩ 
অথর্বেও আছে-_ 
ত্ৰাসত: চ মৃত্যুশ্চ পুরুেধি সবাহিতে। 
সমূষ্ হত নাডাঃ পুরুষেধি সমাহিতাঃ। অথর্ব ১+, ৭, ১৪ 
মতা ও অমৃত, এই মানবদেহের কাঠামো? সমুদ্র তাহার নাড়ী ৷ মানবের মধোই অ্রচ্ধকে দেখিতে 
হইবে। 
মানবের এক-এক অঙ্গে এক সতা, কোথাও তপ, ব্রত, কোথাও কোথাও যতি, কোথাও শ্রচ্থা, কোথাও 
সত্য, অগ্নি, বাু। চন্রমাও অঙ্গ, ভুমি অস্তরীক্ষ ও স্ব: তার অঙ্গ ॥ 
কলিরেঙ্গে তো অস্তাখি তিষ্ঠতি 
কিঙ্গ খতমস্কাধ্যাহিতৰ্‌ ৷ 
ক্ষত পরদ্ান্ত তিষ্ঠতি 
কষশ্িবঙ্গে সতামন্ঠ প্রতিতিতদ্‌ ॥ 
কস্থাদঙ্গাফ্থীপ্যতে পিত্ত 
কস্তাদক্ষাংপবতে সাতত্িদা 
\ কহ্মাদঙ্গা দ্বিমিৰীতেধি চলহ 
কপ্ল্নস্গে তিঠতি ভূনিরপ্ত 
কদ্মিত্ঙ্গে তি্ঠত্যম্বরিক্ষৰ্‌ । 
কৰশ্মিরঙ্গে তিঠত্যাহিতা দোঁঃ 
কশ্মিবক্গে তিষঠতাত্তরং দিবঃ ॥ অপর্ব ১০, ৭, ১-৩ 


((অভ্পা জপ 


ব্পও ইহাদের চলিত আছে বটে কিন্তু তাহা মালা-স্রপ বা কর-্রপ নহে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেছ 
সিযস্থাস-প্রস্থাসের সঙ্গে সঙ্গে জপ করেন। তাহাকে অন্রপা জপ বলে!) কবীরও বলেন-__”দাল! চলে 


চতুৰ্থ সংখ্যা বাউল-পরিচল্প 


স্বাস উ্বাস কী জামে গাঁঠ ন মের ।* দাদ বলিহ্থাছেন, “মালা অপূন কর পূ, অপু তে! অজপা জপ” 
“মাল! শ্বাস উশ্বাস কী' 1 
মালা জুন কর পূ 
দমূহসে কহু দ রাদ।" 
_ সপ কৰীরকী না, শৃদিযণ অঙ্গ, ৮৯ 


(সে নাথপন্থী ও লিবপন্থীদের হোগসাধলাহও এই অন্ধপা জপ আছে। বাউলর! কিন্তু ইহাতেও লন নন; 
তাহারা বলেন, যন নিশ্বাসের টানাটানি বিনা সহজেই মন স্বরপানন্দে ও ঘোগানন্দে ভরপূর থাকিবে তখনই 
স্থমিরণ বা জপ হইবে পূর্ণাঙ্গ ও সহজ । 


ব্রহ্ধসংকোচ 


মন্দিরে ধাহাদের প্রবেশ নাই, শাহে ধাছাদের অধিকার নাই, হাগঘল্তে ত্রতে ঘাহাদের স্থান নাই তাহাদের 
একমাত্র বস্ত আছে আপন অস্যরা্মা, আপন জীবন ও আপন কাযা! তাহাদের পক্ষে সহজ হইল আপন 
দীবনে বিশ্বল্থীধন, আপন আত্মায় বিশ্বাত্যা ও আপন কাছই বিশ্বকা়া সমরল করিত্বা দেখা। প্রেম ও জান 
লব-কিছু এই লমরসে সমন্বিত করিয়া ইহার! দেখিতে চান্ব। নালা ডেদবিভেদের কুট বিচারের মধ্যে 
ইহারা যাইতে নারাজ । 

কাজেই ব্রত তীর্ণ শাবিচারাদি ছাড়িদ্বা ইছারা চেষ্টা করে এই কারাতে সমগ্র বিশ্বকে অস্থভব করিতে ও 
লমগ্র বিশ্বে এই কায়াকে অনথভব করিতে । নিজেকে ঘি বিশ্ব প্রমাণ বিস্তৃত ন! করি ভবে এই জীবনে পরমাদ্ধা- 
বিশ্বাত্যাকে আবাহন করিতে পারা যায় না। কারণ তিনি অসীম অপার বিড়, স্কৃত্র এই কায়াতে তাহাকে 
আসিতে হইলে তাকে সংকীর্ণ করি দুঃখ দেও হম্ব। এই ক্রদ্কংকোচের দুঃখ দূর করিতে নিদ্বেকে ও 
সব বিশ্বকে একরস করিতে হম্ব। ইহাই তাহাদের প্রধান যোগ। অ্রন্ধকে পাইতে হইলে নিজকে ব্রদ্বধামের 
মত উদার কর। ইহাদের মতে সহজ গান্ত্রীর তাহাই হুইল সহজ ব্যাহৃতি ব! “নব স্ব: । অর্থাত 
ব্রদ্ধগায়ত্রী উচ্চারণের পূর্বে আপনাকে সর্ব ভূ-ভৃব-্র্পোকে ব্যাপ্ত করিয়! দিতে হইবে। ইহাই ব্যাঙতি। 

উধব শ্রোভ 

এই দেহের মধো বাউলদের একটি ক্রিদ্বা আছে তাহাকে উর্ধন্রোত করা বলে । ) উত্তর-পশ্চিমের লাধকেরা 
কেহ কেহ্‌ উহাকে ‘ধার! উলটানো" বলেন । ইহাদের যতে জড়ের নিয়ন এরনুলারেও আড়শক্কি বশে 
লব রলই নিগ্রগামী। নঘীনাল!*বাহিয়া জল সমূত্রের দিকে চলে, জড়প্রক্ৃতির নিয়মে । এই নিরষের 
* ব্যতিত্রৰ হয় দীপে ও জীবনে । অর্থাৎ দীপ আলিলে মনি তৈলবিন্দু উ্ধ্বস্রোতে ফিরি! চলিল। জীবনের 
ধর্মও তাই । একটি বীজ মাটিতে অস্থরিত হইলেই তাহার অদ্ধুর উর্ধ্বগাখী হয়, সঙ্গেলঙ্গে রসও উ্ধবগামী 
হয়। তাল-শাল-নারিকেলাদি বৃক্ষ ততটা উরধ্ পর্যন্ত উঠে ঘতটা তার রস উঠে। অর্থাং রস উঠ] লইয়াই 
বীবন। উর্বদিকে হত পরবস্ত রম উঠিতে পারে ততদূর পধস্তই বৃক্ষলতাদির জীবনের নীবা। কাহ্েই 
সাধনার ঘদি জ্যোতি ও জীবনের প্রন্বোজন থাকে তবে কামনার জড়খারাকে উলটাইয়া চিন্সন্ব ধারা করিতে 
হইবে। নিন্বপামী কামনাদ জীবধ্যরাকে উলটাইয়া জ্যোতির্ঘর প্রাদযর শিবধার! করিতে হইবে । পশুধর্মের 
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জড়ধর্মের ধার! অহংকে কেন করিঘ স্বার্থের অন্ত নীচের দিকে ধাবিত হয়, ইহাকে উলটাইয়া উবু করিলে 
তাহা প্রেম ও শেবাতে পরিণত হক তখনই তাহা শুদ্ধ হয । প্রেমের বলেই কামের ধারা উলটিঘ়! প্রেম 
হইদা ঘাছ। প্রেম এমন অপূর্ব বস্তু বে তাহা দেবলোকেও দুর্লভ । প্রেমে আুনীম ছুখে থাকিলেও স্বর 
অমৃত তার কাছে তুচ্ছ । তাই দেবতারাও প্রেম চাহেন। দুঃখের ভয়ে দেবতারা প্রেমকে প্রথমে চিনিতে 
পারেন নাই বলিঘা অস্থতপ্ত। তাই বাউলের! গাব__ 
ত্রেষ আবাহ পরশহনি 
তারে চু ইলে থে কাষ হয় রে সেবা । 
তোই) গোলোক চার বে তুলোক হতে 
মানুষ হৈতে চার যে দেবা) 
ছুংখভীত হ্র্গলোকে প্রেমের সম্ভাবনা] কোথায়? কবীরের মতে প্রেমে যে 'জস্ম মরণ ছোড়া, জন্ম-মর্ণ 
হিসাব ছাড়িদ্বা দোলাইতে হইবে । প্রেমের সাধন| বড় কঠিন, সবাই তাহা সাধিতে পারে না। মোমের 
ঘোড়ায় উঠিয। অগ্নিকৃণ্ডের মধ্য দিয়া তাহাতে হয় চলিতে । তাই কবীর বলেন, 
নেছ নিষানে কঠিন হৈ সব সে নীতত নাহি" 
চো মোম তুর চলতো পারক মাহি ।- প্রেম ভঙ্গ ৮৩ 
সর্বদূতধ সবেও প্রেন ধন্ত। প্রেমহীন স্থপময় স্বর্গলোকও অতি ছার। এই মহুনীয় প্রেমের পরশমণি 
মানবভভীবনেই সস্ত্ব বলিয়া দেবতারাও দেবস্ধ ছাড়িয়া মানব প্রার্থনা করেন। 
উলটিয়া ধার! যখন শুদ্ধ হয়, মলিন কাম ‘যখন শ্ুন্ধ প্রেম হয়, তথনই তাহ! বন্ধনকে অতিক্রম করিগ্ন। নব 
নব আনন্দ নব নব রস ও লীলার জি করে । যোগবাশিষে দেখি_ 
বাসনা দ্ববিষা পৰোক গুদ্ধা চ মলিনা তথা । 
মলিনা জন্মনো হে: শুদ্ধা ছস্মবিনাশিনী ।--বৈযাগ্যপ্ৰকযণ ৩, ১১ 
মলিন বাসনাত সংসার, শুদ্ধ বাসনায় মুক্তি । অথর্ব বেদে আছে_ 
আটা নহারা দেবানাং পৃতযোধ্যা। 
তাং হিরা কোশট হর্স ফ্যোতিযাববৃত: ॥ ১*,২. ৩১ 
নবদ্বারঘূক্ত দেবলোক অযোধ্যাপুরীতে এই অষ্টচক্র বিরাজিত। তাহাতে জ্যোতির্ম্ন হিরগ্র্ কোহ 
দীপামান। 
স্মিন হিরশ্যরে কোশে ত্রাযে ড্রিপ্রতিষ্ঠিতে । 
\ তম্মিন্‌ ধদ্‌ বক্ষসাবাস্ৎ তক অ্ৰন্ধবিদো বিছুঃ ৷, ৩, ৩২ 
সেই ড্রি-অরাযুক্ত ত্রিপ্রতিষ্ঠিত ছ্রিগ্রত্ন কোষে ঘে আত্মম্ দিব্য পুরুষ বাঁস করেন ভাহাকে ব্রক্মবিদ্রাই 
আনেন। ঠ 
দেহতবের রহস্ত এখানে আছে; উলটা কমলের কথা আছে অপর্বে ১*, ২, ১৪, গ্সোকে, সেখানে কমলের 
স্থলে ‘পাত্র' দেওয়া আছে। 
উতর্ব তরন্ত দুদ্কং কু্জেলেবোদহার্দদূ। 
পতি দর্বে চক্ষুৰ! ন সৰ্বে মনল! বিদু: ৮ _আষটা, ১০. ৮. ১৪* 


উর্দ্ধে জল ভরিবার যে কুম্ভ তাহাতে রস পূর্ণ করা হইতেছে। যন দিয়া দেখিতে না পারিলে চক্ষু কি 
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দেখিবে সকলে? কমলের কথা আছে ১*, ৮, ৩৪ ক্লোকে। জন্মের মধো ছুটিল যে কমল তাহাকে 
সেখানে রাখিল কোন্‌ মানায়? 
» অপাংস্ব। পুষ্প-পৃচ্ছাৰি হত্র তন্মারর! হিতম্‌ £ ষ্টা, ১+, ৮, ৩৪ 
১০ ২, ৪৩ শ্লোকে আছে নবছারমুক্ত কায়াকনলের কথা । 
পুওযীকং নবসধারদ অর্ধ, ১০, ৮, ৪৯ 
চক্রবেধ বা চক্রতেদ ধারা উলটানোর মধ্যে আর-একটি কা আছে। সুস্থ ইন্তিয়াতীত হইতে ই স্বিচগনা 
দুল ও স্থুলতর্‌ পদার্থের ক্রমে রূপগ্রহণই হুইল স্ব্টিপ্রক্রিয়া। ইহাতেই সংসারের বন্ধন লাগিয়া আছে। 
উপনিষদে আছে-_ 
এতস্মাচ্জা যতে প্রাণে] দন: সর্বেলিয়ানি চ। 
খং ৰাহুল্যোতিরাপ্ট পৃণিবী বিশ্বস্ত বারিনী ৮দুণ্ডক ২, ৩ 
এই পরমপুক্রব হইতে প্রাণ মন ইন্রিম়ণণ, আকাশ বায় জ্যোতি; জল সকলের আধার এই পৃথিবী উতপর 
হইতেছে। পুরাণ তক্স যোগশাস্ব ও দর্শনাদিতেও শৃস্ষে হইতে স্মুলে যাওয়ায় “সবই” ও বুল হইতে হচ্ছে 
ধাওয়ায় “প্রলন্র” প্রক্রিয়া । “মর” পথ হইল হুম্ হইতে স্কুলে ও “টিনা পথ হইল দুল হইতে সুক্ষ 
ঘাওয়া। কাজেই সেই পরবপুকুষে যাইবার উপায় হইল হে-ধারাতে আমরা স্ব হইতে স্থলে উপনীত 
ছইঘাছি তাহ। উলটাইয়। আবার দবস্মের দিকে যাওয়া। তবেই একটি-একটি ত্বকে ভেদ করিঘ্বা উলটা 
দিকে ধাইতে ছইবে। একটি-একটি তব হুইল একটি-একটি ক্টিঘগুল চক্র বা কমল। ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, মক ব্যোন এই পঞ্চ ভবের পঞ্চ চক্র বা পঞ্চ কমল ভেন করিযা ব্রন্ষকমলে পৌছিলে সেখানকার 
অফুরন্ত রস ব| অম্বতধারা পান করিত! সাধক মৃতু হন। 
কোনো কোনো বাউল-মতে সাকাশই হইল শক্ত ব ব্রহ্মবস্ত, কাছেই চারিটি চক্র ভেদ করিয়। পঞ্চমে 
পৌছিলেই সেই অমৃতের সাক্ষা২কার হম । খারা ছয় চক্র মানেন তাদের মতে পাচটি ক্র ভেদ করিতে হয়, 
আর ধার! পাচটি চক্র মানেন তাঁদের মতে চারিটি চক্র ডেৰ কপ্পিতে হয়। 
ছড় ন্রো€তর প্রত্যক্ষ জপ হইল 'রেতো'ধার।| ইহাই হুইল অনগ্থ স্থপ্রীবীক্স। যখন তরল উলটাইঘা 
লাধক ব্রদ্ধকমলে ঘান তখন রপের সেই প্রতাক্ষন্প আপনি মিটিয়া ঘায়। কিন্তু কোনো কোনো স্মলমতি 
পহঞিয়। যনে করে এই রেতোধার। বা চন্ত্রধারাকে উলটাইয়! চারিটি স্থান ভেৰ করিতে হম্ব। তাই ইহাকে 
চারি চন্দ্রের ভেদ বলে। ইহা অতি গোপনীদ্ব তব। তাহা নাষে মাত্র এখানে যী হইল। পূর্বেও দাদূর 
কন্ছ। নানীমাতার বাণীতে অধোখার। উর্ধে ঘাইবার কথা বল! হুইয়াছে। এই তববটি বাউলর! নান! গানে 
গভীর রস দিদ্ন। প্রকাশ করিদ্বাছেন। ববানবজীবন ধেষন ভাসালে! প্রদীপের মত বহু ঘাট পার হুইঘ। চলে 
* তেমনি ভিতরেরধার। অনেক ঘাট পার হইর! চলিতেছে কবে থে শে তার চরম স্থলে পৌছিয়। তার সব 
জাল জুড়াইবে তা কে জানে ? 
পরান আশার সোতের দীয়| আমায় ভীলাইলে কোন্‌ খাটে । 
প্রভৃতি গানে দেখি জীবনের নেই মূল আদি রহস্ত বুঝিধার জন ব্যাকুলতা। ভাসমান প্রদীপ আদি ঘাটে 
ফিরিতে চাহিতেছে। বে ভাসাইয়া দিয়াছে তাহারই প্রেষম্ কোলে আবার গিদ্া ভাসিতে চাহিতেছে। 
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গ্রন্থিমোচন 


ঠাকোর ঠোকোর পুজা" করিয়া ধাহারা সুন্ম হইতে স্কুলের দিকে যাইতে চান বাউলের! বলেন তাহার! 
সেই মনের নামুযকে পাইবেন কেমন কৰি! 7? তিনিও যেই স্থন্ম হইতে শুলেরী দিকে চলিয়াছেন সাধকও 
যদি ক্রদাগত লেই দিকেই চলে তবে উভছে একই মূখে ক্রমাগত চলিতে থাকিলে পরম্পরে দেখ! হইবার তো 
উপাগ্ন নাই । তাই তখন উভয়ের দেধ। হইবে কেবনে ? তার দেখা যদি চাও তবে তিনি যদি স্ন্ম হইতে 
চলেন খুলে তবে তুমি যাও সুল হইতে সৃস্মে। তবেই কোনো-ন1-কোনোখানে উভতে দেখা হইতে 
পারে। ইহাও স্থষ্টিয় ধারাকে সাধনাতে উলটানো। 
ববীজ্ঞনাথও বলিছাছেন-_“তিনি কূপ ভালোবাসেন তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। 
আনরা তো শুধু কূপ লইয়া! বাঁচি না, আমাদের তাই অর্পের দিকে ছুটিতে হুয়। তিনি মৃক্ত, তাই তার 
লীলা বন্ধনে; আমর বন্ধ, সেইজন্ত আমাদের আনন্দ মুক্তিতে ৷” 
উত্তর-ডারতের মধাযুগের সাধকদের মধ্যেও এই তত্ব আছে। সহানির্বাণতস্ত্রের পঞ্চম উল্লাসে ৯৫ 
ক্লোক হইতেছে এই সাধনারই উপদেশ। 
গন্ধাদি জাশসংঘুক্তাং পৃথিবীশঙ্দ, সংহরেং। 
রসাধি জিহবা সার্ঘং জলফসো বিলা পয়েৎ ॥ 
জা, সারধংগরিং বায়ো বিলাপ] চ। 
সপর্শাছি গুদসৃত: বায়হাকানে প্রবিলাপরেৎ । 
অহৃকোরে হযেছ্যোম সশব্দ: তস্মইতাপি। 
মহত চপ্রকৃতো৷ তাং জন্ধশি বিলাপরেৎ +__ মহানির্বাণ, পম উদ্নাস, ৯৫-৯৭ 


এই প্রকারে আপেস্রিং গন্ধাদি সনূনুহের সহিত পৃথিবী লে লীন করিত, পরে রসনেজ্িয় রস প্রভৃতির 
সহিত জগ অগ্রিতে, কূপাদি ও দরনেস্সিদের সহিড় অগ্িকে বাহুতে, স্পর্ধ প্রভৃতি ও স্বগিঞ্জিয়ের লহিত বায়ুকে 
আকাশে, শব্দের লহিত আকাশ অহ্ংকারতবে, অহংকারতব বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিতব প্রভৃতিতে লীন করিয়া 
প্রক্কতি ব্হ্মতে লছ করিবে 1 প্রসন্নকৃমার শাহ্রীর অন্বাদ। 

হহানিরবাণ স্পষ্ট ভাবেই বলিতেছেন সাধককে ত্র যোগলাডের জন্য স্কুল হইতে স্যক্ষ্ে ঘাইতে ছইবে। 
সির কিয় শৃস্ হইতে দুষ্থা তাই, সৃষ্টরণূলে যাইতে হইলে আমাদিগকে চলিতে হইবে স্থূল হইতে স্ক্সে। 

গেহতবের চক্র ও কমল ভেন করিয়া ্রন্ধকদলে যাওয়ার কথা বাউলুনের গানেও আছে । এই দেহ- 
তবের গানের কিছু নদূনা দেওয়া ঘাইতেছে। নৰ:শূত্র গঙ্গারামের এই গানটি_ 


সাত সূ পাড়ি বিয়া অষ্ট গিরি পার | 

তিন পাখারের সীমার পরে, দেখবি তৰসার । 

পাতাল হৈতে চবি আকাশ, লামবি (= নাব,ব্) রলাতলে। 
ছয় খতুতে খেলবি ধুলট খেলবি সব কমলে)" - . 
চৌদ্দ ভুবন সপ্ত সাঙ্গর তের লঙ্গীর পার। 

(ভোর) আপন রে দেখ পাৰি নইলে অন্ধকার 


চতুর্থ সং্যা বাউল-পরিচয় 


সেই আপন হরে সহজ মানুষ লীলা কসম ) 
জনম লফল করবি যদি কর নিকেরে লয় ("ক্ষয় পাঠও আছে) 
একটি গান কৈবর্ত বলার_ 
* মাখার উপর সন দানা আকাশ নীলকমলে। 
তার অনন্ত গল কি বলমল ভলছে জ্যোতি অপার নীলে ॥ 
সত ব্রদর উড়ে চলে, অলখ শৃষ্তে ফন উদাসে ॥- 
বল! বলে ভাইবে (ভেবে) থে মরি, 
যাকে দাঝে হারাই যে পপ. বল্‌ তো কি করি? 
(তাই) বলি গুরু ক্তর খেকো সাপে সাপ, 
ধেধা মোর খ্মাধারে পথ মেলে না ধইরো আবার হাত; 
ধন মনে ধন্ধ নয়ন অন্ত, তখন আশা দিও ব্ণমূলে। 
শঙ্গারামের গুরু কৈবর্ত অগার একটি গান_ 
(আছে) তোরই ভিতর অতল নাগর, তার পাইলি না যরহ । 
(তার) নাই কূলকিনারা শাস্তরধারা. নিয়ম কি করছ ৪ 
(সেই) অভল অকুলে, পৃদরাসস্তে বসে ততরে উদদিল ন! মেলে, 
আবার না জান্তা (= ছানিয়া) তার, বিফলে ধাপ, এই মহামানব-ছনম 
বি খোল্ছ (খুলি) আপন খিল (= আসল) ঘৰি অধিল নাখে ফেরে 
জগ! প্রেমের সাচা মিল, হস্ট হবি যদি তরু ঘুচা় লব তরম। 
বলার আর-একটি গান 
হংস পরদী তোরে উড়তে হৈবে। (= হবে) অকৃল আকাশে । 
ললি নাকি হৈবো| (= হযে) ধাইতে (= যেতে) লাগ মানসে ॥ 
বাকে বাকে (রকম রকম) দেখবি কমল: হন, বিচিত্র দল রসের লীলা গন্ধ 
আর বরণ, (যাবি) নানান রসের রপিক হৈয়া, তাই হল! আনবে তালে ॥ 
নম্ঃশৃত্রজাতীয় গন্গারামের এই গানটি কাঘা-পাখনের সমরস সাধনের ও লহদ্দ সাধনের একটি 
পূণ প্রকাশ 
পোয়াস শোয়াসে গতাগতি চলছে নিরন্তর । 
বাহির ভিতর একার (= এক হয়) যাতে, (সেই) এক রসের মন্তর। 
ওর (= তো) আপন মাঝে চৌদ্দ ভূবন আবার ভুবন মাঝে তুই । 
শোয়াসে শোকালে চলাচলি বুবিলি না কিছুই ॥ 
লেই প্রাণ-গতিতে খান হোগারা! ছবি যোগিবর 1 
অলেখ লেখে মাখামাখি শোরাল শোরাসে কর 
গল গলাবি দূলৰুসাদো বূগমুসাদা পলে। 
ফিল গলে সিদধতে আর সিন্ধু বিন্ধে সলে।- - 
সদ ধৰি হয় রে সাখন থেয়ান সেরানের পার। 
অনুত রস দিলবো| সহজ শোন্‌ রে লারাৎসার ॥ 
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ওনেক হাটে ঘুরাছুরি কেরা (= করিয়া) হলি অন্ধ 1 
পরশ্নারাদ তুই হ' না সজ দিটবো। সৰু বন্ধ ॥ 
এমন স্বন্দর গান আরো অনেক আছে। লিন্ধুকে বিন্দুতে, অনস্তকে পলের মধো লয় করিয়া যে পরম 
উপলব্ধি ডাহার কিছু ইঙ্গিত আউনিং শেলি কাস ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবিদের কাব্যেও আছে। কিন্ত 
তাহা সাহিত্যের কথা৷ এখানে সাধনার কথা। 
প্রকৃতি-পুরুবের যোগে গ্রন্থির পর গ্রন্থি বাধিঘ স্থ । সেই খারা আসর করিঘ্বাই উলটা চলিয়া প্রেমের 
সহজ যোগে প্রক্কতি-পুরুষকে একরস ব। লমরস করিছা আনন্দমহ করিয়া পাইলে মুক্তি । 
জদ্ধাও এবং মানুষের সঙ্গে আর-এক প্রকারের যোগ আছে; তাহাতে মান্য লব ত্রদ্ধাণ্ডের শক্তি ও 
নিদ্বমকে আনিয়া লোভ-বশে সেই নিষমস্য় ধরি! জড় ধারার সব শক্তি সক ও সংগ্রহ করিছা শক্রিমান্‌ 
হয়। এই পথেই এই ঘূগের বিজ্ঞান প্রভৃতির সব রহস্য চুরি করিছা! শক্তিশালী হই! বিপক্ষকে মারিয়া! 
প্রবল হইতে চা্ন। এই পথ নিন্দিত পথ। নেই যুগে এই পথেই রযায়ন-সাধকেয়া জীবনরস মারণরস 
প্রভৃতি খুঁছিদ্বাছেন। তন্বের মতে এই পথের পধিকেরাই রসায়ন প্রস্তুতি নাল! শক্তির সাধক। হান 
সাধক কিন্ত সে পথে ঘান না। তিনি এ ধারা উলটাইয়। সমরসে সহজ এক করিয়া পরমানন্দ রস উপলব্ধি 
করেন। কোনো পাধিব বন্ত ব| শক্তি তাহার! চান ন)। আদরশত্র্ট সিন্ধি লোভীদের হুইল সে-সব খেোজ। 
তাহারা প্রকৃতিকে জানিছা তাহাকে খাটাইয়া নিজেনের পশুস্ার্থ সিদ্ধি করিদ্বা লন। তঙ্তরে পে লাধনাও আছে, 
কিন্তু তাহা মলিন। তাহাতে লাধককে শক্তিশালী করিলেও দিনে দিনে আরও বন্ধ করে। মুক্তির আনন্দ 
লে পথে নদ্র। তাহা সহজ ও সমরসের পথে। 


সহজ 
যৃতক্ষণ লোভ থাকে ততক্ষণ ভীবনে এই সহজ আসে না। তাই কবীর বলেন তখন “মন না রঙায়ে 
রাডায়ে ছোগী ফাপড়া।” (কবীর ১*২ )। “মন না রাডাইয়া যোগী রাঙ্গাইল তার বহ।" তথনই বাহ 
চিহাদির প্রয়োজন হয় কিনা॥ এমন অবস্থায়'সদ্ওর যুক্তি অর্থাৎ পথ দেখাইয়া দেন_ 
জব মৈ ভুলারে তাঈ। 
মোরে সত্তর জুক্দতে লখাঈ কবীর ৯২২ পৃ 
যখন আমি তু তখন সদ্গুরই আমাকে ঘুক্তিযুক্ত পথ দেখাইলেন, সেই সদ্গুরু “বহার বন্ধ 
করাইলেন না, স্বাস বন্ধ বরাইলেন না, ভবও তাগ কহাইলেন না।” তখন 
সহজৈ দহে সমার সহ . 


না কচু আৱে ন ঘারে + কবীর ১-৯৯ 
তখন সহজেই সেই সহজের বধ্য ডুবিদ্বা থাকা হইবে । আর কোথাও যাওয়া-আস। নাই । তখন আমি 
আখ ন দূর কান ন রখ । 
কায়া কষ্ট ন ধার ৫ _কবীর ১৭-1৬ 
তখন চক্ষুও আর বুজি না, কানও বন্ধ করি লা। কায়াকুচ্ছ,ও সাধন করি না; ভবন 
আহ জহ' জাউ সোই পরিকরমা। 
জে! হু করা সে! সেবা ৫ 


চতুর্থ সংখ্য বাউল-পরিচয় 


তখন যেখানে বেখানে বাই তাহাতে তাকে প্রদক্ষিণ করা হয়, বাহা-কিছু *করি তাহাই হুর তার দেব! ॥ 
সেই “সহঙ্গ সমাধি ভল" (4) এমন সহজ সমাধিই ভাল । 
কাজেই সহজপন্থীর। তীর্থেও গ্লাইবেন না, শাহ ও মানিবেন না, মন্দিরও তাহাদের অনাবশ্যক । তাহাদের 
সবই মানুষের মধো । তাহাদের উপাস্তও হইলেন পরমপুক্রষ বা মনের মানুষ । তীহানের লাধনাও মাহুষের 
কাহ! ও জীবনের মধ্যে । কাছেই নামুধই ইহাদের পরাকাষ্ঠা, মানুষই ইহানের সবচেয়ে বড় কথা। তাই 
শহজিয়। চণ্ডীদাস বলেন 
শুনহ বাসুৰ ভাই, 
সবার উপরে দাদুৎ সত তাহার উপরে নাই। 
অথব বেছে (১*,১,১১-১২) দেখি মনের দেছের এই রহম, অথর্বের ১:,৭,১৭ স্লোকে দেখি মানবের নধোই 
ব্রহ্ম যে “পুরুষে ব্রহ্ম বিছুদ্‌ তে বিছুঃ পরমেষ্ঠিনম্”__ধিনি মানবের অধো ব্রন্ধকে দেখিয়াছেন তিনিই ্রন্ধকে 
ঘথার্থ স্থানে দেখিষ্থাছেন, এই মানবদ্বীবনই জন্মে জন্যে নূতন হইব! চিরগ্বনকে নব নব লাধনাম্ম নব নব পে 
প্রকাশ করিতেছে । 
সনাতন মেনমাররুতাদা স্তাৎ পুর্শবঃ।--অথর্য, ১৯,৮,২৬ 
ভগবানও মামুষ, তাই বাউল বলেন 
আৰি কোপার পাব তারে 
আমার মনের মানুৰ ষেরে! 
নরছরির শিল্ত পদ্মলোচনের পদ_ 
চলছে মানুহ বন্ধনালে (= রহস্যময় বক্রপণ) 
আমার হাদয়কমল মেলবে ধে গল খবর তারে কে জানালে । 
এই কমল-রলে ডুববে বলে, হচ্ছ, তুছি ভ্রমর হলে 
এখন না পেয়ে পথ চন্‌ছ ফিরে, 
ছাদযকসল দল না ফেলে। . 
সাধনা-অংশের প্রথমেই ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করা হইদাছে বাউলের চমংকার গান 
তব্বে ফথে ঘন মানে না; 
পরম দানব চাইই চাই- 
মানুৰ আমার চায় যে মানুষ, 
তাই আউল বাউল হৈয়া হাই। 
মানবন্ৃদয়ই যে তাহার মন্দির এণ্কথ/ই বাউল ও নানক কবীরাদি প্রত্যেক সাধকের মলংখ্য গানে। শাহ্বও 
থে মানবন্গীবনে তাহাও তাহাদের অনেক অনেক গানে। পূর্বেই রক্ছবের এই গানটি দেওয়া হইয়াছে-- 
ঃ সাধন হারকী অতন্ধ কাগন প্রাণ অক্ষর খাছ | 
সাধকদের অন্তরই কাগণ, তাহাতে প্রাণের অক্ষরে সতা শা লেখা। মানব-অন্তরেই লকল বিশ্ব- 
রন্ধাড। সেই বিশ্্রদ্ধাণ্ডে চাহিয়া দেখ অসীম শান্ব_ 


রজ্জব কহ্হা বেদ সব দুল আলদ কুরাণ- - 
রজ্জব কান কা! পঢ়ে নিতহি তাজা প্রান 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


হে রঙ্ছব, বহুধাই সম্পূর্ণ বেনু, সকল হৃরীই কোরাণ।- 'রক্ষব, কাগঙ্গ আর কি পড়িবি, বিশ্বে চাবিয়া 
দেখ নিতাই তাক্গা আ্রান॥ আবার সকল মানবজীবনসমক্রিতে অনস্ত বেদ_ 
আশ কোটি বদ্ধাওমে বলকে নত বেদ । & 
কোটি প্রাণের থে একটি মানব-ব্রন্ধাণ্ড বা বিশ্বদানব সেখানে অনন্ত অন স্তবেদ ঝলমল করিতেছে । 
লহঙ্গ না হইলে প্রেমে সরল না হইলে এই শাস্ব এই মন্দির এই সত্য উপলদ্ধি য় না। কবীর তাই 
বলেন, প্রেম ঘছি না আলে তবে ভীর্থে তীর্থে ুরিদ্বা কিসে সতা পাইবে? 
জাকে শ্রেছন আবৃত ছিরে। 
কাজ জয়ে নয় কাসী বসে লে 
কু। গংগা জল জিতে (কবীর ১৯১৭ 
্দ্ধাণ্ডের মত সহজ হইলে, জীবন আকাশের মত সহজ হইলে সেই সহজ যাস্থবকে দেখিতে পাইবে-_ 
দি ভেট যি সে মানুহে । 
সাঘনে সহজ হবি, তোরে যেতে হবে সহজ দেশে । 
হাধ গড়া পথ লৈলো হারা, সাচার খবর পার কি তারা! ? 
বাসি মি হয় না লাচা, ছিছা। তিড়ে ভেসে তেসে। 
তিন কোটি তার যে নহলে, যোগ রাঙ্গেতে সবাই ধাল 
মিল্বে। সাচা সেই রসে মে 
জাব চরাচন্থ নে তোর ভিতর, চিত্ত ডুবা! নিত্য রসে ॥ 
প্বাসি মিছা হয় না সাচা” অর্থাৎ ধাছা মিথ্য! তাহ! বাসি অর্থাৎ পুরাতন হইলেই সতা হয় না। এই 
সহজ দিতে দেখিলে শাসন পুরাণ কোরাণ সব-কিছুই চিন্ম্ নব দুটিতে দেখিতে হইবে। 
মামুঘকে পাইলে শাহ সত্য সব আপনি গড়িয়া ওঠে। সত্য গুরু যখন সাচ্চা শিল্য পান, মা ঘখন 
পুত্রকে পান, নারী যখন প্রিয্তমকে পান তখন সকল জান আপনি আপনি সহজ প্রেমে ভয়িয্না ওঠে। লে 
জান এত সহজ যে তাহা আর শিখাইতে হয লা। 
নতীকো। কোন্‌ শিখারতা হৈ সঙ্গ স্বামীকে তন জারনা। ববী । 
শ্ৰেষকে। কোন্‌ শিক্ারতা হৈ ভাগ মাহি তোসকা পানা জী (_-কৰীর ১৭ ৩৫ 
সতীকে স্বামীর চিতানলে আপন দেহ ভন্ম করিতে শিখায় কে? ত্যাগের মধ্যে ভোগকে পাইতে 


প্রেমকে শিখায় কে? ৯ 
তখন সেই সহদ দীবনই হইবে নিত্য দীক্ষা “যেদিন জনম সেদিন আমি দীক্ষা! পেয়েছি" 
নিত্য দীক্ষার আধার হৃদয়ের মাহুবকে খুজিছা বাহির করাই “হইল সাধনা। তাই ভূক্রিমালী 
বিশার গান_ 
লহ দানব আছিল হন বৃন্বাৰনে। 
জানি না! তাই হারাইলাম কোন্‌ ক্ষণে 
এখন বাইরে ধরে শান্তি বে আর নাই ; 
দিবানিশি খু'ইজে মরি কোশাও বদি পাই, 
ধ্যানে জে পূজায় তলে চল্ছে তালাস রাজি দিনে 
সেই সহজ বৰি না দেয় নিজে হন) 
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তবে জোর তালাসে খেলে না সে, (বৃখা) কেবল ধূ ইঞ্রে মা ৷ 
তাহার সহজ রসেই বান্ধন খসে, বুঝছে (= বৃস্মেছে) বিপা আপৰ দনে। 


তাহাকে পাওয়াই মুক্তি । হস মুক্তি প্রেমে জ্ঞানে আনন্দে ভরপুর । তাহা বস্তু নহে, তাহ! দ্বীবনের 
পরম অবকাশকূপা মুক্তি, তাই তাকেই বলে শৃন্ত । এই পৃন্ত একটি শৃন্ততা বাত্র নন্ব। এই শৃন়্ের কোলেই 
অনস্তলোকের গতি ও দীপ্তি অবারিত চলিয়াছে। নির্বাণের মত মুক্তি একটা না-বস্তু নহে। 
এই জড়জগতে বাহ আচার-বিচার দিয়া লহন্ষের প্রেমের মাম্ুঘকে খু'জিলে চলিবে না। 
তাই নমংশত্র গঙ্গারাম গাহিঘ্াছেন_- 
রেখা তারে বু'ইজে ঘর! দাচিত্ন এই বৃন্দাবনে ৷ 
ভু ইয়ে কি লে বল্বারি ধন, সে বস্বে হৃদয়-সিংহালনে। 
ঘখন লেই সহজ মানুষ মেলে তখন কোনো! তীর্খের আর কোনো মূল্য নাই। তখন কোথাও আর ঘৃরিয়া 
মরিতে ইচ্ছা হয না, তখন হৃদ বলে__ 
ঘাইতে তো চার না| রে হন মঙ্কা বীনা । 
এই যে বন্ধু জামার আছে, আমি রই রে তারি কাছে 
(জামি) পাগল হৈতাদ দূতে রবইতাষ তারে চিন্তাম রে ধর্দি না। 
(আহার) নাই সন্ধির কি মস্রেঘ, নাই পুজা কি,বকরেন্‌ 
তিলে তিলে মোর মক কাশী পলে পলে সুদিন! ॥ 
তাই বাউলদের কোনে! তীর্ঘ নাই। তবে ঘেখানে ভাবের লোক একত্র হয় তাছার! মাঝে মাঝে লেখানে 
ধায়। বৈষ্ণবদের মেলার জায়গাও ইহার! ঘান, কিন্ত বৈধ বদের মন্দিরে প্রবেশ করে না। করার অধিকারও 
অবস্ত তাহাদের নাই। বাংলাদেশের নান! স্থানে বংলরের নান! সময়ে অনেক মেল! হয়। তার মধ্যে 
কতকগুলি মেলায় বাউলের! পরম্পরে মিলিবার জন্ত আসাযাওয়! করে। কিন্তু এখন গবেষণারত লোকনের 
ঠেলায়, বীরভূম জেলায় কেন্ুলী, রাকষসাহীর খেনুরী, মালদহ্র রামকেলী প্রভৃতি বেল! ভালো বাউলেরা প্রায় 
বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে । তাই আর এখন বাউলদের মেলাগুলির নাম-ধাম দিলা না। তবে ধাছারা এই 
পথের খোজ করেন তাহারা সেই লব মেলার খোজও রাখেন । তবে এ কথা ঠিক, বাউলের! অনুকূল সব স্থানে 
পরম্পরে মিলিবার মন্ত যায়। «দি জিজ্ঞাস! করা যায়, কেন ওলব ছায়গায় যাও? তৃবে তাহারা বলে, ভাবের 
মাষের পরশ পাইতে । অন্ধকার রাজিতে ষধন নৌকা চলে তখন দূরের মাঝি দূরের মাঝির ডাকের সঙ্গে 
ডাক মিলাইয়া দেখে ঠিক পথে আটে কি না 
দাৰে মাঝে ডাক বিলাইয়া দেখি ) 
নাও আমার সহজ বারায় চলছে নাকি। 
এইখানে ধেমন নানা জ্ঞানী একত্র হইয়াছিল সকলে ডাক মিলাইয়া দেখিবে যে ঠিক ধারা সবার 
সতোর সন্ধান চলিয়াছে ক্রি না। শাহ্ব পুথি তো গরস্থাগার ভরিয়া আছে, তবু মাহুয মাহুবের কাছে দুর্লভ । 
মানবের দত বল মাহৃযের আর নাই-_ 
লবার উপরে মানব সত্য তাহার উপরে নাই। 
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সকল মগ্তরের পরম মস্ত যহারহম্বমন্ন মহাকাব্য ওহ্মন্ ভীগ্র একদিন বলিয়[ছিলেন ঘুরিষটিরকে_ 
গত অন্ধ তদিদং বে! ব্ৰৰীদি 
ন মাহুৰ! চ্ছে ষ্ট তরং হি কিকিত ।_শান্তিপ্য, ২৯৯, ২৯ ও 
তাহারও বহু পূর্বে শাকর্ষণ কৰি বলিয়াছিলেন, মাহুবের মধো ব্রদ্ধকে যিনি দেখিয়াছেন তিনিই ব্রচ্চকে 
পরম স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছেন_ 
বে পুরুষে অক্ষ বিচু তো বিচু: পরসেষ্ঠিবহ্‌ ।+--অধর্য, ১০, ৭, ১৭ 
কারণ মানবের মধো অমুত ও মৃতা একয় সনাহিত ৷ মানুষের নাড়ীতে নাড়ীতে মহাসঘুদ্র স্পন্দিত_ 
ধত্রামৃতং চ দৃত্যুন্চ পূরুষেছি সদাহিতে। 
লছুতরে বড নাভাঃ পুরুবেছি সমাছিতাঃ (3, ১০, ৭, ১৪ 


কবীজ-পরসঙ্গ 
বিদেশে রবীন্দ্রসাহিত্য-অনুশীলন 
১৯৫৩ সালে একবার পশ্চিম-ইউরোপে গিরেছিলাম | তখন নান! শ্রেণীর লোকের সঙ্গে নান! প্রসঙ্গে আলাপ 
হয়েছিল। আমরা এক সময়ে জানতাম বিদেশে ভারতবর্ষের প্রধান পরিচয় রবীহ্নাথের যোগে, ভারতবর্ষ 
রবীন্দ্রনাথের দেশ। এখন কালের গতিতে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় ইয়োরোপ জেনেছে, ভারতবর্ষ শুধু 
রবীন্্নাথের দেশ নয শাড়ির দেশ, হিন্দু-মুললমানের দেশ ইতাাদি ; ইতাদি কিন্তু রবীুনাখেরও ঘে দেশ 
লে কথা খুব কম লোকেরই মনে আছে | খুঁক্ষে খুঁজে কোনো দোকানে তার বই দেখতাম না, ছাপা নেই, 
কিংবা দোকানে রাখে না। বিশ্বপ্রেম ও সৌন্রাত্-বন্ধন যে ভারতবর্ষের বাণী তা অনেকে জানে কিন্তু লে মন্ের 
উদ্‌গাতাকে তৃলে গেছে ও ঘাচ্ছে। কালের ধর্মই এই, এতে আশ্চর্য হব? কিছু নেই, তাছাড়া প্রপাগা গার 
যুগে, খবরের কাগজে যে সব নাম প্রত্যহ দেখা হায় না তা কার মনে থাকে? সাধারণ শিক্ষিত মাহুয 
আদকাল খবরের কাগন্ধ আর ফাইল ছাড়। অন্য কিছু পড়ে উঠতে পারে না। 

এ সময়ে ইংলণ্ডে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটউট অব কালচার আমাকে কিছু বলতে অন্থরোধ করলে আমি কবির 
সন্ধে ু-চায় কথা বলবারু স্থযোগ পেয়েছিলাম । লেই সভায় কদ্েকজ্ন ছিলেন ধায়! তাকে ব্যক্তিগত ভাবে 
জানতেন, এমন কি লণ্ডনে ইংরেজি গীতাঞ্জলি পাঠের দিন উপস্থিত ছিলেন । তারা লকলেই বৃদ্ধ। তাদের 
অস্থরোধে গোব হাউলে ওভারসীছ্‌ লীগের ঘরে আবার কিছু অ'লোচনা কর্বার সুযোগ পাই ॥ সেদিন আমি 
বিশেষ করে কবির রচনার একটি সঞ্চছন অহুবাদ করবার প্রো ্নীয়তা সন্ধে বলেছিলাম! কবির রচনায় 
জি মানবের অন্ত যে সুপথ্য আছে ভাষার বাবধানের জন্ই তা সকলের কাছে পৌছল না, মানবজাতির এট! 
দুর্ডাগা । সেই লভায় সিগদূও ফ্রয়েডের আতুপৃত্রী লিলি ফ্রয়েড উপস্থিত ছিলেন, তিনি কবির সঙ্গে 
ইরোরোপে নানা জারগার ভ্রদণ করেছিলেন, অনেক বাংল! কবিতা শিখেছিলেন ও সভা আবৃত্তি করতেন। 
এতদিন পরেও তিনি চমৎকার উচ্চারণে “হৃদর আমার নাচে রে” আবৃত্তি করলেন। লিলি ক্রয়েড আমাকে 
সশপর্ণ সমর্থন করলেন। সভাপতি পি. ই. এন. -এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডেডিড কার্ভার আমাকে ভরসা 
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দিলেন ঘে, ইউনেস্কো থেকে প্রত্যেক দেশীয় ভাষার সাহিত্য অঙ্গবাদের বাবস্থা হচ্ছে, তাদের তিনি অনুরোধ 
করবেন যেন কবির একটি কাব্যসঞ্চয়ন অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। পরে*তিনি আমাছ জানিয়েছিলেন, এ 
অনুরোধ রক্ষিত হয় নি, ইউনেস্কো এপন ব্বীন্ুকাব্য অহুবাদ করাতে রাজি নয়? তারা ভারতীয় যে ঘে বই 
অনুবাদ করছেন তারও নাম ক্সানিয়েছিলেন, তার উল্লেখ এখানে নিস্পরয়ো্ন। এই অভিজ্রত! আনার মনকে 
পীড়িত করেছিল। পরে ধারা! দীর্ঘ দিন ওদেশে বাস করেছেন, এমন অনেকে আমাকে বলেছিলেন ওদেশে 
সবাই কবিকে তুলে ঘাচ্ছে, এখন নূতন করে তার রচনার অহুবাদ ও প্রচার হওয়! দরকার ৷ এ বিধয়ে 
আত্মার সেই পানান্ত চেষ্টা অক্কুরেই বিনই হুল, দেপলাম ওদের একেবারেই উৎপাহ নেই । শুললান 
গ্রকাশকরাও ছাপবে না। এ সদ্বন্ধে হারা চে! করেছিলেন তাদের চিঠিপত্র এখনও আমার কাছে রয়েছে। 


তার পর গতবছর জুলাই মাসে সোডিয়েট রাশিয্া় ঘাবার একট! স্থযোগ এল ৷ বাবার সময়েই মনে 
করেছিলাম, যেমন করে পারি কবির কথ! বলবই। তবে মনে প্রচুর সংশদ্ধ ছিল তার প্রতি এখনকার 
'ঘ্মানব'দের অমুরাগ কতটা! থাকবে । ইতিপূর্বে যে লব আধুনিক লোভিযেট সাহিত্যের অহুবাৰ পড়েছিলাম 
- লেওলি কেবলমাত্র প্রপাগা | ও রাষ্নৈতিক মতবাদের লড়াই ছাড়া আর কিছু নয়। তাই সন্দেহ ছিল 
বিশুষ্ত আনন্দবাণী, নিছক সাহিতা আর ওদের ভালে। লাগে কি ন1। প্রথম লংশয় ঘুচল, লুসালে মহিলা 
সন্মেলনেই । প্রতিনিধিদের নধ্যে রাশিয়ান মেয়ে অনেক ছিল, দৈবাৎ তাদের একজনের লঙ্গে খাবার টেবিলে 
পাশাপাশি বসেছিপান। ভালো করে আলাপ হয়ে গেল, কারণ সে ইংরেজি বলে চম২কার। দৌভাবীর 
কাঞ্জ করতে এপেছে। নাম তামিয়।। বেশলাম ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক ধবয় রাখে, অনেক বাঙালী 
সাহিত্যিকের নাম জানে, দার্শনিক ছিলাবে আমার পিতার নামও শুনেছে। বিশ্বিত হয়ে গেলাম । তার 
কাছেই শুনলাম রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা! রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ কর! ওর! স্থির করেছে এবং একখণ্ড বই 
সপ্ত প্রকাশিত হয়েছে । “কি বই জ্রান কি?” “কি করে দানব? লে আনি চক্ষেও দেখিনি_- দেখবার 
আশাও নেই । আমার নাম রেছেন্টি করিয়েছি কিন্তু আমার নাম পন্ড পৌছতেই সব বই ফুরিয়ে যাবে। 
তাই পরের সংস্করপের অপেক্ষা আছি।” তাকেই আমি বিশেষ অনুরোধ করলাম, ধার! এই অগ্থবাদের 
ভার নিয়েছেন তাদের লঙ্গে দেখা করিছ়ে দেবার অন্য । আমর! পনেরো-কুড়ি জনের দল চলেছি। সকলেরই 
ভিন কুটি, ভি বিষয়ে অহর্যগ। বিশেষত, বেশির ভাগই স্ষুলে শিক্ষকতা ফরেন, তার! স্থল দেখবেন, 
হাসপাতাল দেখবেন, মে দলে পড়ে আমার ঘা প্রধান সন্ধানের বিষয় তার খবর পাব কি ন! সন্দেহ ছিল। 
য! হোক মন্কো পৌছেই, আমানের যহিলা-কমিটির সেক্রেটারির ঘরে কর্মী স্থির করবার জন্ত ডাক পড়ল। 
সাদর অভার্থনা আনিঙ্নে তারা জিঞ্াস! করলেন, তাদের দেশে আমরা কী কী দেখতে চাই, কার কার সঙ্গে 
* দেখা করতে চাই । তার! বিশেষভাবে বললেন থে আমাদের প্রোগ্রাম আমরাই ঠিক করব, তারা সে বিষয়ে 
কিছুই বলতে রাজ নন। বুঝলাম নইলে চোখ বেঁধে লোভিনেট রাশিদা ঘুরিয়ে দিয়েছে এই নিন্দাভাগিনী হতে 
হবে, তাতে তার! রাখি নন । অতএব সবাই নিলে থে যা দেখব বলতে থাকায় এবং মহা-নোডিয়েটের ঘোলট। 
রিপাত্রিকের ভৌগোলিক সংস্থান বন্ধে অজ্ততাবশত সে শোনাল বেন আলাম ঘাবার পথে মানা ঘুরিয়ে দিন 
পৌছে দেওয়ার মতে * ঘ| হোক তার মধ্যেই আমি আমার আরজি পেশ করলাম । মাদাম পারফেনোভা, 
PERFENOVA মছিলা কমিটির সহকারা সভানেত্রী আমাঘ আশ্বাস দিলেন, থে করে ছোক লে ব্যবস্থা করে 
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দেবেন। কিন্ত মূপকিল এই বে, অন্থবাদকারিণী থাকেন লেনিলগ্রাদে, এবং লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিস্যালয়ের তখন 
আ্রীদ্মাবকাশ চলছে । ফিরতি পথে এঁকজন বর্ষীয়ী মহিলা কর্মী মারিঘ্বা বললে, “আপনি রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ? 
আমাদের সমস্ত দেশ ভার ভক্ত । “তার লেখার জন্ত আমাদের জনলাধারণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে 
আছে। তীর গ্রস্থাবলী আট খণ্ডে নীত্বই প্রকাশিত হবে। তার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল নব্বই হাজার, 
কপি, তিন দিনের মধ্যে বিক্রি হয়ে গেছে । আমর! নাম রেজেক্টি করেছি কবে পাব কে জানে?” ণ্কী 
বই মেটা বলতে পারেন ?” “উপন্তাস। বইটি তো আমি জানি, তার ইংরেছি নাম মনে পড়ছে ন1।” তার পর 
দু'তিন্নে মিলে অনেকক্ষণ পরামর্শ করে বললে, "BROKEN BOAT I* "WRECK ?" “হা ঠিক 
বলেছেন, ॥॥/RৎCK।" "এ গল্প এদেশের লোকের এত ভালে! লেগেছে? ও তে! পক্চাশ-যাট বছর 
আগেকার পুরোনো! বাংলা দেশের চিত্র। একেবারেই দেন৷ জিনিস।” “তা হোক, ঠাকুরের নামে 
এদেশের লোক মূত্র, তার সব লেখা পড়তে চাই আমর!” মারিয়। একজন সাধারপশিক্ষিতা! বরষায়সী কমিষ্ঠা 
মেয়ে, ঠিক ইনটেলেকচুয়াল বল চলে ন1। তার মুখে এত খবর পেয়ে বুঝতে পারলাম কবিকে জানবার 
অন্ত ওদের আগ্রহট! সত্য । 

যেদিন সকালে লেনিনগ্রাদ পৌছলাম, সেদিনই দুপুরবেলা ছুটি মেয়ে ও একটি ছেলে দেখা, করতে এলেন। 
শুনলাম এ ভজলোকের বাবা রাশিয়ান ভাষায় মহাভারত অঙুবাদ করেছেন। লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্ধালয়ে 
প্রতোক ছাত্রছাত্রী কোনোা-ফোনো প্রাচ্য ভাবা শেখে। খারা এসেছিলেন তাদের মধো একজন 
গংস্বৃত আর-একজন পাঞ্জাবী ভাষা পড়ছেন ।, তার! বললেন প্রীঘুক্তা ভি নভিকভা Vera Novikova 
ঘিনি বাংলার অধ্যাপিকা, তিনিই তার ছাত্রছাত্রীদের সহযোগে এই অঙ্বাদ-ব্যাপারের ভার নিয়েছেন। 
গ্রীষ্মাবক(শে তিনি গ্রামের বাড়িতে বিশ্রাম করতে গেছেন । বেশি দূর নয়, খবর দেওয়া হয়েছে, ঈত্রই 
এসে পড়বেন আমাদের ছাতে মাত্র ছুটি দিন সনয় ছিল। কাজেই বেশ একটু নিরাশ হুলাম। এত দুর 
দেশে এসেও কী ভাবে তায় রচনার অনুবাদ হচ্ছে তার সঠিক খবরট! পাওয়! হবে ন!। মেয়ে ছুটি বারবার 
বললে-_ যদিই নভিকভার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, ধারা প্রকাশ করছেন তারা কেউ-নাকেউ যস্কোতে 
আমার কাছে নিশ্চয় আসবেন । এদের এই “উৎসাহ দেখে ভিরা নভিকভার জন্ত রবীস্রনাখের একটি 
ফোটে রেখে দিলাম । মেয়ের। লোলুপ নেত্রে চেয়ে রইল । তার অর্থ__ “এট। তো তার 1 আর আমাদের 7 
“তোমরা চাও?” সমস্বরে তার সাগ্রহ উত্তর এল। ছবি পেরে এত খুশি হল যে আশ্চধই হলাম । বাবার 
সময় বলে গেল, “পুনর্দশনাত্ চ |” 

পরের দিন লেলিনগ্রাদ থেকে কিছু দূরে পিটারের প্রাসাদ দেখতে যাবার জন্তু: গাড়িতে উঠছি এমন 
সময় একটি সথুলাঙ্গী হান্তদুখী বর্ষায়সী মহিলা একেবারে ছুটে এলে আমাঁদের গাড়িতে উঠে পড়লেন। 
তানিয়। পরিচয় করিয়ে দিল, “যেদিন থেকে এর রাশিয়া আসার কথা হয়েছে সেই দিন থেকে ইনি আপনার 
সঞ্জান করছেন, এবন আপনাদের দেখা করিয়ে আমরা! নিশ্চিন্ত হলাম” । ভদ্রমহিলা আমায় জড়িয়ে ধরলেন, 
ভাঙা ভাঙা অর্থোচ্চারিত বাংলায় বললেন, “তোমাদের কবি আমাদেরও কবি”__বাস্‌ স্বন্ধ বঙ্গবালারা৷ চমকে 
উঠলেন, একটা সাড়া পড়ে গেল। তিনি আমাদের সঙ্গে চললেন পিটারের প্রাসাদ অভিমুখে। উচ্দেস্ট 
অন্তরা ঘখন প্রাসাদ দেখবে আমর! রবীন্্কাব্যালোচন! করব। "শুনেছ বোধ হই, নৌকাডুবি বেরিয়েছে, 
এবার ঘরে বাইরে £অহুবাদ করছি।* এই বলেই তিনি ভার হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে ফেললেন। 


চতুৰ্থ সংখ্যা রবীন্্-প্রসঙ্গ 


ভদ্রমহিলার সাদগোজের বালাই নেই; তাই ভাবছিলান সাজের সরঞ্জাম ডে| নয, অত মেট! হাতব্যাগে 
কি আছে। খুলতেই বেরিছে পড়ল “ঘরে বাইরে'র ফোটোগ্রাফ-করা" কতগুলি পৃ! । শুনলাম গুদের 
কাছে একখানি মাত্র বাংল! ঘরে বাইরে মাছে। নান! আাহগাম্ ছাত্রছাত্রীরা এক-একট| অংশ অনুবাদ 
করছে। পরে সব একত্র কত উনি দেখবেন ও প্রকাশিত হবে । ওদের বড় তাড়া। কারণ জন- 
সাধারণের যে রকম আগ্রহ ভাতে ধীরে স্থস্থে করলে চলবে ন।। ভদ্রমহিল! বাংল। জানেন তবে কথা 
বলতে আটকে ঘায় অনভ্যাস বশত; তাছাড়া চলতি বাংল! ও ‘সাধু’ বাংলা গোলনাল করে ফেলেন। 
তাই যেই শুনেছেন আসি এলেছি ধ! ঘ! মন্ববিব। আছে ব্যাগে পুরে নিরে এসেছেন। “আচ্ছা, ‘লাল পাড়' 
তোজানি। ‘লালপেড়ে' কি? 'ঘ' মানে তে 'চ'লে ঘা”, “মামার মেছো যা' কী?” এই রকম ছোটখাট 
অনেক দাগ ছিল পেনসিলে, চলতে চলতে তারই অর্থ ব্যাখ্যা হতে লাগল। অবশেষে “বে পেটেও 
খাবে ন! সেই পিঠেও সইবে" বিদেশীর পক্ষে এই ছুর্বোধা উক্তিটিতে পৌছানে! গেল। এর অর্থ বাংলা 
দেশের বিব! হ্ীলোকের পক্ষে কেন প্রথোন্জা তা বলতে বলতে বাকি সমঘটা কেটে গেল। আমার অবস্ত 
কেবলই মনে হচ্ছিল, গল্প উপ্তাস প্রত্থৃতির চেঞ্জ শেষের দিককার কবিতা প্রবন্ধ যাতে তার ধর্মমত, 
বিশ্বত, সাহিতাবিচার প্রভৃতি বলয়েছে, যে আলোচনা যাহুহের জীবনের গভীরে প্রবেশ ক'রে তার দৃষ্টিকে 
লতোর শহুসঘানী করে তুলতে পারে, সেগুলির অন্থবাৰ বেশি প্রয্োজন ; ত! ছাড়া মতই এঁর! শিখে 
থাকুন একটা শশ্পূর্ণ বিদেশী ভাষাকে এমন আন্ত করতে পেরেছেন কি না যাতে এ কাছের দাঘি্ব একলা 
নিতে পারেন। এমন একজন বাঙালী সাহিত্যিক ধার ভারতী দর্শন ও ইতিহাসে জ্ঞান আছে এবং ঘিনি 
রবীঞ্্রসাহিত্য পমনোযোগে অঙ্ুলীলন করেছেন, তার লাহাঘা ছাড়! এ কাজ হুপুভাবে সম্পহ্ হতে পারে না। 
কিন্তু ওঁদের উৎশাহ দেখে বেশি কিছু বলতে পারলাম ন[। কবির কাছে শুনেছিলাম ঘে প্রথম যুদ্ধের সময় 
রাশিয়াতে বারে বারে “রাজ নাটকের অগ্থবাদ KING OF THE DARK CHAMBER অভিনয় হয়েছে। 
তাই বেশ বিজ্ঞের মতো গ্রমতী নভিকডাকে বললান, “তোমাদের তে। আগেও অনেক অন্থবাদ হয়েছে। 
তোমরা তো KING OF TEE DARK CHAMBER যুধের সময় অভিনয় করেছ?” “যুদ্ধের সময় 1” 
বিস্মিত হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা । তার পরই মনে পড়ল, "ও হা হা, সে তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, শুনেছি বটে” 
কিন্ত সে সমন্তই ইংরেজি থেকে অনুবাদ করা। এরকম পরের হাতে ধরা. নিতে পাজি নু তাই মূল 
বাংলা থেকে অনুবাদ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন । আমার অবশ্য একটু সন্দেছ রয়েই গেল যে অহবাদ 
কতটা নিখুত হবে। কিন্তু সেদিন লেই বহু দূর দেশের প্রাসাদ-উন্থানে বেড়াতে বেড়াতে ভমতী 
নভিকভার মধো থে রবীন্ডক্তিং তাকে দানবার ইচ্ছা, তার কাব্যকে সকলের কাছে পৌছে দেবার 
ইচ্ছা ও উৎনাহ দেখেছিলাম, তাতে বিশ্থঘ্ে অভিহৃত হয়েছিলাম । কোনো সমালোচনার কথা বলতে 
শ্পারিনি। ৯ 

মন্বোতে ফিরে একদিন একট! প্রকাণ্ড সভায় আমর! যে যার স্থানে বলবার আয়োজন করছি এমন সময 
একজন ভদ্রমহিলা এসে অত্যন্ত ডাঙ! ইংরাজী ও ফরাসী মিলিয়ে অন্ত কোনো একটা নূতন ভাষা তৈরি 
করে কিছু বলতে লাগলেন । তখন কাছাকাছি দোভাষী কাউকে পাই না৷ শুধু তার একটি কথা, 'তাগোর" 
“ভাগোৌরে' বুঝতে পারলাম-_ সেই অতিপরিচিত শব্দটি শোন! মাত্র তার পিছন পিছন এসে ভিড়ের মধ্যে 
একজন বৃন্ধার সামনে পৌছলাদ। তীর সঙ্গে একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেরে ছিল, সে হন্দর বাংলার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


বললে, “ইনি স্টেট পাবলিশিং হাউসের ডিরেক্টর মারিষ্থা ভিটাগেভ্কার। Maria 11851565509 | আমরা 
ভারতীয় যে কখানি বই অহবাদ ঝঁরেছি তার এক সেট আপনাকে ও আপনার হাত দিয়ে বিশ্বভারতীকে 
পাঠাতে চাই । নৌকাডুবি, শুস্থল। ও লোকলাহিতোর কতকগুলি গল্প ।” মারি] ইংরামি ও বলেন না! বাংলাও 
বলেন না, এ বালিকার সাহাযো কথাবার্তা বলা গেল । তার। কবির সমগ্র রচনিলীর জণ্ত অনুরোধ জানালেন। 
অনেকদিন থেকে তারা চেষ্টা করছেন বই জ্বোগাড় হচ্ছে না। শ্রীযুক্ত মেননকে বলা তার কাছে 
যা কিছু ইংরেজি অনুবাদ ছিল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । “আমরা ইংরেজি অগ্বাদ দিয়ে কী করব, 
থে ভাষাদ্র তিনি লিখেছেন আমরা নিছেরা পড়ে তার কথ! আমাদের ভাষাছ তুলে নেব। আমাদের দেশ 
আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে । নব্বই হাঙ্বার কপি দু তিন দিনে বিক্রি হয়ে গেল। বেশির ভাগ 
লোকই পেল না। আনরা তার ভক্ত ।” আমি বললাম, “তোমরা এখানে একটা ভালে! করে টাগোর 
সোসাইটি কর-না কেন, ভারতবর্ধের সঙ্গে তার যোগ থাকবে ।” “বেশ তো বেশ তো*-__খুব উৎসাহিত 
হলেন ভিটাসেভন্তাঘা, "তোমাদের তে! খুধ বড় টাগোর সোসাইটি আছে?" একটু সামলে নিয়ে বললুম, 
“ই, তা আছে বইকি।" “সেখানে তো লক্ষ লক্ষ মেম্বার, তিনিই প্রিয়তম কৰি ভারতবর্ষের-__ সমস্ত 
প্রদেশে প্রদেশে নিশ্চয় ভার নামে বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে তার কাব্য পড়া হয়, আলোচনা হয়?" 
এবারে কষ্টে আম্মসংবরণ করে এ প্রসঙ্গ ইতি করে দিলাম। ভদ্রমহিলা! গভীর আবেগের সঙ্গে বললেন, 
“অসীম লৌভাগা তোমাদের, এমন মান্গুষ তোমাদের দেশে জন্মেছেন। তোমাদের ভাষা ছন্দ-ন্থরে ভয়ে 
দিয়েছেন, তোমাদের জীবনে প্রেরণ! দিয়েছেন, তোমরা পরমহ্থন্দর সেই মানুষকে দেখেছ। ধখন তিনি 
এদেশে এসেছিলেন আনর। বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম । দয়! করে আমাকে একখানি ছবি দিয়!। ভালো 
ছবি আমাদের নেই ।” 
লাধারণের অবগতির জন্ত আমার এই অভিজ্ঞতা লিখলাম-_ লৌহযবনিকার অন্তরালে ঘখন রাষ্ট্রের 
ভাঙাগড়৷ চলছিল, বখন নাহ্ষের ভাবনািস্তা আশা-আকাক্ষাকে নৃতন পস্থতিতে ঢেলে সাজানো হচ্ছিল 
সেই হন্দ্-মাকীর্ণ দেশের মধ্যে থেকে তখনও মুছে যায় নি অগ্ল-একটু-দেখা আশ্চর্য নাহুবের স্থতি। তার 
বাক্য তার কাবা যে চিরন্তন নানবের বাধী বহন করছে_ সব অবস্থায় সেই অগ্ততপাত্রে দুর্গত ও রিট 
মাছুষের পথা আছে, সুস্থ চিত্তের আনন্দ আছে, আনন্দিতের মুক্তি আছে, জীবনের সত্য আছে। এরা 
বুক্ষিমান জাতি এবং যথার্থ ই নিজেদের মঙ্গল চায় তাই দেশ কাল ও ভাষার দুত্তর ব্যবধান পার হয়ে 
তায়ই অঙ্স্ধানে বেরিয়েছে। 
ভ্রীমৈত্তেরী দেবী 


প্মরণ 
প্রবোঘচন্ত্র বাগচী 
১৮ নবেম্বর ১৮৯৮ __ ১৯ জানুযারি ১৯৭৬ 


ভক্ীয় প্রবোধচন্দ্র বাগচীর লঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় বিদেশে__ প্যারিসে । ১৯২৪ লালে। 

দেশে থাকতেই তার নামের লঙ্গে অবস্য পরিচয় ছিল। কৃতী ছাত্র হিসাবে তার স্থনাম শ্থুনেছি অনেকের 
দৃখে। কিন্ত সাক্ষাং-পরিচথ হল বিদেশে । সেই পরিচছ অল্প দিনের মধ্যেই সো জড়িয়ে গেল। শেধদিন 
পা্মন্ত লেই সথ্য নিবিড় ছিল। 

১৯২৪ সালে ঢাকা! বিশ্ববিস্তালঘের উদ্যোগে আমি প্রথম বিদেশ যাত্র। করি। ভারতের বাইরে ধাওয়া 
সেই আমার প্রথম । বিদেশে গিয়ে কোথায় থাকব, কার সঙ্গে কি ভাবে পরিচয় করব, সে-দেশের মাচার- 
আচরণের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেব কি ভাবে: এই রকম নানা প্রশ্ন মলে প্রেগেছিল। সার, এইসব 
প্রশ্ন সঙ্গে নিয়েই আমি ঘাত্রা করি। 

প্যারিসে পদার্পণ করেঈ আমার সমস্ত প্রশ্নের যীমাংলা হেন ছয়ে গেল । আমি সহায় পেয়ে গেলাম, 
বন্ধু পেয়ে গেলাম। ডক্টর বাগচীর সঙ্গে আমার পরিচয় হুল। কিছুদিন আগে থেকে তিনি প্যারিসে 
ছিলেন। 

ডক্টর বাগচী তখনও ভক্টর নন। অধ্যাপক সিলঙ্যা লেডির অধীনে তপন তিনি গবেষক ছাত্র। তার 
বন্সস তগন গিশ-ছাব্বিশ, আমার বয়স উনত্রিশ-ত্রিশ । প্রায়-সমবন্দী একজন হুহৃদ্‌ পেয়ে বিদেশকে আর 
বিদেশ বলে মনে হল না। 

ইণ্ডিয়ান স্ট,.ডেন্টস’ আযাগোসিয়েশন নানে প্যারিসে ভারতীয় ছাত্রদের একটা আড্ডা চিল। ডক্টর 
বাগচী ছিলেন এর সেক্রেটারি। দেশে যেসব ছাত্র বিপ্লবী ব'লে মার্কামার1 ছিল, সে-আমলের ব্রিটিশ লরকার 
ঘাদের স্থনক্জরে দেখতেন না, এই আ্যাসোপিয়েশন ছিল ভানের-স্াশ্র্। ইউরোপের বিভিন্ন শহরে এর শাখা 
ছিল, প্যারিসে ছিল প্রধান ছাটি 1? Rue ৫০ $০1710671 ছিল তার ঠিকানা। এই বাড়িতে আমরা 
একত্রে থাকতাম । একত্রে খাওয়া-দ[ ওয়! করতাম । তাই, অল্পদিনের মধ্যেই তীর শঙ্গে বন্ধুট! পাকাপাকি 
হয়ে গেল। 

ডক্টর বাগচী প্রফেলর লেভির খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। প্রফেসর ও মাদাম «লেভি খুব স্রেহ করতেন 
ক্র বাগচীকে, বলতেন, “আমারু ছেলে ।” 

ইাতোলজি নিয়ে তাদের গভীর গবেষণা ও অধায়ন চলত । আমরা দূর থেকে দেখতাম | কেননা, ওই 
*বিবয় সম্বন্ধে সামুর আগ্রহ থাকলেও জ্ঞান ছিল না। আমার বিষয় ছিল বিজ্ঞান-_ ফিছিন্স। 

বিজ্ঞানই আমার সাবজেক্ট । বৈজ্ঞানিকদের উপর টান হওয়া তাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক । ফেলব 
বৈঙ্ঞানিকের তখন খুব নাম ও প্রতিষ্ঠা তাদের বঙ্গে পরিচিত হবার আমার খুব আগ্রহ ইল। কিন্তু হঠা২ 
তো কারে! কাছে গিছে হাজির হওয়া ধায় না। 

এই লম ডক্টর বাগচীর সহায়তা আমি পাই । তিনি প্রফেসর লেভির সঙ্গে আমার পরিচদ্ব করিয়ে 
দেন। লেভির কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে আমি মাদাম কুরীর সঙ্গে দেখ! করি। এর পর জার্মানীতে গিছে 


৩" বিশ্বভারতী পত্রিকা হাদশ বর 


আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হয়।, অবশ্য আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার পত্রযোগে পরিচদ ছিল দেশে 
থাকতেই । 

ভর বাগচীর আগেই আমি দেশে ফিরে আলি। আমি আমার সময় আমার অনেকগুলি বই ফেলে 
এসেছিলাম, ডক্টয় বাগচী সঙ্গে করে নিযে আসেল । 

দেশে এসে তার শঙ্গে দেখ! হয়েছে অনেক বার ॥ ঘতই তাকে দেখেছি কাজে তার নিষ্ঠা দেখে ততই 
মৃদ্ধ হতে ছয়েছে। 

তার পর আমি ঢাকায় চলে ধাই । মাঝে মাঝে ঘন কলকাতায় আগতাম তখন তীর সঙ্গে দেখা হত। 
বৌন্ধশান্ত, ভারতের ঝোগশাহ। এবং তন্বশাখের গৃঢ় রহস্ক সম্বন্ধে ভার গভীর জ্ঞানের পরিচন্ন পেয়েছি । তায় 
সঙ্গে আলাপে বুঝেছি, এসব বিষ নন্ব্ধে তার ধারস। ছিল খুবই লিকিড়। বিভিন্ন বই লিখে তিনি তার 
গবেষণালন্ত বেলব জ্ঞান বিতরণ করে গিছেছেন তার চিরস্থাী মূলা আছে। 

অতি সহঙ্জ কোমল ও উদার প্রক্কৃতির মাহুঘ ছিলেন তিনি। বিদেশে গিশ্ে যেসব ছাত্র অস্থবিধেয় 
পড়ত, তিনি তখন তাদের সহায় হয়ে এগিয়ে যেতেন। টাকা জোগাড় করে তাদের সাহাহ্য করতেন। 
ভারতীয় ছার! বিদেশে গিথ্ধে বাতে জ্ঞানার্জন করতে পারে, তার ছন্ডে তার আগ্রছের অন্ত ছিল না। 
বিদেশে ভারতীয় বণিকসম্প্রবায়ের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ ক'রে তিনি একটা ফণ্ড তৈরি করেছিলেন । 

মনে পড়ে তার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির কথা । চীনদেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ বহুকাল থেকে । মাঝে 
লেই যোগন্ত্রে ছিন্ন হয়ে ঘায়। ভারতের সঙ চীনদেশের এই আত্মীয়তার কথ! তিনি বিশ্বত তে! হনই নি, 
বরঞ্চ লেই আস্মীঘ়তা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তার উদ্ভোগের পরিচয় তিনি দিয়ে গির়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম 
চীনা-সংস্কত অভিধান সম্পাদন করেন, এর দ্বারা তিনি চীন ও ভারতের প্রাচীন সম্পর্ক নৃতন ক'রে প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

ভ্রীসত্যেস্রনাথ বন্ধ 
অহ্লেখক প্রীন্থণীল রায় 
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প্রবোধচন্দ্র বাগচীর পরলোক-গমনে জ্ঞানবিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ধের তথ! সমগ্র জগতের পক্ষে 
থে ক্ষতি হইল, তাহা উস্থিত কিছু কালের ভক্ত অনপনেহ রহিল, এবং ভবিষ্তৎ বহু বংলর ধরিম্না তাহা 
ছুরপনেছই থাকিবে । তিনি মাত্র ৫৮ বংসর বাসে দেহত্যাগ করেন, এবং থে কারা তিনি করিয়া গিয়াছেন 
তাহার তুলনায় যাহা তিনি করিছ্া উঠিবার সমস্থ পাইলেন না তাহার বিচার করিলে আমাদের বলিতে হয় 
হে ইছা অকাল-মতাই হইযাছে। পরিপূর্ণ এবং পরিণত মানসিক শক্তির অধিকারী আন ও তনুর বসের 
জান-তপ্থী আমাদের দেশে বিরল নহেন; এবং এই হেতু আমাদের মনে এই অকাল তার জন্তু পাণ্ডিত্য ও 
গবেষণার কথা এবং জাতির কথা ভাবিয়া নিরুপায় হাহাকার জাগিয়া উঠে । ইহার উপর এই অকাল-মৃত্যুর 
কারণ পরিবার-গত, ও মিত্রগোষ্ঠ-গত অনপনের শোক তো আছেই । 

বাঙ্গালা দেশে ও ভারতবর্ষে পণ্ডিত ও গবেষকের অভাব নাই, কিন্ত পরো বাগটীর পাত্তিত্যের 
বন্ধ এবং প্রকাশ উভয় দিকেই একটা অঙাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল [2301085 বা প্রাচীন ভারত -বিদ্কা 





৪২৭৫ ull vet 5৯05)0ত ৪ ১৮১51828085 551৬5 
14৯ ENG ৪ Ee ৯1851202উ bib 5৭৪০৩ SAUL © 28) 458৪৪ 9141 






চতুর্থ লখ্যা প্রবোধচন্দ্র বাগচী ৩২১ 


অধলস্বন ফরিদ! বহু ঘুরদ্ধর পণ্ডিত আমাদের দেশে ও অন্তর কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে 
ধাহারা সর্বশ্রেঠ তাহাদের সঙ্গে প্রবোধচন্ত্ের নাম অনার্নাসে করা বাধ) ঝবিস্ত যে ক্ষেতে প্রবোধচন্দ্র নিজের 
বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইঘাছেন সেটী অনস্লাধারণ, সেট হইতেছে ভারত ও চীনের সম্পর্ক। চীন-বিস্ত! ও 
ভারত-বিস্তা, এই উভদ্বের মধেঃ সেতু ব্বক্প ছিল প্রবোধচন্তবের বিশ্বতা! এ বিষয়ে তিনি তাহার শুরু 
ফরাসী আচার্য্য 55752$5 Levi লিল্ড্যা লেভি মহাশম্বের পদাস্ক অহ্লরণ করিয়াছিলেন, এবং Pau! 
Pelliot পোল পেলিও প্রভৃতি অন্ত কতকগুলি ইউরোপীয় পণ্ডিতের ভাবশিল্তও তিনি ছিলেন । গবেধণা 
ও অহ্মন্ধানের ক্ষেত্রে ভারত ও চীন এই দুইটা বিরাট সভ্যতার সংযোগের নষ্টকোর্ঠী উন্ধার করার কার্ধ্য 
যে বোগ্যতা৷ ও যে অধিকার অপেক্ষিত, তাহ! সর্বক্ষন-হ্থুলভ নহে। একদিকে ঘেমন প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস 
ও সংস্কৃতির সহিত এবং আনুহদিক ভাবে সংস্কত পালি প্রাকৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাবা ও সাহিতোর লহিত 
ঘনিষ্ঠ পরিচন্ব অপেক্ষিত, অন্ত দিকে তেমনি চীন! ভাষাতে কান্র-চালানে| দখল থাকা দরকার; এবং চীনা 
লিখিত ভাষার বৈশিষ্ট্য ও ইহার দুক্ধহতার কথা চিন্তা করিলে, এই কার্থ-চালানে। দখল, অর্থাৎ কম-পক্ষে 
আড়াই-তিন হাজার বিভিন্ন ০522০ বা অক্ষরের সহিত পরিচর, লহজলাধ্য ব্যাপার নহে। এতত্ির, 
ইংরেজী ছাড়া উপরস্ত অন্তত; পক্ষে ফরাসী ও জার্মান ভাবার লঙ্গে পরিচয় অপরিহার্য । তহপরি সমগ্র 
এশিয়া-খণ্ডের রাষ্গনৈতিক ও সাংস্তিক ইতিহালও ভাল কিয়! জানা দরকার | চীনার সঙ্গে সঙ্গে কিঝিং 
জাপানী ভাষার জ্ঞানও কখনও কখনও 'পরিহার্ধা হইয়া উঠে। তিব্বতীর সহিত, বিশেষ করিয়া বহাঘান 
বৌদ্ধ ধর্মের আলোচনার জন্ত, পরিচয়ও আবগ্তক হয়। এবং এই-সমস্ত ভাষা-বিষ্ক বিশেষ ঘোগ্যতার 
সঙ্গে লঙ্গে আন্তর্জাতিক ও বৈজ্ঞানিক দৃ্টি-তঙ্গী, অবান্তর বিষয় বর্জন করিয়া ুধা বিষয় ধরিয়া লইবার শক্তি, 
মস্কতি-পুত মনোভাব এবং সব কথা নিজে ভাল করি বুবি়া সহ ও নার্থক ভাবে তাহ! অপরকে 
বুঝাইতে পারিবার মত প্রাক্ল লিখন-শৈলী, এগুলিও থাকা চাই । 

ভারত ও চীনের সংযোগ সম্বন্ধে ও এশিয়া-খণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আলোকপাত করিবার কামো 
এই সমন্ত খোগাতা ও অন্তান্ত গুণের অধিকারী ছিলেন বলিয়া প্রবোধচন্দ্রে অধ্যাপনা ও গবেষণা 
দস্পূর্ণ ও সার্থক হইয়াছিল। 

প্রবোধচন্দের দবস্থে বল! ঘায় থে তিনি ছিলেন আমাদের আধুনিক ভারতবর্ধের প্রথম চীনবিস্তাবিং। 
ন্ট প্রথম শতুকের হিতীঘাধে, ৬৮ এঁটাব্দে, দুইজন ভারতীয় পণ্ডিত প্রথম বৌদ্ধশাস্থ লইয়া চীনদেশে 
হাল্‌-বংশীয় সহাটের রাল্রধানী লো-াও:এ উপনীত হন, ইহাদের নাৰ হইতেছে কাস্তরপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ । 
চীনদেশে পছ ছিন্বাই ইহার! ভারতীয় বৌদ্ধশাহ্জ সংস্কৃত ও প্রাকৃত হইতে চীন *ভাঘাহ অহুবান করিতে 
আত্মনিয়োজিত হইলেন। এই জাবে ইহারা ভারত ও চীনের মধ্যে যে সাহিতাক এবং নাধ্যাস্দিক যোগ 
স্থাপিত করিলেন, তাহা ১২০-১৯৯ বৎসর ধরিত্বা অব্যাহত ধহিল ইহাদের প্রবৃতিত ধারা বা পরম্পরার 
'মধো আনিলেন, একদিকে বহু বছ ভারতী পণ্ডিত ও জ্ঞানী, ধাহারা চীনদেশে গিয়া চীনা ভাষ! আম 
করিলেন এবং চীনা পত্তিতদের সহযোগিতায় বৌদ্ধশাস্ধ ভারতীয় ভাষা হইতে চীন! ভাষায় অমুবাদ করিলেন, 
কিং বা নৃতন গ্রন্থ চীনা ভাষায় লিখিলেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই চীনদেশেই যছ্য়া যান, এবং 
লেখানেই দেহরক্ষ। করেন। অন্যদিকে ডেষনি বহু চীনা জিঙ্ঞাহু এই ধারার মধ্য দেবা দিলেন, বুদ্ধবচন 
সমগ্রভাবে আমতত করিবার আকাক্কায় ধাহারা ভয়াবহ বিপত্সঘূহকে উপেক্ষা করি৷ ভারতে আসিয়া ভারতীয় 


১০ 


৩২২ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


ভাষা শিক্ষা করিঘ্া বৌন্ধশাহ। বুঝিবার ও চীনা ডাষান্ন অহবাদ করিবার হোগাতা। অর্জন করিত স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং মাতৃভ্বাযার বৌদ্ধশাস্ত শংজ-লডা করিবার কাধ্য দীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করিলেন, 
ও তাছাদের ভারতীয় শুক ও অগ্রগাধীদের মত এই কাজে জীবনপাত করিলেন। কুচাঁনগরীর কুমারজীব, 
দক্ষিণ ভারতের বোধিধর্ম, চীনদেশের ফা-ছিরেন, হিউএন-খ লা, ও ঈ-তসি৬-ইঠাদের লাম এই সম্পর্কে 
প্রথম করিতে হু! কালক্রষে ভারতবর্ষ তুফীদের দ্বারা বিজিত হইল, ইসলাম ধর্ম ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল, 
ভারতের সঙে চীনের সাক্ষাৎ বোগন্থত্র ছি হইহা গেল। পণ্ডিতের আদান-প্রদান করেক শতক ধরিষ্বা 
প্রা বন্ধই রছিল। চীনের সত্বস্ধে আমাদের আগ্রহ নির্বাশিত হইল, চীলদেশেও সংস্কৃত-চর্চা প্রার বন্ধ হইয়া 
গেল। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিতোর মাধ্যমে তবুও চীনদেশে ভারতের সন্ধদ্ধে কিছুটা ভান ও আকাকা ক্ষীণ 
ধারায় প্রবাহিত রুহিল। কিন্ত ভারতবর্ধে ভারতীয় পণ্ডিতের চীন-ভাষায বিদ্ধৱার কাহিনীর স্মৃতি পরাস্ত 
বিলুপ্ত হইল। 

পুরা ইউরোপের পত্ডিতদের চেষ্টা চীনদেশে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের আলোচনাকে আশ্রয় করিস ডারত 
ও চীনের এই প্রাচীন লংযোগের কথ। আবার ছন্লমক্ষে পুনরুজ্জীবিত হইল। ইউরোণীছ চীন সংগ্কৃতিবিৎ 
প্ত্ডিতেরা চীনা গ্রন্থের অস্থ্বাদ আরম্ভ করিলেন, ফল্মাসী, অর্মান, ইংরেজীতে ; আমাদের দেশেও ক্রমে চীন ও 
ভারতের পুরাতন কল্যাণদিত্রতার কথা আসি পহুছিল। ইউরোপীয় প্ডিতগের চেষ্টার ফলে ইউরোপীয় 
ভাঘায্ লিবিত পুস্তকের আধারে আমাদের দেশের ছিজ্ঞান্থদের মধ এই চীন-ভারত-সংবাদ নন্বন্ধে প্রাথমিক 
জান ফিরিত্বা আসিল, এবং চীনা ভাষার সহিত সাক্ষাৎ পরিচগ্ধের জন্ত কিছু পরিমাণ আগ্রহও দেখা দিল। 
আধুনিক ভারতে চীন! ভাবার চর্চার আবন্তকতার কথ! আমাদের শিক্ষা-_নেতাদের কাহারও-কাহারও মনে 
জাগরিত হইল। চীন! ভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে দুই কারণে; এক-_ প্রাচীন ভারতকে আরও ভাল করিয়া 
বূঝিবার সাধন হিসাবে; এবং দুই-__ প্রতিবেশী সুপ্রাচীন হুলভা চীনকেও বুঝবার জন্য) 

এ যুগে আশুতোয মুখোপাধ্যান্ন ভারতবর্ধে প্রথম চীনা ভাবার অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিলেন কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ঞালক্কে_- বোধহর ১৯১৭ লালে তিনি চীন ছইতে প্রত্যাগত একজন বেলজিয়ান পণ্ডিতকে বিশ্ববিদ্তালয়ে 
চীনা পড়াইবায় অন নিযুক্ত করেন। এই চীৰ্া ভাষা পাঠের জন্ত আমি অন্ততম ছাত্ররপে প্রবিষ্ট ছুই । 
বিশ্ববিস্কালয়ের চীনা ফ্লাস বেশী দিন চলে নাই-_ ছাত্রের অডাবে। ইহার পূর্বে, ১৯১৫র পূর্বে, বিধ্যাত 
নানাভাহাবিং হরিনাথ দে নিজ গৃহে চীনা ভাষার শিক্ষক রাখিয়া চীনার চর্চা আরম্ত করিছাছিলেন, এইরূপ 
শুনিয়াছিলাম। সির্জাপুর ও পাটনার ব্যারিস্টার, প্রাচীন ভারতের এতিহা'সিক হাঁ কাশীগ্রলাদ জারদবাল 
অক্াফো্ড বিশ্ববিস্তালরেরপ্ছাত্রকুপে অবস্থানকালে চীনা-ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ কয়িন্না এক বংসরের জক 
একটা বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন, পরে তিনি কিন্ক আর অগ্রলর হন নাই। ১৯২১ সালে রবীজ্রনাথ তাহার 
আন্তর্জাতিক বিশ্বৰিস্থালয় বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে স্থাপিত করিলেন, এবং প্রথম হইতেই তিনি 
চীনাভাধার পঠন-পাঠনের বাবস্থার অন্ত চিন্তিত হুইয়া পড়িলেন। অধ্যাপক সিল্ঠ্যা লেন্ডি পারিস হইতে 
বিশ্বভারতীর অতিথি-অধ্যাপক সপে আগমন করিলেন, এবং গাহার বিশ্বভারতীতে অবস্থান ভারতে 
চীনা ভাবার চর্চার পক্ষে বিশেষ অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ আনিয়া দিল। চীনা ও তিব্বতী উভর ভাষার শিক্ষা 
আরম্ভ হইল। পত্তিতপ্রবর পরীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশর উৎসাহের সঙ্গে এই তুই “ভাবা অধায়নে অবতীর্ণ 
হইলেন, তাছার শিল্প ও সহকর্মীদের কেহ কেহও যোগদান করিলেন। 


চতুৰ্থ সংখ্যা প্রবোধচ্্র বাগচী ৩২৩ 


অধ্যাপক সিন্ত্যা লেভির শুভাগমনে চীনাভাষার শিক্ষা সর্বাপেক্ষা কাণ্যুকর হইল প্রবোধচন্্রের জীবনে ॥ 
ইহার স্বায়ী ফল ইছাই হইল যে, এই মূগে, বিংশ শতকের দ্বিতীয্ব পাদে, ভারতবর্ধ প্রবোধচজ্রকে পাইয্থা 
বিশ্বের চীনবিৎ পত্ডিতদের সটান নি্গ গৌরবের আলন করিয়া লইতে সমর্থ হইল। এ ধুগের প্রথম শ্রেঠ 
ভারতীয় চীনবিং রূপে প্রবোধচজ্জ প্রকাশিত হইলেন । এবং কেবল তাহাই নছে। বিশেষ মূলাবান 
গবেষণার দ্বারা তিনি ভারতের পক্ষে এই নূতন আলোচনার ক্ষেত্রে বিশ্বের বিষংস্মাজে প্রশংলা ও সম্মান 
প্রাপ্ত হইয়া, একটা অনপেক্ষিত দিকে আধুনিক ভারতের মুখ উজ্জল করিলেন। 

প্রবোধচন্ত্রের জীবন সাধারণ বিজ্ঞান-সাধনাঘ আব্মনিয়োছিত অধ্যাপক ও পণ্ডিতের জীবন, ইছাতে 
ইউরোপে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিছাহ, চীনে ও জাপানে ভ্রমণ বাতীত লক্ষণীয় বা! চমকপ্রদ ঘটনা বা কার্যাবলী 
আর কিছুই নাই। ১৮৯৮ এ্টান্ছে প্রবোধচজ্ঞ বশোহর ক্রেলার শীকোল গ্রামে ক্রয়গ্রহণ করেন। ইহার 
পৈতৃক বাসস্থান ছিল খুলন| বেলায় । যথারীতি স্থলের শিক্ষা সমাধা করিয়া ১৯১৮ যালে ইনি বি-এ পাস 
করেন, এবং ১৯২* সালে “প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি" বিবচ্ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথন স্থান অধিকার 
করিদ্বা এম-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হব। প্রা সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি স্বর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে নিজ অধীত বিদ্যায় লেকচারার পদে নিযুক্ত হন। বৌদ্ধ ধর্ম ও চীনা ভাষা অধায়ন করিবার নত 
১৯২১ সালে স্তর আশুতোষ কর্তৃক রবীজ্নাথের নবপ্রতিষ্টিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিস্ালয়ে প্রেরিত হন, এবং 
এই রূপে বিশ্বভারতীতে তিনি অধ্যাপক সিল্ঙ্য। লেডির শিশ্ততব গ্রহণ করেন! এই মেধাবী পরিশ্রমী এবং 
নীরব-কর্মী শিক্ষকে পাইয়। অধ্যাপক লেভির মত পত্ডিত বিশেষ প্রীত হন, এবং নিন্দ মানসিক ও চারিত্রিক 
গুণে ও চরিত্র-াধুর্ধো লে্ডিদম্পতীর নিকট প্রবোধচন্র পুত্রবং স্বেহ ও অন্থকম্পা লাভ করেন। অধ্যাপক 
লেভির সঙ্গে তগুলি ভারতীয় ছাত্রের পরিচয় হইম্বাছিল, ছাত্রবংসল লেভির কাছে সকলেই প্রির ছিলেন, 
কিন্ত আমাদের মনে হইত, প্রবোধচন্দ্র ইহাদের সকলের চেয়ে লেভির প্রিঘ্রপাত্র ও নস্তরঙ্গ হইবাছিলেন। 
প্রবোধের সহিত সাক্ষাৎ আচরণে ও প্রবোধ লম্বন্ধে পরোক্ষ উল্লেখে আচার্য লেভির এই প্রগাঢ় স্তেছের বন্ধ 
নিদর্শন আমরা দেখিয়াছি। ওদিকে প্রবোধেরও গুরুর প্রতি স্বচ্পা গুরুভক্তি ছিল। ইহাদের গুরুশিল্প- 
সম্পর্ক যেন আমাদের দেশেরই মত হইম্থাছিল 

অধ্যাপক লেডির আগ্রহে প্রবোধচজ্ঞ তাহার সহিত ইন্দোচীনে ও জাপানে যান। কাম্বোডিহা। বা 
কঙ্ুজদেশ, আনাম বা ভিক্নেংনাষ, এবং কোচিন-চীন বা প্রাচীন চম্পারাজ্য ঘুরিক্বা আলিবার স্থযোগ তাহার 
হয়। গুরুর নিকট এশিয়ার ইতিহাস ও চীনা ভাব! এবং বৌদ্ধ ধর্ম সন্ধে একান্তভাবে উপদেশ পাইবার 
সুযোগ এই ভ্রমণের সময়ে তাহার হু ্বাছিল। "বৃহত্তর ভারত* লন্বদ্ধে এইভাবে তাহার বাক্তিগত পরিচর 
লাভের হুবোগ ঘটে । এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিরা ও স্বদত-প্রীচা ভ্রমণের পরে, প্রবোধচজ্জ দেশে ফিরিয়া আসেন, 
বং অল্পকাল পরেট তিনি বৃত্তি লাভ করিক্রা পারিলে উপস্থিত হন ও সেখানে ধারাবাহিক ভাবে গভীর 
নিষ্ঠার সহিত অধ্যাপক লেডি ও অন্তান্ত অধ্যাপকের কাছে ১৯২৩ হইতে ১:২৬ পর্যন্ত ভোট ও চীন ভাষা 
এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও শাহ। অধ্যয়ন করেন, ও অধীত বিস্তার গবেষণা; করেন। ইহার এই গবেষণার ফলস্বরূপ 
রানী ভাষায় তিনখণ্ডে ত্বিনি [৩ Canon 73০5৫৫1105৩ en Chine অর্থাৎ “চীনদেশে বৌন্ধশাই নামে 
অতি দুলাবান প্রস্থ, ও Deux Lexiques Sanscrit-Chinois অর্থাৎ “ছইখানি সংস্কৃত-চীনা অভিধান” 
নামে ছুই থণ্ডে এক অভিনব গ্রন্থ, পারিস বিশ্ববিষ্ডালয়ের নিকট পেশ করেন, এবং এই দুই বইয়ের জন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


পারিস বিশ্ববিস্যালয়ের স্থকুমার-সাচ়িত্য দর্শন ইতিছাস ভাষাবিদ্ঞা ইত্যাদির জড় সর্বোচ্চ সম্মান Docteur- 
tsLetiers (D.25-L. ) দক্যোর-এলেছ, অর্থাৎ সাহিত্যাচাধ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। ফরালী নাগরিক 
হইলে এই উপাধির সঙ্গে-সঙ্গে সরকারী চাকরী বাধ! থাকে। প্রবোধচন্ড্রের পূর্বে কেবল একজন ভারতীয় 
এই উপাধি অর্জন করিতে সর্ব হন, তিনি ছিলেন পরলোকগত ডাক্তার স্থবোধচজ্ঞ মৃখোপাধ্যাযব_ সংস্কৃত 
অলঙ্কার শাহ লইয়! ইনি কাজ করেন; এবং প্রবোধচন্ররের পরে মাত্র আর একজন ভারতীয় এই মধ্যা্রার 
যোগ বলিছ্া গৃহীত হন-_ আহার তৃতপুৰ ছাত্র অধ্যাপক ীমান্‌ তারাপ্রদাদ দাশ; ইনি ফরাণী সাহিত্যে 
ভারতীয় চিন্তার প্রভাব বিবয়ে ফরাসী ভাষায় পুস্তক প্রণন্থন করেন। 

এইক্ূপে বিদেশে নিজ পাত্ডিত্যের জন্য জ্মাল্য অর্জন করিয়া প্রবোধচন্র ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে প্রাচীন ভারতীয় বিষ্ঠা ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অন্ততম অধ্যাপক নিযুক্ত 
ছন। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের অর্থান্থকূল্যে তাঁহার মৃথা ক্ৃতি ফরাসী ভাবাঘ্ধ লিখিত এই দুই বই 5in০- 
Indica গরন্থমালার অন্তত ক্র করিল প্রকাশিত হয়, এবং এই দুই বইয়ের হারায় সমগ্র জগতে বিশেষাজ 
পত্ডিতগণের মধো প্রবোধচন্দ্রের প্রশংসা ধ্বনিত হয়। চীন। ভাষায় অনুদিত সংস্কৃত ও অক্কাক্ট প্রাচীন ভারতীয় 
ভাষার বৌদ্ধ গ্রন্থের হুচী বহুপূর্বে জাপানী পণ্ডিত 85১5 N৭n৷jy০ বুন্যু নান্জো! অন্মফোর্ড বিশ্ববিষ্ঠালয় 
হইতে প্রকাশিত করেন। এই স্থচী বহুবংসর ধরিষ্বা চীন ও জাপানের বৌদ্ধধর্ম আলোচনার দন্ত অন্ততম 
মুধ্য সাধন-জূপে সমাদৃত হইয়া ব্যবহৃত হুইদ্ন। আসিহাছে। নান্জ্যে। চীনা অহ্থবাদগ্র্গুলির মূল সংস্কৃত নাম 
ধরিয়া দেওয়াতেই এই বইয়ের ছিল প্রধান উপযোগিতা । ( ্ষরাসী পণ্ডিত ৮. ০০৮৭৫৪ করিয়ে অনুন্প 
ভাবে সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের ভোট বা তিব্বতী অহুবাদের ছুচী প্রকাশিত করি ভোটদেশীম বৌদ্ধধর্মের চর্চার পথ 
সুগম করিয়া দেন।) প্রবোধচন্ের মুপা কতিত এখানে, যে এই লমগ্র চীন| অহুবানরাশির একটী ইতিছাপ 
প্রদর্শন করেল, এবং চীনা ও ভারতীয় অস্থবাৰকগণের কালনির্দেশ ও অনুদিত গ্রন্থের আলোচন| করি! প্রা 
সহন্রবর্ধবযাপী একটী সমগ্র অহুবাদ-সাহিতোর ইতিহীল কৌতৃহলী পাঠক লবাপের সনক্ষে ধরিয়া দেন। চীন। 
বৌদ্ধ পরি্রাপ্রকগণ তো ভারতে আসিদ্া সংস্কুতচর্চা করিতেনই; তাহা ছাড়! চীনদেশেও সংস্কৃত অধাদ্নের ও 
সংস্কৃত লেগ ইত্যাদি লিখনের রীতি ছিল। চীনাদের সংস্কৃত শিখাইবার জু চীনা সংস্কজ্জ পণ্ডিতের 
ছোটখাট সংস্কৃত অভিধান প্রপদ্নন করিয়াছিলেন । এই সফল অভিধানে প্রথম দেওয়া! হইত চীন! শব, 
ও তহ্রিম়ে সেই শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ । সংস্কৃত শব্দের ভারতীয় লিপির অক্ষরগুলি চীনা লিপির অস্থকরণে 
উপর হইতে নীচে লেখ! হইত, ও পাশে-পাশে চীনা অক্ষরে ভারতীয় বর্ণের উচ্চারণ দেওয়া! হইত। 
এইরূপ চীনা-সংস্থৃত অভিধান হস্তলিখিত ও মুক্রিত অবস্থায় চীন ও জাপ্যুন দুই দেশেই পাওয়া! গিয়াছে। 
অষ্টাদশ শতকে জাপানে মুদ্রিত এইরূপ দুইখানি অভিধান প্রবোধচন্দ্র পুনর্মুত্রিত করিয়া ও ফরাসী ভাষায় 
টাকা-টিপনী দিয়া প্রকাশিত করেন। ওটীয় *ম-৮ম শতকের সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাযারতথ। প্রাচীন চীনা 
উচ্চারণের অমুসীলনে এইরূপ অভিধানের মূল্য ইহার ভূমিকার ও টীকা স্ন্দরভাবে প্রবোধচন্জ কর্তৃক প্রদশিত 
হয়। চীন ও ভারতের সভ্যতার মিলনের ইতিহাসে এইভাবে প্রবোধচঙ্্র তাহার কর্মজীবনের প্রারস্তেই 
সার্থক গবেষণা আরম্ভ করিয়া দেন ৷ 

১৯২৬ হইতে ১৯৪৫ সাল পথান্ত ১৯ কংসর ধরি প্রবোধচজ্ কলিকাতা “ব্ববিদ্ালয়ে অধ্যাপনা 
করেন। এই লদয়ের মধ্যে কলিকাতা! বালিগ্ছ প্রেসে ছার বসত-বাটী তিনি প্রস্তুত করেন। এই 


চতুর্ধ সংখ্যা প্রবোধচজ্জর বাগচী ৩২৫ 


দীর্ঘকাল প্রবোধচন্তরের সহকর্মী-রূপে একত্র কাধা করিবার সুযোগ আমার ঘটিরাছিল, এবং বিশ্ববিস্তালয়ের 
বাহিরে অপর নানা স্থানে, প্রবোধচন্ত্রের নিশগৃছে, আমার গৃহে ও সির্ধ্গের গৃহে, নানা দুত্রে প্রবোধের 
সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য আমি পাইয়াছি। পণ্ডিত প্রবোধচন্ত্রের প্রতি আমার শ্রদ্ধা তো উত্তরোত্তর 
বাড়িয়া চলিঘ্বাছিল, উপরন্ত মান্য প্রবোধচজ্জকে ভাল না বালিকা পারি নাই । মানসিক নৃষিভক্ষী বহু বিষয়ে 
আমাদের একই ধরণের ছিল, উভয়েই এক হিলাবে লযানধর্ণী ছিলান । ভাবাতবের ক্ষেত্রেও প্রবোধচন্দ্রে 
বিশেষ যোগ্যত| ছিল। জীবনের ও '্বীবনবাহ্ন গভীরতম নান! বিয়েও আমাদের দৃিভঙ্গির মধ্যে লাম 
ছিল। এক্সপ নিরহঙ্কার্‌ অমানবিক সদাপ্রুর মাহুয দুর্গত ছিল। পাণ্ডিতা ইস্বার চরিত্র-নাধূরধাকে ভারাক্রান্ত 
করিয়া! বা! চাপিণ। বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই৷ সারলোর সঙ্গে সঙ্গে প্রবোধের চরিত্রে একটা সহজ্র স্বাধীনতা 
ছিল, থে জন্ত তিনি কখনও পরমুখাপেক্ষী থাকিতে পারেন নাই । নিজের কোনও স্থবিধার দন ক্ষমতাশালী 
লোকের কাছে "দরবার" কর! তাহার চরিত্রের মধ্যে একেবারেই ছিল ন!। এইজন অনেক সময়ে তাহার 
গুণ না বুঝিয়া লোকে তাহাকে উপেক্ষ। করিয়াছে, প্রবোধচঞ্জ গে বিষয়ে ভ্রক্ষেপ করেন নাই। আমাদের 
মনে হয, প্রবোধচন্ত্রের বাক্তিত ও পাণ্ডিত্যের মূলা কলিকাতায় আমরা ভাল, করিয়া বুঝিতে বা ধরিতে 
পারি লাই । লিবিবাদে একা গমনে ও নিজ স্বাভাবিক নিষ্ঠার সহিত কাছ করিছা যাইবার অবকাশ পাইবার 
আশায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয্বের কাজ ছাড়িয়া! দিয়া ১৯৪৫ লালে বিশ্বভারতীর বিস্তভবন বা 
গবেধপ| বিভাগের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন । 

কতকগুলি অহ্থবিধা সন্বেও বিশ্বভারতীতে প্রবোধচন্্র অনেকটা আশামুক্রপ কার্য করিবার সহযোগ 
পাইলেন। তিনি বিশ্বভারতীর বিস্তাবন ও চীনাভবন নৃতন করিয়া গড়িছা তুলিলেন ; এবং বিস্তাভবনের 
নান! বিভাগে উৎসাহের সহিত গবেষণার কাধা চলিতে লাগিল । নানা প্রবন্ধ ও পুস্তক বিশ্বভারতী হইতে 
প্রবোধচন্দ্রের চেষ্টায় প্রকাশিত হইতে লাগিল, নৃতন নূতন কতকগুলি গবেধক দেখা দিলেন; এবং রবীন্দ্রনাথ 
যাহ! চাহিছ(ছিলেন, বিশ্বভারতী ভারতের অন্ততম প্রধান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তা বিস্তার কেন্দ্র হইয়া দীড়াইল ৷ 
সংস্কত, বাঙ্গালা, তিব্বতী, চীনা, অবস্তা, প্রাচীন পারপীক, ফারসী, উড়িয়া, প্রত্ুতি ভাষার মূলাবান পুস্তক ও 
প্রবন্ধ বিশ্বভারতীর মাধানে প্রকাশিত হুইফ্া এই রূপে ভারত-বাণীকে গৌরবান্ধিত করিয়াছে। 

১৯৪৭ সালে ভারত সরকার চীন দেশে গিমা চীনা ভাষা, ইতিছাল ও সংস্কৃতি শিক্ষার দন্ত পাচছগন ছাত্র 
পাঠান, তন্মধ্যে বিশ্বভারতী হইতে দুইজন ছিলেন, এবং ইহার! সকলেই বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিনা 
ফিরিয়াছেন। প্রঝোধচজ্রকে ভারত লরকার হইতে ভারত-বিস্কার অধ্যাপক জপে পেকিও, বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছুই বহদরের জর পাঠালো হয়।, এই্সপে চীনদেশে অবস্থানের সুযোগ পাইয়া প্রবোধচগ্র চীনা ভাষায় ও 
ইতিহাস এবং সংস্কৃতিতে আরও প্রাবীণা অর্জন করিয়া ফিরিয়া! আলেন। ১৯৪৯ সালে চীন দেশে মা ও-২সে- 
তুঙ-এর অনীন্১ক িউনিষ্ট-ত্ স্থাপিত হুইবার সঙ্গেলঙ্গে, ভারত সরকার চীন-দেশে অরাদ্রকতার আশঙ্কার 
অধ্যাপক প্রবোধচন্্রকে ও ভারতীয় ছাত্রকযছনকে ডাকিযা পাঠান । ইহার পরে তাঁহাকে ১৯৫২ সালে 
ভারত সরকার কর্তৃক প্রেরিত একটী সংস্কতি-অন্থসীলক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আর একবার কয় সপ্তাহের জগত 
চীনদেশে যাইতে ছইম্মুছিল 1 

বিশ্বভারতী বিশ্ববিস্ালয়ের ভার ইতিমধ্যে ভারতের কের সরকার গ্রহণ করেন, প্রধান মন্ত্রী 
ভ্রীযূক্ত অবাহরলাল নেহক এবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। প্রথম উপাচাধ্য হইলেন শ্রীযুক্ত রখীজ্রনাথ ঠাকুর, 


৩২৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


তৎপরে আচার্য্য পীযুক্ত ক্ষিতিদোহন লেন, এবং ১৯৫৪ সালে প্রবোধচজ্জ এই গুরুভার দায়িববপূর্ কার্য গ্রহণ 
করিবার সন্ত নির্বাচিত হইলেন। ধ্রবোধচজ্জ অনন্তকর্ম। হইয়া! একাগ্রচিত্তে তাহার কর্তবাপালনে অগ্রসর 
হইলেন। প্রথমেই তিনি স্বেচ্ছায় তাহার পদের প্রাপ্য বেতন ১৫** টাকা হইতে ২৫* টাক! কম লইবার 
অভিপ্রাধ প্রকাশ করিলেন । দরিশ্ব ছাত্রদের আন্ত এই অর্ব বায়িত হওয়ার “নির্দেশ তিনি দিয়াছিলেন। 
বিশ্বভারতীর স্রান বিজ্ঞান প্রবংনের ও শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রের শ্ীবৃদ্ধির জন্ত তিনি চেতিত হইলেন, এবং 
বিশ্বভারতীর সবাঙ্গীণ উছ্তির জর প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । 

প্রবোধচক্রের পারিবারিক জীবন নখের ও শান্তির ছিল | কিন্ত মূত্র এক বৎসর পূর্বে বিধাতার বিধানে 
তাহাকে নিদারুণ শোক পাইতে হইয়াছিল, এবং এই শোক হইতেছে ১৬ বংসর বন্ধনের একমাত্র পুত্রের 
মৃত্যু । এই শোক, ও তংলঙ্গে দুর্বল স্বাস্থ সত্বেও বিশ্বভারতীর কাজে অত্যধিক পরিশ্রম, ইহাই তাহার 
অকালে পরলোক গমনের প্রধান কারণ হইছ্ছাছিল। ১৯২১ সালে প্রবোধচন্্র পাবনা জেলা বিবাহ করেন । 
তাহার পত্ী শ্রীমতী পান্না দেবী তাহার উপথুক্ত সহধষিনী ছিলেন। প্রবোধটন্দ্রের পরপর তিনটি কন্যার 
পরে ১৯৩৮ লালে একমাত্র পুত্র প্রভীপ জনগ্রহণ করে। কন্ঠ তিনটার মধ্যে প্রবোধচজ দুইটার বিবাছ 
দিদা গিয়াছেন। তৃতীয় কন্তাটী ১৯৪৩ সালে শান্তিনিকেতনে মৃত্ামুখে পতিত ছন্ব। পুত্রের পয়ে প্রবোধ- 
চক্রের আরও দুইটী কন্তা জন্মে। পুত্র উ্তরকালে পিতার মত পণ্ডিত হইবে এইন্তপ আশ! করা৷ স্বাভাবিক । 
কিঝ ১৫ বংসর বয়স হইতেই বালক উৎকট রোগে আক্রান্ত হয়। নানা! প্রকারের চিকিৎসায় বিশেষ 
কোনও ফল হয় নাই। অবশেষে ১০৫৫ লালে কলিকাতার মাত্র ১৬ বৎসর বন্সে এই চরম শোক বাগচী- 
দম্পতীকে নথ করিতে হুইল। কাছের মধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রবোধচন্র আব্মসমাছিত হইবার চেষ্টা 
করিলেন। কিন্তু এইসব কারণে ও হত্রোগের ফলে ১৯শে জাহ়্ারি প্রাতে তাহার জীবনদীপ নির্বাপিত 
হইল, বঙ্গ-ভারতী ও বিশ্ব-ডারতী এক কৃতী সম্ভানকে ছারাইল। 

প্রবোধচন্তরের পুস্তক ও প্রবন্ধ এবং তাঁহার সম্পাদিত বা তংকর্তৃক পরিচালিত বিশ্বভারতীর গবেষণাময় 
এ্থাবলীই তাহার প্রধান কীতিততনতরূপে বিরাজ করিবে। চীনদেশে বৌন্বশাখ ও চীনা-সংস্কৃত অভিযানের 
কথা বলিযাছি। ভারতে আর্ধাদের আসিবার পূর্বে যে অনার্য সভ্যতা কোপ বা নিহাদ এবং দ্রাবিড় 
লভাত| ভারতী সভাতার নাধার হ্থঃপ ছিল, ভাষাতবের ভিত্তিতে গে বিষয়ে তিনঙ্গন ফরাসী পণ্ডিত 
Jean Przyluski কা প্শিলুষ্কি, Jules Bloch স্থাল্‌ বক্‌ ও প্রবোধচন্রের ওক আচার্যা Sylvain 
16৮ লিন্ভযা লেডি কতৃকগুলি বিশেষ মূলাবান্‌ প্রবন্ধ বিভিন্ন ফরাসী পত্রিকায় প্রকাশিত বরেন। 
এগুলির প্রচার প্রাচীন ভাস্বতীত্ব ইতিছাস ও সংস্কৃতির আলোচনার পক্ষে অপরিহার্ঘ ছিল। প্রবোধচজ্জ 
এগুলির ইংরেজী অনুবাদ করেন, ও ভারতে ও এশিয়া-খণ্ডে Austric ও hustro-Asiatic ( নিবাদ ) 
ভাহাগোষ্ঠির স্থান নির্ধারণ করিয়া একটা গবেষণান্মক প্রবন্ধ রচন| করিত্না, ও ফরালী পত্ডিতগূণের প্রবতিত 
পদ্ধতি অঙুলারে ছুইটী নূতন প্রবন্ধে আরও কিছু কাধ্য স্বন্নং করিয়া, এবং তদ্বিষরে আমার রচিত একটা প্রবন্ধ 
লইয়া, কালী হইতে অনুদিত প্রবন্ধগুলির সহিত এই চারিটী নূতন প্রবন্ধ জুড়িযা দিয়া ১৯২৯ সালে কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালঘ হইতে Pre-Acyan and Pre Dravidian in 1002 নাম দিয়া একখানি মূলাবান্‌ এ 
প্রকাশিত করেন। ভারতীয় জনগণ ও ভারতী ভাতার মৌলিক প্রতি ব। আধার যে মিশ্র, আধ্যানাধা, 
তৎসদ্বন্ধে বোধ ব| বিচার জাগরিত করিতে এবং প্রতিষ্ঠিত করিতে এই বই (ফরাসী প্রবন্ধের সংগ্রহ, ও 
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নৃতন প্রবন্ধ কটা ) অনেকটা কার্ধ্যকর হুইয়াছে। নিখিল ভারতীয় এঁতিহাসিক লম্মেলনের ১৯৪৩ সালের 
অধিবেশনে শাখা-সভার সভাপতি হিসাবে প্রবোধচন্ত্ের একটা মৃণ্যবান্‌ লেস প্রকাশিত হয়--[11 
Role of the Central Asian Nomads in the History of India অর্থা২ ভারতের ইতিহাসে 
মধা-এশিয়ার যাযাবর জাতির চ্কার্ধা । এই প্রবন্ধটী ভারতের ইতিহাসের একটা আটিল অধ্যারের ন্কোষ্টী 
উদ্ধারের জ্ত নূতন তথ্য ও তদপেক্ষ! মূলাবান্‌ নূতন দৃষ্টিভশ্বী উপস্থাপিত করে। যধা-এশিয়ার স্থগন্ বা 
সোগন্লীই জাতির ভাবার আধারে গঠিত একপ্রকার প্রাকৃত ভাবাই বে ভারতে “চুলিক-পৈশাচী” নামে 
অভিহিত হয, তাহা প্রবোধচজ্র দেখাইক্বা দেন। মহারাজ অশোকের অশুশাসন শহুশীলন করিস! প্রবোধ- 
চজ্জ এই অন্ত মূলাবান সিদ্ধান্তে পহ ছান যে ছীনঘান মতের বৌদ্ধধর্ম, পালিভাবায় লিখিত বৌদ্ধপাথ 
ঘাছার বাহন এবং ঘাহা সিংহল, ব্রস্থদেশ, শ্তাম ও কঙ্বোজে এবং চট্টলে প্রচলিত তাহাই মূল বোস্চধর্ন 
নহে, মহাষানের মুখা প্রাতিপস্থ বোধিসববাদও বহু প্রাচীন, এবং অশোকের শিলালেখে মহ!ঘান-নতের 
অস্তিত্বেরও প্রমাণ পাওয়া ধায়। কম্বোদ্দেশের প্রাচীন সংস্কৃত শিলালেধে উল্লিখিত কয়েকথানি সংস্কৃত 
তন্তরগ্রস্থের পরিচয় নেপালে প্রাপ্ত পু'থি হইতে উদ্ধার করিঘ্া প্রবোধচজ্জ তাহার মার একটা মূল্যবান প্রবন্ধে 
ভারত ও বহির্তারতের ক্রাস্থপা ধর্মের ঘোগের একাংশে বিশেষ আলোকপাত করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গাল। 
চর্খাপদের আলোচনায়, চর্্যাপদণ্ডলির তিব্বতী অস্থবাদ বিচার করিয়! চর্যাপদের পাঠনির্ণয়ের জন্য 
প্রবোধচন্ঞ অমূলা উপাদান আনিয়া দিবা গিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালার বৌদ্ধ আচার্য্য সরহের কাল- 
নির্ঘরও তাহার এক সার্থক গবেষণ!। এদেশে প্রচলিত শৌরসেনী অপত্রংশে রচিত দোহা ও অন্ত কবিতার 
সংগ্রহ ও সম্পাদনাকে তাহার কৃতিত্বের মধ্যে ধরিতে হয় । 

শ্রবোধচজ্ম নিছক গবেধক ছিলেন না, লাছিত্য ও কলারলিকও ছিলেন৷ তিনি অতি প্রাৱল বাঙ্গালা, 
ইংরেলী ও ফরাসী লিখিতে পারিতেন | বৌদ্ধধর্ম সহ্বন্ধে, চীনের ও ভারতের সংযোগ সন্বন্ধে, দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় ভারত সংস্কৃতির প্রচারের সম্বন্ধে তাহার রচিত ইংরেজী ও বাঙ্গাল! বইগুলি সহত্রবোধ্য ভাবে 
এই-লমন্ত বিষয়ের আলোচনা ফরিয়া, ভারতে ইতিহাসের জ্ঞানকে অবলম্বন করিনা সংস্কৃতি প্রচারের 
সহায়ক হইঘাছে। তাহার বহু প্রবন্ধের কথাও এখানে বলা ধাইতে পারে। 

প্রবোধচন্ অন্যায়ের জড় কখনও-কখনও উদ্মা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাছ! বাক্তি-বিশেষের প্রতি 
বিদ্বেবভাব কখনও আনয়ন করে নাই। প্রবল কর্তবানিষ্ঠা তাহার মধ ছিল, তাহার সারলো ও ব্যবহার- 
নাধুর্ধো সকলেই তাহার অনুরাগী আপন জন হইয়া পড়িত। প্রবোধের তিরোধান্যে আমার ব্যক্তিগত দুঃখের 
কথা বলিবার চেষ্টা করিব না। তাঁহার ব্যক্তিত্ব স্বরণ করিয়া মনে-মনে তাহার প্রতি অহছ্ধের মত স্রেছ 
কয়িয়৷। আদিয়াছি, এবং তাহার পীক্তিত্যের কথা ভাবি তাহার সম্বন্ধে অগ্রজের উপযুক্ত শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া 
আসিহাছি। 

ভারতের নিট হইতে চীন বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছে, দর্শন পাইয়াছে, ভান্বধা চিত্রণ নৃতা নাটা প্রতৃতি 
নানা শিল্পকলা পাইয়াছে। ভারতের ভাগ্ডারে যে যে আন-বিজ্ঞান ছিল তাহারও অংসী হইঘ্বাহে। ফান্‌- 
শু. বা ভারতীয় লিপিবিদ্ভা চীনের মনে তাহার ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে অহুসদ্ধিংল! আনিঘা! দিয়াছে। এসব 
কথা ইউরোপীয় প্রাচ্বিদ্গণ আমাদের জানাইয়াছেন, আমরা তক নৃতন ভাবের গরহৃখ অন্থভব করিয়া 
খাকি। চীনারাও এসব কথা নানিয়া আসিঙবাছেন, প্রাচীন ভারতের প্রতি এছ এতাবং তাহাদের প্রন্ধাও 
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ছিল অলীম। কিন্তু আমরা কি শুধুই ছি্বাছি? চীনের মত অতবড় স্থলভা জাতির কাছ থেকে ভারত কি 
কিছুই লঙ নাই ? ঘদি ভারত কিছুই গ্রহণ করিল্লা না থাকে, তাহা হইলে তত্থারা ভা রতেরই মানসিক গৈ 
প্রমাণিত ছুইবে_-কারণ পরস্পর আদান-প্রবানের উপরেই জাতী এবং আন্মর্জ/তিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
প্রগতি সম্ভবপর হয়। স্থখের বিষ, আনরাও চীনের নিকট নানা বিয়ে খ্লী-_ এবং এ বিবয়ে একট 
প্রবন্ধে আমি আমাদের সংস্কৃতির কতকগুলি দিকের উল্লেখ করি, যেখানে চীনা! প্রভাব সম্ভবপর বলিযা মনে 
হয়। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে চীন ভ্রমণকালে চীনদেশীয় এঁতিহাসিক ও ভাষাতাত্বিক প্রভৃতি 
পণ্ডিতদের সঙ্গে এ নম্বন্ধে আলোচনা করি। গবেষণার সামগ্রী চীনদেশে-সংগৃহীত হুইয়া! আছে; চীনাদের 
ইতিহাল-বোধ অসাধারণ, আমাদের সংস্কৃতির মত তাহাদের সংস্কৃতি ইতিছাস-বিষয়ে উদাসীন নহে। 
গ্রবোধচন্দ্ের সঙ্গে এ বিহয়ে আমার বহবার আলাপ হুইঘাছিল। ভাহারও ধারণা, ভারতের সংস্কৃতিতে 
চীনের ছাপ আছে_-ভারত ও চীনের মধো, কেবল ভৌতিক বস্তু লইম্বা নহে, ভাব ও চিন্তার ক্ষেত্রে, 
কলার ক্ষেত্রেও লেন-দেন উডস্বই হই গিদ্বাছে প্রবোধচন্দের ধারণা ছিল, চীনা ঞ্ষধি লাউ-ংসের আলোচিত 
তাও-বাদ বা! ক্ষত-বাদ অথবা নি ন-সগুপ-তদ্মবাদ, পরবর্তী কালে প্সিবতিত হুইস্থা অন্ঠনধপ গ্রহণ করে, এবং 
আমাদের তাস্ত্রিক বামাচার ও অগ্ত গুহ্ছ সাধনার মধ্য এই অর্ধাচীন তাও-বাদের প্রভাব নাকি স্বস্পষ্ট। মূল 
চীনা গ্রন্থ অবলম্বন করিম এ শম্বঞ্চে প্রবোধচন্র অন্বেষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, বখাসম্তব শীত তাহার দিদ্ধান্ত 
এই সন্ধে যাহাতে তিনি প্রকাশ করেন লে বিধয়ে তাহার ও আমার উভয়েরই আগ্রহ ছিল। সংস্্তে ও 
প্রাক্ৃতে চীন! ভাষার প্রভাব স্বন্প কতকগুলি শব্দের অবস্থান দেখা ঘায়। সে বিষয়ে গ্রবোধচন্্র ও আমি 
উতয়েই আলোচন! করিতাম। আমার প্রান্ত তিনিও মনে করিতেন, খোজ করিলে বেশ লক্ষণীয় একটী চীনা 
উপাদান প্রাচীন ভারতের ভাবাঘ মিলিবে। চীনা-সংস্কৃত অভিধানগুলি হইতে অন্ততঃ এইন্প একটি চীন। 
শব্দ টায় ৭৮ শতকের প্রচলিত লংস্কতে তিনি পাইয়াছিলেন। প্রাচীনকালের আন্তর্জাতিক মানলিক 
সহযোগিতার ইতিহাসে এ সমস্ত অতি মূলাবান তথ্য । এ কাজ তিনিই ভাল মতে করিতে পারিবেন ফিনি 
চীনা ও সংস্কৃত প্রাকত এবং অন্ত ভাষা জানেন, ও ধাহার ইতিহাস সম্বন্ধে বোধ আছে । প্রবোধের তিরোধানে 
এপ পত্তিত ভারতবর্ষে আর কই? অবস্ত জীমান্‌ বসন বাস্থদেব পরাৱপে, শীযান্‌ সতীরঞ্জন লেন প্রমুখ 
কতকগুলি তক্কণতর ভারতীয় চীনবিৎ পণ্ডিত আছেন, ইহাযনাই এখন আমাদের একমাজ আশাস্থল। 
বঙ্গদেশ তথ! ভারতের দুর্ভাগ্য যে আমর! করেক সপ্তাহের মধো চারিজন বিশিষ্ট বিদ্বান ননীধী 
চিন্তানেতাকে হায়াইলাম, ধাছাদবের বাকিত্ব পাত্ডিত্যকে উজ্জলতর করিয়া রাখিগ্াছিল। ইহারা হুইতেছেন 
প্রবোধচন্্র বাগচী, হরিদাস ভট্টাচার্য (মৃত্যু, প্রবোধচন্ত্ের মৃত্যুর পরের দিন, ২*শে জ্রাহবন্থারি ১৯২৬ ), 
মেঘনাদ সাহা (মৃত্যু ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬), এবং বিন্ধনকুমার দুখোপাধ্য।র (মৃত্যু ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬)। 
নিজ-লিঙ ক্ষেত্রে ইহারা আলোকনতন্ত স্ব্ূপ ছিলেন। প্রাচীন-ভারত-বিষ্ভা ও চীন-বিদযা, দর্শন, বিজ্ঞান ও 
ব্যবহার-শাহ-_এতশুলি বিভিহ ক্ষেত্রে সে আলোক নিবাপিত হইল। তবে তাহারা ঘাহাঁ রাখিয়া গেলেন 


তাহার জ্যোতি কখনও সান হইবে না। 
ভরন্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যার 


চতুর্থ সংখ্যা প্রবোধচন্দ্র বাগচী 
৩ 


পরবোধবারুর লদগে আমার চাষ পরিচয় বোধ করি ১৯১০-এর আগে । পরলোকগত ছেমন্তর্মার সরকার 
কলেজ স্টাট মার্কেটে একপানি বইয়ের দোকান খুলেছিলেন, লেখালে তার সঙ্গেই হোক বা কলের স্টীটের 
মেসেই ছোক, প্রবোধবাবুকে দেখেছিলাম, কিন্তু তার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও ঘনিঠতা হয় আমি হখন রংপুর কলেজ 
থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ে আসি তখন থেকে । প্রবোধবাবু শাস্ত অধ্যয়ননীল পণ্ডিত; লিলগ্য' লেভির 
ছাত্র; প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি তার বিশেষভাবে অধায়নের বন্ধ ছিল। কেমন করে জানি না, আমাদের 
অর্ধেক মন রাঙ্গনীতিতে ছিল, কিন্তু তা সবেও তার ভালোবাস! ও বন্ধুত্ব পেয়েছিলাম । তিনি অধাযনখীল 
হলেও, প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির প্রতি তার মনোযোগ আবদ্ধ থাকলেও বর্তনান অবস্থার প্রতি উদাসীন 
ছিলেন না, এবং প্রকৃত জাতীন্বতাবাদী ছিলেন। কলকাতার যে পমী'তে তিনি বাড়ি তৈরি করেন দেই 
গ্ীর কল্যাণকর্ে তিনি সর্বদা উপাহী ছিলেন । এবং সে কর্মে সয় ও অর্ধনান করতে ভার কোনো কুঠা 
ছিল না। তার সঙ্গে দু বার আনার একত্র ব্রণ করাত শ্যোগ হয়েছিল, প্রায় মাঠারো-কুড়ি বছর মাগের 
|) প্রাচাবিষ্ঠাস্মেলনে আনরা উভয়েই গিয়েছিলাম বরোদার একবার, ও মহীশৃরে একবার। বরোদা 
লন্দেলনের পর একসঙ্গেই ছিলাম আমার এক পরিচিত বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়িতে আনেদাবাদে, এবং 
অতদূর গিয়ে কাঠিওয়াড়ের খানিকটা ন! দেখে ফিরব না মনে করে ভাবনগর, পলিতানা, ভালা ও গান্তকোট 
হয়ে ছ্বারকা পরাস্ত গিয়েছিলাম । তার মত ইতিহাসে পণ্ডিতের সঙ্গে থাকায় আমার তো খুবই স্থবিধা 
হয়েছিল। আমরা ছিলাম তৃতীর শ্রেণীর যাত্রী, জায়গা ধর্মশালাতেই খুজে নিতাম, হয়তো! তার মধ্যে 
কোথাও কিছু সুবিধা হয়ে যেত। প্রবোধবাবু কখনো অভিযোগ করতেন না, ঘা জুটত তাইডেই ধূলি 
খাকতেন। শক্রতরয় পাহাড়ে ওঠবার ও নামবার লময় ধূমপান নিষেধ, মলে পড়ে শুধু এইটেতেই ভার 
তখন একমাত্র অস্মবিধা হয়েছিল। তেমনি মহীশুরে হখন ঘাই, তখনও সম্মেলনের শেষে দৃক্ধনে বেলুড ও 
ছালেবিড়ে প্রাচীন কীতি ও মন্দিরের ভঘাবশেষ দেখে যাই শৃঙ্ষেরী মঠে_- সেখানে জগন্ওরু শক্করাচার্ধের 
মঠ দেখে কলকাতায় ফিরি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ, বেশি দিন ছুটি নেওয়ার ভরসা! করতে পারিনি। 
বাক্তিগভ কথা একটা বলি। ফরাসী পণ্ডিত মেইয়ের আবেস্তার গাথ! দম্বন্ধে একখানি পুস্তক! আমি 
বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ পূর্বে ইংরেছিতে অস্থুবাদ করে ক্যালকাট! রিভিউ পত্রে ছাপিয়েছিলাম, পরে 
তা একত্র পুস্তিকা হিসাবেও প্রকাশিত হয়। পরে শুনেছিলাম, বোদ্বাইয়ের কোনে! কাগঙ্ছে দেই 
গুন্তিকার তথ্য ও ভাষার দিক দিয়ে খুব এক প্রতিকূল সমালোচনা বেরিয়েছিল ।* প্রবোধবাবু তার ঘুক্তি 
খণ্ডন করে এ কাগজেই এক প্রবন্ধ লেখেন। তার কিছুকাল পরে আমাকে সেটা দেখান। তর যুক্তির 
স্পষ্টতা ও আক্রমণের তীক্ষৃতা ছিল ঘথেষ্ট। এমনি ধারা, প্রমথ চৌধুরী মহাশয়কে যখন তার প্রতিকূল 
'বমালোচকেরা তার পাণ্ডিত্য বন্ধ আক্রমণ করেন তখন প্রবোধবাূর প্রবন্ধে যুক্তিতে ও বিদ্রপে 
তারা নীরব হন। আন্তর্জাতিক পি. ই. এন.- এর ব্যাপারেও তার আদর্শনিষ্ঠা সংগঠনপটুতা ও তেজস্থিতার 
পরিচয় পেরেছিলাম । তিনি. ছিলেন বঙ্গীদ্ পি. ই. এন. -এর ঘুগ্রমম্পাদক, আমিও তার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, 
কালিদাস নাগ মহাশয়ের পরে 1 ধন বোস্বাইথের ইতি পি. ই. এন. বঙ্গীছ্ পি. ই. এন. -কে তার প্রাপ্য 
মর্ধাদ! দিতে অস্বীকার করেন তখন বে গোলঘোগের স্টি হয় তা মেটাবার আন্ত শীযুক্তা সরোজিনী 


৯৯ 


৩৩০ বিশ্বভারতী পত্রিকা হ্থাদশ বর্ষ 


নাইডু পর্যন্ত কলকাতায় আলেন ॥ বঙ্গীয় পি. ই. এন. -এর মুখপাত্র বুক অতুলচন্্ ও মহাশয়ের যুক্তির 
বিরুদ্ধে কারও কিছু বলবার থাকল্না। কিন্ত বঙ্গীয় পি. ই. এন. সেদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেল। 

প্রবোধবারুর বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবার ফথ! লাধারপূত লোকের মনে না-ও উঠতে পারে । 
তার বিস্তর মৃলাবান প্রবন্ধ ও পুস্তক নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। ভাঁধা ছিল তার স্বচ্ছ ও সাবলীল, 
চিন্তা ছিল পরিচ্ছন্ন ॥ লে কথা ছেড়ে দিলেও 'পরিচন'-গোষীর প্রথম যুগে মিলনভূমি ছিল তারই বাড়িতে 
প্রতি সপ্তাহে নিহ্মমত একদিন সকলে সেখানে আসতেন, কারও কোনো! বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করবার 
থাকলে করতেন, এবং পরস্পরের ‘পরিচয়’ হত ॥ পরিচন্ের বৈঠকে দেখা যেত, তিনি সংগীতের লমবদার 
শ্রোতা ছিলেন, সংগীতের তববিষয়ে গার ভান ও অনৃলন্তিংসা ধখেষ্ট ছিল এবং এ বিষয়ে তার রচিত প্রবন্ধ 
পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছিল। 

আস্মী্বংসল ও বন্ধুবত্সল তিনি ছিলেন বটে, কিন্তু তার যন পড়ে থাকত বাগৃদেবীর উপাসনায়। 
নিতানিম্মিত পড়াশোনাই ছিল তায় অভ্যাস । জীবনের শোকে দুঃখে যদি কোথাও কিছু লান্বনা পেয়ে 
থাকেন, তাহলে তাও এই বাগ্দেবীর আরাধনা খেকেই। এই আরাধনা পূর্ণতর ছবে বলেই তার 
বিশ্বভারভীতে যাওয়া । সেখান থেকে কলকাতাতেও তিনি বড় একটা আলতে চাইতেন না। আমাদেরও 
তার সাঙ্গিধা লাভ করার স্থযোগ বেশি হত না। 

বিভা ভি্গ চরিত্রের দিক দিয়ে দেখলেও তার মত সহৃদ্, সঙ্্ন ও গুণী লোক সলভ নর । বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তাকে বন্ধু ও সঙ্গী হিসাবে পেয়ে খুবই তৃপ্তি লাভ করেছিলাম । তা কর্মময় জ্ঞানত্রতী দীবনের এই 
আকস্থিক অবসানে বন্ধুরা যে বিযোগকাতর হবেন, তা তো স্বাভাবিক । জীবনে তাকেও দার? শোক সঙ 
করতে হয়েছিল; পূর্বে এক কন্তাকে ছারিয়েছিলেন, পরে একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে খানিকক্ষণের জন্তু কেমন 
হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্ত বিশ্বডারতীর আল সমাবর্ডন-উৎসবের কার্ধের জন্য নিজেকে মূহুর্তের মধ্য প্রস্তুত করে 
নিয়েছিলেন। “ছুংখেষসবিপ্নমনা: মৃখেষু বিগতপ্পৃহ:” আমাদের জীবনের সাধনা; সেই সাধনার পরিচন্ন কেমন 
সহজভাবে তিনি সেদিন দিরেছিলেন সে কথা মনে পড়ে। শান্তমৃত্তি সংঘতবাক্‌ অথচ কর্মতংপর তার 
মৃতি চোগের সামনে বেন বারবার ভেসে উঠছে। 

জ্রীপ্রিয়র্জন সেন 


প্রবোধ্চন্দ্র বাগচীর ছাত্র ও কম”-জীবন 


১৮৯৮ ॥ ধলোহর জেলার দরকোল গ্রামে জর। শিক্ষা আরম্ভ হয় ওই গ্রামেই বিস্তালয়ে। পরে মাওয়া 
শহরে শিক্ষা লাভ করেন। ° 

১৯১৪ ॥ মাগুরা ছাই স্থূল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। 

১৯১৮ ॥ ফুষনগর কলেজ থেকে সংস্কৃত সাহিত্যে অনার্স নিয়ে যি. এ. পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন ।* 

১৯২* ॥ কলকাতা বিশ্ববিদ্তালহ খেকে প্রাচীন ভারতীহ ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের ধর্ম-ইতিহাল বিভাগে 
প্রথম শ্রেণীতে প্রথৰ হয়ে এষ. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২৯ ই্রষ্টাকেই কলফাতা বিশ্ববিস্ভালযের 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রি 
১৯২১ ॥ ব্বীক্গনাথের আহ্বানে পাশ্চাত্যের বিখ্যাত প্রাচ্যততবিদ্‌ আচার্য সিল্ষ্ক্যা লেডি শান্তিনিকেতনে 


চতুর্থ সখ্যা প্রযোধচজ্ম বাগচী ৩৩১ 
এলে তার কাছে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। প্রাচা দেশগ্ুলি বিশেষভাবে চীনদেশের ইতিছাস ধর্ম ও 


সংস্কৃতির প্রতি এই সময়েই তার দৃষ্টি একান্তভাবে আকৃষ্ট হয় । ৪ 
১০২২ ॥ আচাধ লেভির লঙ্গে নেপালে যান; নেপাল দরবার গ্রন্থাগারে রক্ষিত বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় 
পাঙুলিপি নিয়ে কাজ করেন'। 


১৯২২-২৫ ॥ শর রাসবিহারী ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলো হিসাবে ইন্দোচীন ও জাপান থেকে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি 
সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহ করেন। ১৯২৩ সালে পারিল বিশ্ববিস্তালয়ে অধ্যয়ন করতে ঘান। ছুই ব২লর 
কাল তিনি আচার্য লেভি ও আচার্ধ পেলিওর কাছে অধাছন ও গবেধণা করেন । Association des 
Eutudiants Hindo des France (Association of Indian Students in Paris) নামক 
প্রতিষ্ঠানের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক । 

১৯২৬ ॥ পারিসের সর্বোম উপাধি Docteur4s-Letiers (State Doctorate) লাভ করেল । তীর 
গবেষণার বিবন্ ছিল চীন দেশে বৌদ্ধ সাহিত/। পণ্ডিতমগ্লী কতৃক এই গবেষণা বিশেষভাবে আদৃত 
হয়। ১৯২৬ সালেই দেশে ফিরে আলেন। 

১৯২৮-২2 ৪ দৌোছাকোষ চর্যাপদ ইত্যাদি সংগ্রহের ছ্ন্ত দ্বিতীয়বার নেপালে যান । 

১৯৩১-৪৪ ॥ কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপন| ও গবেহণায় ব্যাপৃত থাকেন ॥। এই লমক্ে প্রকাশিত গ্রন্থ 
ও প্রবন্ধাদির মধ্যে দোহাকোষের ব্যাখা! ও অন্বাদ (৯৩৫ ), চর্যাপদের মূল পাঠ ও ব্যাধ্যা(( ১৯৩৮) 
Studies in the ‘T'antras (১৯৩৯ ), ইত্যাদি বিশেষ উল্লেশযোগ্য 1 
১৯৩৭ সালে মান্ধুতে অনুষ্ঠিত ছাওড়া জেলা শিক্ষক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। দিব্য-স্বৃতি-উৎলব 
চতুর্থ অধিবেশনে (৬ চৈত্র ১৩৪৪, ভীষেরগড়, ব্রগঞ্গ, রংপুর) সভাপতিত্ব করেন। গৌহাটিতে 
অর্্টিত প্রবাসী বন্গসাছিত্য সম্মেলনের ১৬শ অধিবেশনে (১৯০৮) বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতিত্ব করেন। 
১৯৩৯ সালে রেঙগুলে অহঠিত নিখিল ব্রক্ষপ্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীন্ধ অধিবেশনে সভাপতিত্ব 
করেন। ১৯৪৩ সালে আলিগড়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতি পরিষদে (Indian History Congress) 
প্রাচীন ভারত € ৭১১ এ পংস্ত ) শাখার সভাপতি হন। 

১৯৪৪ থেকে স্বকীয় প্রচেষ্টা 5in০-1ndian৷ 5£50163 নাষে চীন-ভারত সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি ত্রৈমাসিক 
গবেধণা-পত্তিকা সম্পাদন ও প্রকাশ করতে থাকেন । 

১০৪৫ ॥ বিশ্বভারতীর চীনভবনে গবেষণা-বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। 

৯৯৪৬ ॥ নিখিল ভারত প্রাচাত্িষ্ভা সম্মেলন ( All India Oriental Conference ) -এর নাগপুর 
অধিবেশনে পালি ও বৌদ্ধধর্ম শাখার সভাপতিত্ব করেন। 

১৯৪৪ ৪ Visva-Bharati Annals নামক গবেষণা-পতিকার পরিকল্পনা করেন ও শশ্পাদন] করতে 
আরম্ভ করেন। পেকিও, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের আমন্ত্রণে অধ্যাপক রূপে চীলদেশে ধান। 

১৯৪৮-৫১॥ বিশ্বভীরত্ীর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাল এবং সংস্কৃতি বিভাগের অধাক্ষ নিযুক্ত হন। চাৎ 
ক্ষিতিমোহন লেনের অবসর এহপের পর বিভভাভবন বা! গবেষণাঁবিভাগের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করেন। 
ঘাদবপুর জাতী শিক্ষা পরিষদের ( National Council of Education ) হেদচ বহু, মল্লিক 


৩৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


-অধ্যাপক রূপে বক্তৃতা দেন। বিশ্বভারতী কেন্ত্রীয় বিশ্ববি্ছালয় জপে পরিগণিত হলে ইতিহাসের 
অধ্যাপক এবং স্বাতকোত্তর বিভীগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 

১2৫২ । যু বিজয়লস্ষী পণ্ডিতের নেত্রীতে ভারতী সংস্কৃতি সংঘের সমস্তরপে চীনদেশে ঘান। 

১৯৫৪ ॥ বিশ্বভারভীর উপাচার্য নির্বাচিত হন । 


প্রবোধচন্দ্র বাগচীর গ্রন্থপঞ্ী 


ভারত ও ইন্দোচীন। প্রকাশক কুন্দহৃষণ ভাছুড়ী। পৃ ।*, ১৯৪। বিশ্ববিদ্াসংগ্রহে : পুন দিত, 
ভাদ্র ১৩৪৭, বিশ্বভারতী । 
সুচী; উতিহাসিক পটভূমিকা। ইন্দোচীনের পথে । কঙ্বোজের পথে। এক্ষোরের ধ্বংসাবশেষ । 
চম্পার পথে। চম্পা ধ্বংসাবশেষ | 

ভারত ও মধ্য-এশিয়।। ভারতী ভবন। পৃ 1৮, ১১*। ১৯৩৭? বিশ্ববিদ্তাংগ্রছে পুনর্মুত্রিত, 
আশ্বিন ১৩৭, বিশ্বভারতী ॥ 
সুচী: পথঘাটের কথা। মধ্য এশিয়ার প্রান্তভূমি। কাশগর ও খোটান। তুন্-হোয়াংএর পথে । 
কুটী ও অগ্রিদেশ। পরিশিষ্ট: মধ্য এশিয়ায় প্রাচীন সভ্যতার অন্ুসন্ধান। 

বৌন্ধ-ঘর্ম ও সাহিত্য । ভারতী ভবন। পৃ ৮০, ১০২ বিশ্ববিষ্ভাসংগ্রহে পুনর্মুত্রিত, মাঘ ১৩৫৭, 
বিশ্বভারতী । 
সুচী: বৌঞ্ধ সাহিত্য । বৌদ্ধধর্মের মূলন্থত্র। হীনধান--বৈভাখিক ও সৌত্রান্তিক। মহাযান-_ 
নাগাদুনের মাধামিক দর্শন । মহাযান ঘোগাচার ক! বিজ্তানবাদ । বন্তঘান ও সহজঘান ৷ পরিশিষ্ট : 
পালি বৌদ্ধ সাহিতা। তিব্বতী বৌদ্ধ সাহিতা। চীনা বোদ্ধ সাহিত্য । নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য । 
সঙ্গোলীয় বৌদ্ধ সাহিত্য । মধা-এশিয়ার ব্বৌদ্ধ সাহিত্য । ধন্মপদ। 

ভারত ও চীন। বিশ্ববিস্কাসংগ্রহ, কাতিক ১৩৪৭, বিশ্বভারতী ৷ পৃ।*, ৭৮। 
সূচী; মৈত্রীর স্বত্রপাত। গুপ্তযুগে চীনদেশে ভারতীয় পণ্ডিত । ভারতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক । 
চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম। চীনদেশে ভারতীয় শিল্পের প্রভাব। চীনদেশে ভারতী সংগীত। চীনদেশে 
হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞান । «পরিশিষ্ট : যে সব ভারতীয় বৌদ্ধ-পণ্ডিত চীনদেশে গিয়ে বৌদ্ধশাহ অনুবাদ 
করেছিলেন তানের নামের তালিকা । 

INDIA AND CHINA. Greater India Society Bulletin 2. Calcutta January- 
February 1927. Pp 42. . 
Coutents: ‘The Beginuing of the Historical Relation: China and India ; 
Foreigu Policy of China ; Unoffical Relation ; Introduction of Buddhism ; 
Ancient Routes of Communication; Ser-Indian Inteymediaries; The 
‘Tibeto-Mongol Intermediaries; IndoChinag and Insulindia; Sino-Indian 
Collaboration. 


চতুর্থ সংখ্যা প্রবোধান্দ্র বাগচী ত 


LE CANON BOUDDEHIQUE EN CHINE LES TRADUCTEURS ET LES TRADU- 
CTIONS. Tome I, pp lii, 436. 1927. Tome II, ph vi, 437-742. 1998. 510 
Indica Publications de L’Université de Calcutta. 

An inventory of Chinese Tripitaka classified according to periods and 
regions. The first part is devoted to the Buddhist monasteries of the North 
{ 68-581 A.D. ), the secoud part to those of the South ( 222 589. A.D. ) with 
extensive uotes on their literary activities, the life and writiugs of the 
principal missionaries. The history of psuetration of Buddhism iuto 
China is given in the Introduction. 

‘The secoud volume continues the history of trauslators aud trauslations till 
1368 A. D. It also gives an accouut of the noucauonical works compiled 
in China aud Japan till the latest period, works that are of help to the study 
of Buddhist literature. 

DEUX LEXIQUES SANSKRIT-CHINOIS : FAN YU TSA MING DE LI VEN, ET FAN YU 
TS'IEN TSEU WEN DE YVLTSING Tome I, Pp iv, 336. 1929. Tome 2, 
PP. 5180, 337-540. 1937. Sino-Indica Publications de Université de Calcutwu. 
‘The first volume gives the text of two Sauskrit-Chinese' dictionaries, the 
FAN YU TSA MING of Li Yeu and the FAN YU TS'IEN TSEU WEN of Vi-Tsing 
in a facsimile reprint from Japanese wood-block editions published in the 
18th century, together witha Roman transcription of the FAN YU TSA 
NING, accompanied by French equivalent's of the words occurring iu it ; the 
Chinese characters in this lexicon have been trauscribed {rom a staudard 
modern pronuuciatiou and the Sanskrit words have been transliterated, 
corrections ( which are numerous) being fgiveu within brackets. ‘The 
second voluine coutains full accounts of the two works, and their autbors ; 
and the words are submitted to orthographical, linguistic aud lexicographi- 
cal survey.’ 

HAULA-JRANANIRNAVA AND 50366. MINOR TEXTS OF THE SCHOOL OF MATSYENDRA- 
NATHA. Calcutta Sanskrit Series, Metropolitan Printing and Publishing House, 
Calcutta, 79৩45 Pp. viii, 92, 148. 

Critical edition of Sanskrit texts discovered in Nepal in 1921 and 1929, 


with introduction and notes. 





৩৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বৰ্ষ 


AN INTRODUCTION TO THE ADHYVATMA- RAMAYAXA. Reprinted from ADHAVATMA- 
RAMAVAYAM in the Calcutta Sanskrit Series, Metropolitan Printing and Publishing 
House, Calcutta. 1935? Pp. 78. 

DOUAKOSA, WITIL NOTES AND TRANSLATIONS. Reprinted frém the Journal of ihe 
Deparunent of Letters, Vol. XXVIII, Calcutta University. 1935. Pp. viii, 180. 
Critical edition of the DOHAKOSA, discovered in Nepal in 1929, ic Apabhrarhéa 
language, of Tillopada, Sarahapada (with the Sanskrit commentary by 
Advayavajra), and Krstapsda (with the Sanskrit commentary called MEEHALA). 

DOILAEOSA, (APABHRAMSA TEXTS OF THE SAHAJAVANA SCHOOL). Part 1, Texts and 
Commentaries. Calcutta Sanskrit Series, Metropolitan Printing and Publishing 
House, Calcutta, 1038. Pp. viii, 167. 

A new edition of the book noted above ; Sanskrit paraphrase (01505) of the texts 
has been added ; and notes and translations have been excluded, for inclusion 
in ৪ proposed second part. 

MATERIALS FOR A CRITICAL EDITION OF THE OLD BFNGALI CARYAPADAS 
(A COMPARATIVE STUDY OF THE TEXT AND TEE TIBETAN TRANSLATION ). 
Part 1. Reprinted from the Journal of the Department of Letters, Vol xxx, 
Calcutta University 1938. Pp x, 156. 


‘] began a study of these songs for my researches in the history of later 
Buddhism and I found out that it was almost impossible to interpret the 
songs without the help of the Tibetan texts. After a considerable fruitless 
search I finally succeeded in “discovering the Tibetan translation of the 
poems....'The Tibetan trauslation provides us with materials for the first 
critical edition of the Caryapadas..-‘Io the present study I have taken into 
consideration ogly the translation of the Caryipadas. I have given a literal 
Sanskyit rendering of the Tibetan translation with notes..." —lIntroduction, 
sruDIns 1N THE TANTRAS. Part I. Calcutta University, 1639. Pp. viii, 114. 

Contents: On some Tantrik texts studied in Ancient Kambujs ; Furies notes ০ 
on the same ; The SANDHABHASA and SANDEAVACANA ; On the SADHANAMALA ; 
On Foreign clement in the Tantra ; Some technical terms of the Tantres ; Some 
aspects of Buddhist mysticism in the CARYAPADAS ; Notes on the word PARAVEITTI 5 
and detailed notices on the following manuscripls:  NISVAS-TATIVA-SAMCHITR ও 
SAMMOHA TANTRA ; BEAHMAYAMALA ; PINCGALAMATA JAVADRATAAVAMALA. 


চতুর্থ সংখ্যা প্রবোধচন্দ্র বাগচী ৩৩৫ 


INDIA AND CHINA, A THOUSAND YEARS OF SINO-INDIAN CULTURAL CONTACT. 

China Press, P27 Prinsep Street, Calcutta. April 1944. Second Edition, 
Hind Kitabs, Bombay. 1950. Pp viii, 234. 
Contents : Routes®to China and the First contact ; Buddhist Missouaries of 
India to China ; Ancient Chinese Pilgrims to India; Appendixes (i) Some 
letters of Hiuan-Tsang and his Indian friends (ii) Chinese inscriptions of 
Bodbgaya ; Buddhism in China ; Buddhist Literature in China , Indian Art 
and Sciencesin China; The two Civilizatious—a synthesis; China and 
India ; Appendix (iii) Biographical notes on Iudian scholars who worked 
in China. 

DISCOURSES ON BUDDHISM. Reprinted {rom the Visva-Bharati Quarterly. 
February-April 1949. Visva-Bharati. [ 1949 J. Pp 16. 

"These are essentially some of the lectures delivered in Peiping in 1948 by 
the author as the first Visiting Professor from India to China.’ 

Contents 7 Buddhism and Ancient Indian Thought ; Buddhbism—The First 
Popular and ‘Theistic Religion ; Hinayana and Mahayana ; Place of Buddhism 
in Indian Life, 

INDIA AND CENTRAL ASIA. Lectures delivered at the National Council of 

Education, Bengal, during 1949-51 as the Hemchaudra Basu Mallik 
Professor of Indian History. Pp viii, 164. National Council of Education, 
Jadavpur, Calcutta, 1955 [1956]. 
Contents: Nomadic Movement of Central Asia : Tokharestan and Eastern 
Iran ; Eastern ‘Turkestan—The Southern States; EasternTurkestau—The 
Northern States ; Language and Literature. Appendixes (i) Role of Ceutral 
Asian Nomads in Indian History (ii) Culika, Sulika and Cilika—Paisaci 
{iii) Kuchean or Western Arsi. 

PRE-ARYAN AND PRE-DRAVIDIAN IN INDIA. By Sylvain LAvi, Jean Przyluski and Jules 
Bloch. Translated from French by Prabodh Chandra Bagchi. Calcutta University, 
1929. * 

Prabodb Chandra Bagchi contributed : 
Introduction, pp i-xviii 
Some more Austric words in Iodo-Aryau, Ppp অন 
Note on ‘Tosala and Dhauli, pp 176-78. 


৩৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা ছ্াদশ বর্ষ 
* সভাপতির অভিভাহণ 

সভাপতির অডিভাষণ। হাওড়া হেলা শিক্ষক লশ্মিলনী, মাছু ১৯৩৯। পৃ১৬ 

সভাপতির অভিভাবণ। দিবাস্বতি উৎসব, চতুর্থ অধিবেশন, ৬ চৈত্র ১৩৪৪ । ভীমের গড়, বদরগত, 
রঙ্গপুর। পৃ২১ . 

সভাপতির অভিভাষণ। বৃহযর বঙ্গ শাখা, প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন, বোড়শ অধিবেশন, গৌছাটি । 
১৩৪৫ । পৃ ১৯ 

Presidential Address : The Indian History Cougress, Aligarh, 1943, Section 1; 
Aucieut India up to 711 A. D. Pp 128 

Presidential Address: All India Oriental Conference, Nagpur 1946, Section : 
Pali aud Buddhism. A reprint from the Proceedings and Transactions. 


বিভিন্ন লামন্িক পত্রে ও প্রবন্ধদংগ্রহে নূত্বিত রচনার সুচী বখালাধা সংকলন করিছা ১৯॥৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা 
VISVABEARATI NEWS পত্রে প্রকাশ করিহাছি। এ পত্রে পুস্তকের তালিকাও মুদ্রিত হইয়াছে; 
তাহা পরিবধিত আকারে এখানে প্রকাশিত হইল; এই সংশোধিত তালিকায় পুস্তকের বিবরণ, 
অধাযাঘ্রহ্থটী ইতাদিও যোগ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পূর্যমুদ্রিত তালিকাতূক্ত ফলিফাতা-পরিচায়ক 
তিনখানি পুস্তক-পুস্তিক! (13-15 ), ও বিগ্যালয়পাঠ্য একখানি গ্রন্থ (21) বর্তমান তালিকায় উল্লিখিত 


হছ নাই । 
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মেঘনাদ সাহার আবিদ্ধার 


. 
ফে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্ত মেঘনাদ লাহা রয়াল সোল্াইটির লভাপদে বৃত হয়েছিলেন, অনেকে মনে করেন, 
সেই আবিষ্কারের কৃতিত্বে ঠাকে নোবেল পুরস্কার দিলে নোবেল পুরস্কারের নান এতটুকু ক্ষ হুত না। 

এই আবিষ্কারের পরিচন্ন দেবার আগে করে ক্কটি পূর্বকথার উল্লেখ করা ঘাচ্ছে। 

বিজ্ঞানী অনেকগুলি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেরেছেন । একট! অস্তিদ্রেন অনটনের ওদ্রন 16 ধরে 
বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আটম-ভার বের করা হয়েছে। ভগ্নাংশ বান পিষে আাটম-ভার ছাড়াল, 
হাইড্রোজেনের 1, তার পর হিলিহমের 4, তার পরেরটান্ব 7, তার পরেরটার 9 _ এই রকম চলে গিদ্নে 
সবচেত্বে ভারি ইউরেনিয়মের আটম-ভার হল 2381 দেখা গেল, ওইসব 'ম্যাটম-ভাবের মধ্যে কোনো শৃঙ্খল! 
নেই, খামপেয়ালিডাবে তারা বেড়ে চলেছে । মোলে নামে একত্রন বিশ্লানী এক্দ্‌বশ্ি নিয়ে পরীক্ষা 
করতে করতে দেখলেন যে, পরপর আটমদের মধো বেশ একটা শৃদ্ধলা আছে । বাণশৃন্ত কাচের বাল্বের 
মধ্যে ইলেক্টনরা ধাকা নিয়ে একুদ্-রশ্মির সতী করে। ঘাকে আঘাত করে মোগ্ছলে সেই ছিলিমটাকে 
আটন-ভায়ের ওক্ুত্ব অন্থপারে বদলে বদলে যেতে থাকলেন; প্রতিবার নির্গত এক্দ্-রশ্মির তরগ-নৈর্ণা 
মাপতে রইলেন। পরপর পনার্থগুলির আ্যাটব-ভার বেহিলেবে বেড়ে চলেছে, কোনে। নিয়ন নেই; কিন 
মোজ্লে দেখে অবাক হয়ে গেলেন যে, তাদের থেকে হে, বিভিন্ন তরঙ্গ বেরচ্ছে সেই তরগদের নৈখ্যের মধো 
বেশ একটা! শৃদ্খল| আছে। কিন্ এ শৃঙ্খল| আলবে কেন? এ কথার নীবাংসা ছল পরে। 

মোছলে মৌলিক পদার্থ গুলিকে তাদের আযাটম-ভারের গুরুত্ব অহথপারে দাজিয়ে গেলেন, ক্রমিক সংখ্যা 
দিয়ে গেলেন 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি। 'নাধিদ্কত কয়েকটি মৌলিক পদার্থের স্থান ছেড়ে দিয়ে ইউরেনিদমের 
লংখা। পড়ল 92 এগুলিকে বল! হল আ্যাটম-অঞ্ক। মোগ্লে বললেন, একটি নৌলিক পনার্ণের প্রকৃত 
পরি$ হল তার আযাটম-ম্ক, আযাটম-ভার নদ | . 

পদার্ধ তে। হল আযটমের সমইি, কিন্ত আাটনর। মূল বন্ধু নহ । প্রমাণ পাওয়া গেল, বিশ্বে মূল বন্ধ 
হল ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউটন, পঞ্ছিইন, বেলন, আর সডবত নিউটিনে।। পঞ্জিইন, নেলন ক্ষাজবী। 
নিউটিনো এখনও আছে খাতাঘ্-কলনে; বাকি তিনটে হুল, ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। এই তিল 
মুল বস্তু দিয়ে আযাটম তৈরি । চুন স্থরকি আর ইট দিয়ে যেমন হরেক রকমের বাঁড়ি তৈরি হয়, সেই রুকন 
ওই তিনটি মূল বন্ধ দিয়ে 92টি ব্রিভিত্র রকমের আটম গঠিত । 

ধরে নেওয়া ছল যে, একটা ব্যাটের দুটো অংশ আছে, কেস্রক ও বাছির। ্যাটমকে তো যাহ 
চোখে দেখতে খা না, কিন্তু দৃষ্টয় অগোচর এই ম্যাটন তার ভিতরের মার বাইরের কোনে! খবরই 
মানবের কাছে লুকিয়ে রাখতে পারল না। 

বাইরের কথায় আসা যাক । 

আটমের বাইরে মাছে শুধু ইলেক্ট্রন, আর কিছু নেই; আর প্রতি ম্যাটমেই তাই আছে। কিন্ত 
ক’টা করে ইলেক্ট্রন আছে? এখানে হিসেবটা ভারি সোজা। আবানের মনে রাখতে ছবে গোট! 
আযাটমটি তড়িংশুন্ত। সেই আযাটমের আ্যাটন-সঙ্ক হত, তার বাইরের ইলেক্টন-লংখা! তত। একটা 


১২ 


৩৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


উদাহরণ নেওয়| যাক । লোনার আটষ-ঙ্ক হল 79| আমাদের হিপেবে দাড়াল, লোনার একট! 
আটমের বাইরে আছে ?9ট1 ইলেক্ট্রন । 

একটা আটমের চিত্রট! সোটাদুটিভাবে একবার দেখা বাক। প্রথম ছাইযুদ্রাছেন। এর বাইরে একটা 
ইলেক্ট্রন আছে, কেন্ত্রকে আছে প্রোউন। কেন্্রকের এই প্রোটন থেকে ইলেক্ট্রনাট কত দূরে আছে? 
রাদারফোর্ড আল্ফ।-রশ্মি পাঠিয়ে বিডিএ পরীক্ষ। থেকে তার একটা আভাস দিলেন। আগে অনেক পরীক্ষা 
থেকে সমস্ত ম্যাটার ব্যাসের একটা হিসেব পাওয়া গিরেছিল। এখন নেখ! গেল, কেন্্রকে ওই 
প্রোটনের ব্যাস সমস্ত আযাটমটার বানের প্রায় লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র, বাকিট। একেবারে খালি 
পড়ে রয়েছে। 

একটা আযাটমের রাসায়নিক ধর্ম আর তার বর্ণালি যোটামুটিভাবে নির্ভর করে বাইরে ইলেক্টন-লংখা। 
কত তার উপর। অতাধিক উচ্চতা, উচ্চ বিভবের তড়িংপ্রয়োগে, নিকটে এক্‌দ্‌-রন্দি বা তেঙজস্ধিয় পদার্থ 
আনলে বাইরের ইলেক্ট্রন বেরিয়ে ধায়। 

মেঘনাদ সাছ। অঞ্চ কবে বের করলেন, কত উষ্ণতা একট। আটন থেকে তার ইলেক্ট্রনকে তাড়ানো 
যেতে পারে। একটা আট থেকে ঘখন তার বাইরের ইলেক্‌টন চলে যায তখন ইলেক্ইন-বঞ্দিত এই 
জ্যাটমের বর্মালি গোট। আ]াটনের বর্ণালির সনান হর না। স্্ঘের বর্ণালিতে কতকগুলি মৌলিক পদার্থের 
আন্ত তাদের নিনি? রেখ! দেখা হার, কিন্তু অপর পনার্বজনিভ রেখ। পাও যায় ন|। এর সঠিক কারণ 
আগে ছানা ছিল না। সাহার গণনা থেকে সমস্ত ব্যাপারটার একটা মীমাংস1 হল। জানা গেল, সুর্যের 
থে উত্তাপ সে উত্তাপে দর্ধস্থিত ওই মৌলিক পনাধগুলি তাদের বাইরের ইলেক্ট্রন হারিয়েছে । 

ভিন ভি নক্ষত্রের বর্ণালিতে কোন্‌ কোন্‌ রেখা লোপ পেয়েছে দেখে সাহ! ঠার হিসেব দিয়ে ওই- 
প্রকল নক্ষত্রের উষ্ণতা নিরূপণ করলেন। তিনি নক্ষত্রগুলিকে তাদের উষ্ণতা অনুসারে ছ'টি বিডির দলে 
ভাগ করলেন। আগে ছো[তিধিদেরা* ক্ষ গুলিকে তাদের উক্দল/ অনুসারে ছ’টি দপে ভাগ করেছিলেন 5 
তাদের লে বিভাগ ও সাহার বিভাগ একেবাক্মিলে গেল। আর-একট! কথ! এস। হর্বের চেয়ে স্বর্ধ- 
কলঙ্কের উদ্ধত| কম। সাহা হিসেবে দেখালেন বে, স্থধকলক্কের কম উষ্ণতা কয়েকটি মৌলিক পদাথ 
তাদের বাইরের ইলেক্ট্রন হারার নি, সৃতরাং স্্বকলখ্ধের বর্ণালিতে তাদের নির্দিঃ রেখ। পাওয়। ঘাবে। 
সাহার এ কথার ঘাচাই হল। ন্যউন্ট উইললন নাননন্দিরের বড়ো দূরবীন দিয়ে গ্রেঠাতিবিদ রাসেল পূর্ঘ- 
কলঙ্কের বর্ণালিতে ওইলব রেখ। দেখতে পেলেন। একট! আটমের বাইরের অংশ সন্বদ্ধে বিজ্ঞানী যে 
চিত্র এতদিন কন! করে আসছিলেন, সাহার গবেষণা তাকে সমর্থন করল ।, 

মেঘনাদ সাহা ছো।তিনিগ্যার একটা নতুন দিক খুলে দিলেন। 


রুম ভট্টাচার্য ' 


বিজ্রনকুমার মুখোপাধ্যায় 


শ্রদ্ধেয় বিজ্রনফুনার নুখোপাধ্যার মহাশহকে পরিণত বহলে পৌছবার আগেই অবসর নিতে হয়েছিল 
শারীরিক অনুস্থতার জক্তে। তিনি যধন "চুটি নিয়ে দিলী থেকে কলকাতায় ফিরে গেলেন তখন জামরা 
সকলেই আশ! করেছিলাম ঘে, একটানা কিছুদিন বিশ্রাম নিদ্রে নীরোগ হয়ে তিনি ফিরে আসবেন। 
কলকাতায় কিরে কয়েকদিন একটু ভাপে1ও ছিলেন। স্থতরাং ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিকেলবেলা বন 
টেলিফোনে খবর এল যে, বিজ্নবাবু শেষ নিঃস্বাল ফেলে মহা প্রস্থান পথে চলে গেছেন তখন আনাদের 
যকলেরই মনট! কেমন ঘেন বিকল হয়ে গেল। আমরা ক'জন তার সঙ্গে বেশ কিছুকাল কাছ করবার 
সুযোগ পেয়েছিলাম এবং তার নিকটসান্রিধ্যলাড করেছিলাম, সেইজন্টে তার মৃত্যু আনাদের কাছে যেন একট! 
বাক্তিগত ক্ষতি বলেই মনে হল। 

১৮৯১ সালের আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে বিঙ্রনকুনারের জন্ম হয় নবদ্বীপ অঞ্চলের এক নধাবিত্র গৃহস্থের 
ঘরে। তার পিতা কলকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন কিন্তু তিনি কার করতেন হুগলী ছ্েল।-মাদালতে । 
সেইজন্যে বিগনকুমারের বালাশিক্ষা হয়েছিল হুগলীতে। পনে তিনি কলকাতায় পড়তে আসেন। 
ইাতিছাসচর্চা করেছিলেন এবং ইতিছাসেই এন. এ. ডিগ্রি লাভ করেছিলেন । একে একে বি. এল. এবং 
এম. এল, পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন । তিনি অনাথ দেব গবেষণা" 
বৃত্তিও লাড করেছিলেন । 

১৯১৪ লালের » জানুয়ারি তিনি কলকাতা হাইকোর্টে ডতি হয়েছিলেন। ওকালতি ব্যবলায়ে 
ছোকর! উকিলের দস্তপ্ুট করা যে কি কঠিন কাছ তা ঘিনি লা হৃগেছেন তিনি সহজে বুঝবেন ন|। দিনের 
পর দিন আদালতে ঘাওদা এবং রিক্তহস্তে ফিরে আস! এক মর্মান্তিক ব্যাপার; আশায় আশায় কিছু দিন 
চলে, কিন্তু শেষে যেন মন দুর্বল হয়ে ভেঙে আসে । ঠিক দেই সন্ধিক্ষণে ধদি করাত ফিরল তবেই যে উতরে 
গেল। এই মর্মন্ত। কষ্টের মধো দিছে বিদ্রনকুমারকেও যেতে হয়েছিল। যখন আর চলছিল না তখন 
তিনি কলকাতা! ছেড়ে বিহারে গিয়ে ওকালতি করবার দন্তে মনকে প্রদ্থত করছিলেন । এদন সমগ্র স্বর্গগত 
মনন্বী ভার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নদ্ধর পড়েছিল এই মেধাবী কৃতবি্ঠ ছাত্রটির 'পরে। তিনি বিজন- 
কুমারকে বিশ্ববিদ্/লয়ের আইন কলেছের একটি অধ্যাপকের পদ দান করলেন। ব্রি্জনকুনারের জীবনরখের 
চাকা ঘুরল। হঠাৎ একদিনে নয়, দিনে দিনে অক্লান্ত পরিশ্রন করে তিনি ব্যবলায়ে উত্রতি করতে লাগলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে অবদরের ফাকে ফাকে “অধায়ন করে তিনি ডি. এল. উপাধি লাভ করলেন। এই সময়ে তিনি 
যে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা তীর পরিণত বধসে খুব কাজে এসেছিল । আইন অধ্যগ্ন ও অধ্যাপনা 
এবং হাতে কলমে” ওকালতি ফরে ঘে অভিজ্ঞতা লঞ্চ করেছিলেন ভাতে তার অস্ত টি খুব প্রসার লাভ 
করেছিল। ভার আইন-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বাগিতোর হন্দর সংমিশ্রণ হয়েছিল। তার বাস্সিতাঘ় পুলিস 
কোর্টের কিংবা! লেশন্ন্‌ আদালতের থিয়েটারি ঢঙ ছিল লা। তার ভাষাধ এবং বলবার ধরনে একট! 
কমনীয়তা ছিল। ক্রমশ! তীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে লাগল অপ্েদের কাছে এবং তার চেয়েও কঠিন যে 
ঠাই নেই উকিল-মহলে। ১৯৩৪ লালে তিনি ছোট সরকারী উকিল পদে নিযুক্ত হলেন এবং ছু বছরের 


ক 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


মধো বড় সরকারী উকিল ও হয়েছিলেন । চার পর ঘা হওয়া! উচিত তাই হল। তিনি ১৯১৬ সালে মহাদান 
কলিকাতা উচ্চ আদালতের অঙ্গ হলন 1 

বিজনকুনার ওকালতি বাবদায়ে খুব বড় হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু জঞিতিতে তিনি মারে! মহীয়ান 
হয়েছিলেন। কোমল স্বভাবে এবং মধুর বাক্যালাপে তিনি সকলের মনোয়ওন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । 
নেহাত ছোকরা উকিলও তার ঘরে নির্ভয়ে সওছাল জবাব করে খুশি ছয়ে ফিরে আমত। তার সঙ্গে 
কলকাতা হাইকোটে একসঙ্গে বেঞ্চে বলবার স্থঘোগ আমার হয়েছিল-- তার ঝাবহারের লৌন্গন্ত ও ভাবার 
অমার়িকতার সাক্ষ্য আমি দিতে পারি, বাক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে । 

১৯৪৭ সালে বে সীমানা-কমিশন বলেছিল বি্নবাবু তার একজন সভ্য হয়েছিলেন । লেই শুতে ঠাকে 
পাঙাব ও পূর্ববঙ্গের ভাগবাটোয়ারার কা করতে হয়েছিল! পর বংপরই তিনি ও শ্রদ্ধে্ষ মেছ্রচন্দ 
মহাঙ্গন তখনকার দিনের ফেডারেল কো্টের বিচারপতি লিষুক হন। কর্তবোর ডাকে তাকে কলকাতা! 
ছেড়ে, নিজের একমাত্র পুত্রকে লেখানে রেখে দিনী চলে আগতে হথ্েছিল। তার পর আমাদের স্বপ্রীম 
কোর্টের জঙ্জ ছলেন এবং শীঘুত মেহেরচন্দ মহাপ্ন সাহেব ২৩পে ডিসেম্বর ১৯৫৪ সালে অবদর নিতে 
বিজ্নকুমার ভারতের লঝোচ্চ সতায়াধিকরবের মূপা স্কারাধীশে” আসন গ্রহণ +রলেন। কিন্তু বছর ন| ঘুরতেই 
শারীরিক অস্থস্থতার দন্তে তাঁকে ছুটি নিতে এবং কিছুদিন পরে অকালে অবলর নিতে হরেছিল। স্থপীম 
কোর্টের কাজের ফাকে ফাকে তিনি ভার বিখ্যাত ঢেগোর ল লেকচার লিখেছিলেন হিন্দু দেবোত্তর 
আইন সহন্ধে। 

ভারতের সবোচ্চ বিচারাসনে তিনি গভীর বাবহারঙ্জান, সম বিশ্লেধণশক্তি এবং অপক্ষপাত স্লায়পরতার 
উচ্চ আদর্শ অম্লান উচ্জলভাবে রক্ষা করে গেছেন। গুরুদ্বেবের বাবী “অন্তান্ব যে করে আর অন্তাই যে সছে, 
তব গ্ণা যেন তারে তৃণসদ দহে” বিনবাবূর জঙ্গিঘতী ব্দীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছিল । যে-সকল রায় তিনি 
লিখে গেছেন তার মধো একট! নির্ভীক অথচ সংযত দৃঢ়ত! দেখতে পাওয়া! ঘায়। শুধু কতকগুলি পুরোনো 
নজিরের নাল! তিনি গেঁথে যান নি। তিনি আইনের গভীরতার মধো প্রবেশ ক'রে তাকে বিশ্লেষণ ক'রে 
তার সারমর্ম টুকু অনহুস্্রসীয় প্রাঞল ভাষায় লিখে রেখে গেছেন একাল এবং পরবর্তী কালের জন্তে। তিনি 
জর্জ হিসেবে কলফাত! ছাইকোর্টের এবং স্থম্ীম কোর্টের এঁতিহকে উজ্জল করে গেছেল। 

বিলকুমারের কর্সক্ষেত্র শুধু আইন-আদালতেই আবৰ্ধ ছিল না। সংস্কৃত লাছিত্যে তার গভীর পাণ্ডিতা 
ছিল। এটা বোধ হয় টার পিঙ্কদেবের কাছ থেকে পাওয়া, তিনিও বিশিষ্ট সংস্কতরর ছিলেন! মহ ও 
ধাজ্াবন্ধ্য তিনি সংস্কতে অধায়ন করেছিলেন। তাছাড়! সংস্কৃত সাহিত্য ও ক!বোর রলে তিনি ডশ্রপূর 
ছিলেন। ঘেদন অনর্গল আবৃত্তি করে যেতে পারতেন গুক্কদেবের কাবাগ্রঘ খেক, তেমনি অনাদ্রামে বলতে 
পারতেন কালিদাস ও ভবকূতি থেকে । ইংরেঞ্ছি লাহিত্যেও ভার অনুরাগ লক্ষা করেছি) বৈষ্ণব লাহিত্য, 
নবস্বীপের লোকের তে! রক্তনাংসেই মিশিয়ে থাকে। তিনি সংস্কত আআলোলিরেগনের “প্রেদিছেণ্ট ছিলেন 
এবং “সরবত” উপ!ধি লাভ করেছিলেন । তিনি কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের সিণ্ডিকেটের সভ্য হয়েছিলেন। 
দিল্লী বিশ্ববিস্তালয়ের ল ফ্যাকালটিরও সত্য ছিলেন। 

তার পারিবারিক জীবন কঠোর সংঘৰের বৰেেই কেটেছে। ৌবনেই তার স্বীবিয়োগ ঘটে । একদা 
শিশুগুত রেখে ভার সহধমিনী ইহলোক থেকে চলে ধান--বিদনকুমারের বয়স তখন ত্রিশের কোঠায়। 


চতুর্থ সংখ্যা বিঅনকুমার মুখোপাশ্বযায় 


শুনেছি শিশুপুতের কথা স্বরণ করে গার পৃ্ী ডাকে সন্থরোপ করেছিলেন বে, শিশুটি বেন বিাতার কাছে 
কষ্ট না পায়। শে অনুরোধ বিজনকুমার আজীবন রক্ষ্য করে গেছেন, শিশুপুতের সা বাসার কান একাধারে 
পালন ক'রে । 

বিজ্নকুমাত্র নিষ্ঠাবান আঙ্গণেত্র সর্বগুণে ভূষিত ছিলেন । তাঁর ভিস্ার, বাক্যে ও কাছে লন, লিষ্গা এবং 
পবিত্রতা ছিল। যে কেউ ঠার সংস্পর্শে এলেছে-সে-ই তাকে শ্রন্থ! করেছে তার উন্নত চিত্রের 'অস্রান 
পবিত্রতার পরিচয়ে । একাদিক লেকের মুখে শুনেছি_"বিঙ্গনবাবূর কাছে দু দণ্ড বসে কথা শুনে এলে 
মনে হয় গঙ্গাঙ্থান করে পবিত্র হয়ে ফিরে এলাম (” সাছুষ নাহঘকে এর চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা কী আর 
জানাতে পারে? 

বিজনবাবুর গতরাতে আমাদের দেশের বিশেষ ক্ষতি হল । সান ক্বা্বাধীশ, গলীস-শাস্বদ্ানী, অনাস্থিক 


* স্থদন-- বে ভাবেই তাকে দেখি ন! কেন, দেশে ও লমান্জে সার স্থান শীঘ্র-পূরণ হবাব নদ) 'আার, আমর! 


ধারা তার সাহচর্য পেছে ধন্ত হয়েছি, তীর স্থসহ্খের -ডাগ্‌ নিরেছি ও তাকে আমানের স্পহঃব্যারী 
করেছি, আদর ছার৷লাম আ/যাদের শেহ গুনবাল্‌ পতীর্কে, শ্রন্ধাভাজন দেও।কে নার পরন প্রেমাম্পদ 
সুঘন্কে- আমাছের ক্ষতি কেঙনাদিনই পুত বাহ নহ।-৮ 


জীনুধীরঞ্জন দাস 


৮০ 


আচ।ধ সভ্য! লেডি খন বিশ্বভারতীতে-শঅধ্যাপনাকর্মে ঘোগ দেন (১৯২১) লেই সবহ প্রযোবচন্দর বাগচী 
ছাতার বিশেষ মীতিজালন হয়েছিলেন ; তারই-নাঞহাতিশহে একস তাঁরই লহকারীকপে বিভিন্ 
দেশ পরিত্ষণ কপ্রে সবশেষে প্রবোধচজ্জ প্যারিনে যান ভাব গবেষণা! সম্পূর্ণ করতে__ ছবিটি সেই সমবকার 
(১৪ এপ্রিল ১৯২২) ১. প্যারিস থেকে ভারতবর্ধে আনান প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল, পুরে (১৯২৩) 
প্রবোধচন্রের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ:৷, তখন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে 15১6৩ of Indian Civilization 
বা ভাগ্নত-সীঁস্বৃতি-পদিদয সংগঠনে ধ্যাপধ লেভিকে সাহাবা করার ভার তিনি গ্রহণ ক্করেন। প্রব্যাত 
সী ডক্টর নিরাদপরণান চক্রবর্তী (ছিলি পরে Archaeological Survey of Imiaর অবাধাক্ষ 
হয়েছিলেন ) এবং ড় ইষোধচ্র দুখোপাধ্যা়কে তিনি এই পরিষদের কাজে দাই করেছিলেন_ 
চিতে বালে উনবিষ্ট চিধ-লেভির ধধাক্রমে দক্ষিণে ও বামে এঁদের দেখা বাচ্ছে ; নিরনপ্রলাদের দক্ষিণে 
প্রবোধচস্্র। চিত্তে থে বিদেশী মহিলাকে (4501০ N. T'c॥০০P০৮ জীনতী চুপাক) দেখা যাচ্ছে, তিনি 


) 


৩৪২ - বিশ্বভারতী পত্রিকা দ্বাদশ বর্ষ 


পোল্যাণ্ডের অধিবাসী, সংস্কৃত শাবাদ বিদুধী--বহকাল ভিনি উক্ত ইনস্িটাটেক্স সম্পাদিকার কার্য নির্বাহ 
করেছিলেন। 

প্রবোধ্ঙ্্র দেশে ফিরে এলে 0০-3০ 5০০ট্ কাজে তাকে পেরেছি, স্ববোধচজও এই 
প্রতিষ্ঠানের মারফত ফরাদী সংস্কৃতি চার প্রসারে ভার সহঘোষ্ী ছিলেন্ঠ। পরে যখন সিহত India 
5০০1৮ ব। বৃহ ভারত পঞ্জিষং প্রতিষ্ঠা করি তগ্ধন পরিবৎ-প্রকাশিন্ত ওম্বমাঙ্গান্ধ সতিনি China and 
India লানে একটি সির গবেংনার ফল সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। পরিহদের উদ্চোগে অনুষ্ঠিত 
বিভিন্ন লভাষ চৈনিক বৌদ্ধ, ইন্দো-চীন, চীন ও ভারতবর্থের সাংস্কৃতিক যোগ প্রভৃতি বিয়ে বক্তা কবে 
পরিষৎ-াপনার উদ্দেশ্বকে তিনি সার্থক করেছিলেন এট সংক্ষিপ্ত চিত্রপরিচয লিখতে গিয়ে প্রান ডিশ 
বৎসর পৃহ্রে লেই লছঘোগের নানা মধুর স্থতি মনে পড়ছে। 


প্রীকালিদাজ নাগ 


পৃ ০০০ 
ভারতবর্ষ বে বিজোনেক ক্ষেত্রে স্বাদীন আসন লাভ করবে অগনীশচ্ড অভাবের পূর্বে তা একরূপ 
কঙ্গনার অভীত ছিল-_ আধুনিক বিজ্ঞানের দীপালিতে ভারতবাগ তিনিই প্রথম ‘ভারতের ধীপশিখা উৎসর্গ" 
করতে পেরেছিলেন। তাঁরপর দীপ বেকে দীপবাল। আলোকিত হয়ে চলল লগনীশচঙ্র ও প্রন 
চাত্ধারার সাধনায। এই বাধকদের মো ধারা: প্রধান, আচার্সচিধালে তাদের কর্ছেক. বনে ছবি এই 


ঢঙে সংগৃচাত হয়েছে 
নগে্গন্জ নাগ_ শাচার্ দ্ণদীশচজ্্ বহু কৈহাতিক তরঙ্গ স্চ্ছে বিবিপ আবিষ্কার ক'রে .বিন| তারে বার্তা 
প্রেরণেন শ্ৃচন; করলেন ॥ নগেজ্রচন্দ নাগ আগর: কণেছে সে সন্বদ্ধে গরেণায় রৃত ধঁঁকৈন । বস্ু-বিজ্ঞান- 


বন্দির প্রতিষ্ঠত হ'লে জাগধনেব নগজ5শ্ুকে রদু-বিজ্ঞান-মন্দিয়ে তার সহকারী পরিচালকক্পে গ্রহণ করেন। 
ভীদেবেস্্রমোহন যন বিজ্ঞান কলেজে প্রথনী ঘোষ অধ্যাপক পরে পালিত অগ্বাপক পদে নিযুক্ত ছন। 
আচার ক্ণদীশচম্্রের দেছাবলানের পর হতে এসল অবধি তিনি বহু-রিজ্ঞান-মন্দিন্বের «পরিচালনা ভার গ্রহণ 
করে এই. প্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি বিশিষ্ট ফেব্র্বপে পরিণত করেছেন। 
উলত্যোঞলা+ বসু, নেঘৰাৰ নাগ, ইআ্ৰানচজ্জ যো, ্তানেস্রচে দুখোপাধ্যার, ীনিখিলরঙজন, লেন 
একই বছর এই কটি ছাত্র কনিকাতত। বিশ্বরিস্তালরের উপাৰি লাভ ক'রে নিদ নি বিষবে খৌলিক গবেবণায় 
ব্রত হলেন, আর তাদের মানিক 'তায়তকে গগংসত্ভার এক উন্নীত আমন দান করল। ফ্লিকাত! 
বিশ্বৰি্যালৰ্বের ইদ্ধিহালে এরকমটি বায. কোনদিন রেখা যার নি। 
"_ প্ৰেহ্‌মদ দত-_ ৮৩7 বিশববিভঞালহ থেকে ভি. এস্‌ মি উদবাধি নিয়ে প্রেসিজেলি কলেছে পাবার 
অধ্যাপনা করেন। পরে স্ডিরেক্টর মন পাবলিক ইন্ট্েকগনের পম এলংক্ৃত করেন । 


